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উৎসর্গ ড় 


আমার প্রপিতামহ হরলাল সরকার 
যাকে আমি দেখি নাই 
থাকাকালীন যে সব 
বহু তথা রেখে 
গিয়েছিলেন, 
আমার পিতামহ করুণাময় সরকার 


অধিষ্ঠিত থেকে 
কিছু তথ্য 
রেখে গেছেন 
যাদের দেখার সৌভাগ্য 
আমার হয় নাই 


এবং 
পিতৃদেব নীহার রঞ্জন সরকার, 
অনেক কিছুই জেনেছি 


। তাদের সকলের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে 


ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 
“বর্ধমান রাজ ইতিবৃত্ত 
গ্রস্থখানি 
উৎসর্গ করিলাম। 


আশীর্বাদ ধন্য 


পলুপিশাসকজদ টু 
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লেখকের অন্যান্য গবেষণামুলকগ্রস্থ ঃ 


নগর বর্ধমানের দেবদেবী চতুর্থ সংস্করণ)। 

প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কাতি ও ধর্মীয় চেতনা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। 
বিস্মৃত রাঢের বিলুপ্ত কথন (দ্িতীয় সংস্করণ)। 

সববর্যাপী চরাচর দেবী সবর্মঙ্গলা উপাখ্যান। 
বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দির। 

আপন অভ্তলোঁকে ঃ রাতের প্রাসঙ্গিকতা। 

রাঢ বর্ধমানের সাধক কবি কমলাকাত্ত। 


মুখবন্ধ 


“বর্ধমান রাজ ইতিবৃত্তের” মুখবন্ধ লেখার পূর্বেই উল্লেখ করি, দীর্ঘদিন যাব আমার ইচ্ছা ছিল 
একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ ইতিবৃত্ত প্রণয়ণ করার। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন, রাজ বা জমিদারী 
প্রথা যেখানে বিলুপ্ত হয়েছে সেখানে আর জমিদার বা রাজ ইতিহাস রচনার কী প্রয়োজন? যুগ 
প্রবাহে কোন বিশেষ বংশ, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাবলী ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়, এই হলো যুগ 
ধর্ম। কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সেই নিয়মে এক এক সময় এক এক জাতি গোষ্ঠীর উত্থান হয় আবার 
পতনও হয়। যখন যে শক্তি দেশ শাসন করে, তার অধীনস্থ প্রদেশ, চাকলা প্রভৃতি আঞ্চলিক 
প্রধানরাও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকেও বৃদ্ধি করতে থাকেন এ শাসকশক্তিকেই অবলম্বন করে। 
ইতিহাস রচিত হয় ওইসব প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রিক শক্তিদের নিয়ে, কিন্তু তাদের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জমিদার, যাদের সঙ্গে সাধারণ জনগণের সুখ-দুঃখ হিত-অহিত, উন্নয়ণ-অধঃপতন প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত তাদের ইতিহাস বড় একটা লেখা হয় না। আমি এখানে সেইরূপ জেলা বা চাকলার বর্ধমান 
রাজার ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছি কারণ হিসাবে বলি, এই রাজবংশ আমার মতে জনদরদী। 
মহলের দেওয়ান এবং আমার পিতৃদেৰ নীহাররপ্রন সরকার বিশিষ্ট রাজ কর্মচারী যারা রাজবংশের 
বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেই সব তথ্যই আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এই রচনায়। 

বর্ধমান রাজের দেওয়ান-ই-রাজ রাজা বনবিহারী কপূর আমার প্রপিতামহ হরলাল 
সরকারের মধ্যম পুত্র জ্যোতির্ময় সরকার, এম-এ. বি. এল-কে হুগলী কোর্টের মুন্সেফ হিসাবে 
নিয়োগ করার যে সুপারিশ পত্র দিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি এবং আমার পিতৃদেব নীহাররঞ্জন 
সরকারকে রাজ প্রথা বিলুপ্তির পর মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতাব যে পত্র দিয়েছিলেন তারও 
প্রতিলিপি মুদ্রিত হল। 

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন জহিরউদ্দিন বাবর ১৫২৬ শ্রীষ্টাব্দে। 
আর সেই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে ষোড়শ শতকের শেষ হতে সপ্তদশ শতকের প্রথম (১৫৫৬- 
১৬০৫ গ্রীঃ) সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের সময়। তৎকালেই পঞ্জাবের, লাহোরের অন্তর্গত কোটলি 
মহল্লার প্রখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্গমরায়, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন করে পুরী হতে সপরিবারে প্রত্যাবর্তনের 
উক্ত গ্রামে আবাসস্থল নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। 8970910150101 59261191-এ উল্লেখ 
আছে ৪ 
/00010110 10 08001011016 01101121 00017061 0 0116 100150, 195 0176 91002 বি, ৪ 
11180011690081 00160110111 1-91016) 8110, 01115 42) 10201 101 & 91011799610 17011, 


2141 2টি২,-1-112 


2২700 তমা. 
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0109৬151015 0 016 10251-03217091155191651/80001910101] /0, 1953, | হা 901 10 
110117 /08 11131 11111111020 01 07211010 00185101) 1362 13.9. 970 017 8170 
া0ণো। 116 151 01 9821], 1362 03.5., /001 51%1065 85 ঞা। 81[010/66 01016 
31110/91 39] 0/11110110210001720 9110 25 5010 10162591816 10106 11171 [িযো। 
[06 21012510 151 0 92৬21 001 561৬1065 111061 1116 3010421] 39] 26 
[0171179:00. 


1005 2|1110]) 


12101 9140114)4 38190 0 80010/01). 


00110 11010 12166170111 016 40421120550 99111018000, ৪ ৬1150617621 1116 1001) 
56101601011616 810 06/016010501 10 ০01116106 8110110176/16170110 (.046,108121501 
290০-26). 

তাছাড়া সম্রাটের সঙ্গে সহযোগিতা মূলক আচরণের জন্য সঙ্গমরায়, আকবরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ 
করেন এবং মনসবদারী লাভ করেন। সঙ্গম রায়ের পর তার পুত্র বন্ধু বিহারী রায় পিতৃ ব্যবসায় 
লিপ্ত হন সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমের দিকে, তখন দিল্লীর বাদশাহ, সম্রাট আকবর পুত্র 
জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ শ্রীঃ)। তিনিও সম্রাটের নিকট মনসবদারী পেয়েছিলেন। 

১৬৫৭ শ্বীষ্টাব্দ, সপ্তাদশ শতকের মধ্যভাগ। বর্ধমানে সঙ্গম রায়ের তৃতীয় পুরুষ আবুরায় 
পিতার ব্যবসায় যুক্ত হন। সম্রাট শাহজাহান তখন দিল্লীর মস্নদে আসীন (১৬২৭-৫৯)। আবুরায় 
জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পান সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবের এই ক্ষত্রিয় 
পরিবার 'রাজ' বংশ হিসাবে পরিগণিত হয় এই সময় থেকে। মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়টাদ মহাতাব 
স্বস্বাক্ষরিত রাজবংশের যে বংশকুষ্ধিকা '30030111 9 1704111' দিয়েছেন পৃথকভাবে তার 
প্রতিলিপি সংযোজিত হলো। এই প্রসঙ্গে 3270911015110 98261190-এ উল্লিখিত হয়েছে, "/00 
981 0170 825 2100011160 010001001 270160/91 01361119101 13902 10110 10৬11 ॥1 
16571171061 01617241021 0 08149 10010112115 58101017240 06611115 019170-5017 8110 
1215 116 11511121106 01 016110456 0 9101 01616 15 21/11510170| 120010.116 
060115 200011011211 (0 016 00900 561105169061201011 | 500101110 012 1100105 
0016 1[001001 911 [01051510175 22 01010211116. (1,616. 781215017. 2506 27)। 
আবুরায়-ই কাঞ্চননগরে স্থায়ীভাবে আবাসন নির্মাণ করেন। 

আবুরায়ের পর তার পুত্র বাবুরায় পিতার জায়গীর লাভ করেন। তিনি বর্ধমান ছাড়া 
আরও তিনটি পরগণার অধিকারী হন। এই সময়ও দিল্লীর সম্রাট ছিলেন শাহজাহান। পরে 
শাহজাহানকে বন্দী করে তার তৃতীয় পুত্র গঁরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 
করেন। 

বাবুরাম রায়ের পরলোক গমনের পর তার পুত্র ঘনশ্যাম রায় যখন বর্ধমান পবগণার 
অধিকারী হন তখন ওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। বাবুরাম রায়-ই দিল্লী বাদশার নিকট হতে প্রথম সনদ 
পান। সন্্রাট ওরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর মসনদে আসীন ছিলেন। ওঁরঙ্গজেবের শাসন 
সময়ে বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরাই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাবুরাম রায়ের অধস্তন তিনপুরুষ 
ঘনশ্যাম রায়, পুত্র কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-১৬৯৬ ব্বীঃ) ও তৎপুত্র জগতরাম রায় (১৬৯৯-১৭০২ 
শ্বীঃ)। ১৬৯৬ খ্রীঃ থেকে তিন বছর যাবৎ পাঠান দারাঠাদের উপদ্রব এবং সেই সঙ্গে বিষুপুরের 
রাজা ও বর্ধমান রাজের পূর্ণ বিরোধিতা করায় জগত্রাম রায়কে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে 
বেড়াতে হয়েছিল। 


তৎপরে ১৭০২ শ্রীষ্টাব্দে জগত্রাম রায়ের মৃত্যুতেবর্ধমান পরগণার জমিদারী লাভ করেন 
কীর্তিটাদ রায়। তখনও দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ওরঙ্গজেব। কীর্তিচাদ রায়ের ১৭৪০ স্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
তিনি বহুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যান। তার সময়ের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনের বহু রদবদল হয়েছে। 
১৭০৭ শ্বীষ্টাব্দে প্রথম শাহ আলম দিল্লীর মসনদে। তিনি ১৭১২ শ্রীঃ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন 
ছিলেন। তার পরে দিলীর সিংহাসনে বসেন জাহান্দার শাহ্‌ অল্প সময়ের জন্য ১৭১৩ স্রীষ্টাব্দের 
কয়েক মাস, তারপর আজিম-উস-শান তারপর এ বছরেই অর্থাৎ ১৭১৩ স্রীষ্টাব্দেই ফারুক শিয়ার 
দিল্লীর মসনদে বসেন; ১৭১৯ খ্রীঃ পর্যস্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর মহম্মদ শাহ (রোশন 
আখ্তার) ১৭৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সম্াট ছিলেন। 

চিত্রসেন রায়, ১৭৪০ শ্রীঃ বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন। এবং তিনিই প্রথম দিল্লীর 
বাদশাহ মহম্মদ শাহ"র কাছ হতে সম্মান সূচক রাজা" উপাধিযুক্ত সনদ পান। রাজা চিত্রসেনের 
মৃত্যুর পর তার পিতৃব্য পুত্র তিলকটাদ রায় বর্ধমানের রাজা হন ১৭৪৪ শ্রীঃ। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 
মহম্মদ শাহ্‌*র মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন আহম্মদ শাহ্‌ ; তিনি ১৭৫৪ ্বীঃ 
পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। আহম্মদ শাহ-এর নিকট হতে “তিলকটাদ রায় বংশানুক্রমিক 
'মহারাজাধিরাজ ' খেতাব যুক্ত সনদ প্রাপ্ত হন ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৭৭০ শ্রী পর্যন্ত বর্ধমান 
রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৫৪ স্্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর 
মসনদের বহু পট-পরিবর্তন হয়। ১৭৫৪ শ্রী আজিজউদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর) সিংহাসনে বসেন, 
১৭৫৯ স্্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শীহআলম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ১৮০৬ শ্রী পর্যস্ত আসীন 
ছিলেন। এই সময় বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয় নতুন অধ্যায়। ১৭৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ আধিপত্য শুরু হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান পরগণা ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। মহারাজাধিরাজ তিলকটাদ ১৭৬০-১৭৬১-র রাজস্ব কোম্পানীকে 
দেন। ১৭৬২-১৭৭৬ শ্রী অব্দ পর্যন্ত বর্ধমান চাকলা, কোম্পানি নিজ খাস দখলে রেখে বর্ধমান 
রাজকে মালিকানা দেন। 

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচাদ রায়ের পরলোক গমণের পর তার পুত্র তেজচাদ বর্ধমানের 
রাজসিংহাসনে বসেন। তিনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও দেওয়ান পরাণটাদ 
কপূরের হাতের পৃতুল ছিলেন। অবশ্য মহারাজা তেজটাদ একাধিকক্রমে ১৮৩২ শ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ত 
করতে পারেন নাই। তার দুর্বলতার জন্য ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তার পুত্র প্রতাপচাদ জমিদারী পরিচালনভার 
নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে দেখেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী 
বন্দোব্যস্ত আইন প্রচলন করেন তাতে কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে যা জমিদারদের স্বার্থের পরিপন্থী । 
তখন তিনি ত্রুটি বিচ্যুতির কথাগুলি উত্থাপন করে আবেদন জানান তার আবেদন পর্যালোচনা 
করে গভর্ণমেন্ট ১৮১৯ স্রীষ্টাব্দে অষ্টম আইন (3204181017 80$| 0 1819) প্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে 
বর্ধমান রাজকে সমগ্রবঙ্গের জমিদারদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ রাজস্ব দিতে হওয়ায় পত্তনিপ্রথার 


প্রচলন করেছিলেন। এই অস্টম আইন প্রবর্তিত হওয়ায়, ছোট বড় সকল জমিদারদের বিশেষ 
সুবিদা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুক্টচক্রীদের চক্রান্তে প্রতাপটাদ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সুকৌশলে অন্তর্হিত 
হন। অতঃপর তেজটাদ পুনরায় সিংহাসনে বসেন। ১৮৩২ শ্বীষ্টাব্দে তেজটাদ পরলোক গমন করার 
পর তার নাবালক দত্তক পুত্র মহতাবচাদ রাজ সিংহাসনে বসেন এবং ১৮৭৯ শ্রীঃ পর্য্ত রাজত্ত 
করেন। 

এই সময় মোগল আধিপত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় এবং ইংরাজ শক্তি কায়েম হয়। 
মহতাক্টাদের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রথম পাঁচ বছর মোগল শাসন থাকলেও ত। ইংরাজদের ইচ্ছানুরূপ। 
১৮০ স্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহআলম এরপর দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং 
১৮৩৭ শ্বীঃ পর্যন্ত ছিলেন তৎপরেই ভারতে মোগল শাসন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। মহারাজাধিরাজ 
মহ্তাব্ঠাদের সময় হতেই ইংরাজ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। 

মহ্তাব্চীদ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডরিউ বেণ্ঙ্ক কর্তৃক “মহারাজাধিরাজ' 
খেতাবের স্বীকৃতি পান। তৎকালে বঙ্গের জমিদারদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের রাজা মহতাব্ঠাদ-ই 
তার নামের পূর্বে 11511011655 লেখার অনুমতি পান। বর্তমান সময়েও যে “রাজপ্রতীক' চিহ্ণট 
দেখতে পাই সেইটিও ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 

মহতাবচাদের পর তার দত্তক পুত্র, আফৃতাবটাদ বর্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন ১৮৭৯ 
্ীষ্টাব্ধে এবং আফ্ৃতাব্চাদের দত্তক পূত্র মহারাজীধিরাজ বিজয়াদ রাজসিংহাসনে বসেন, তারপর 
রাজা হন মহারাজাধিরাজ উদয়চাদ ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দে। তিনি ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫৪ 
্রীষ্টাব্দে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি পর্যন্ত ছিলেন বর্ধমানের মহ।রাজা। তিনি দেশীয় সুধারের হাতে 
তার বিশাল প্রাসাদ সহ বহু সম্পদ দান করে দেন। দেশ সেবার জন্য তার 'লক্ষীনারায়ণ জীউ 
ঠাকুরবাড়ী সামান্য অংশটুকু সেবাইত হিসাবে জ্ঞোষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার সদয়চাদের সম্মতিক্রমে 
কনিষ্ঠ পূত্র মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়টাদ-কে দিয়ে যান। এই হলো বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর সময় 
অর্থাৎ মোগল সম্রাট আকবর থেকে ব্রিটিশ শাসক লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পর্যন্ত প্রায় ৩৪৭ বছরের 
রাজ ইহতিবৃত্ত। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বললে হয়তো অতুযুক্তি হবে না যে, ইতিপর্বে আমি বর্ধমানের 
উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ “নগর বর্ধমানের দেবদেবী*, 'প্রাটীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা", 
“বিস্মৃত রাঢের বিলুপ্ত কথন”, “বিষুকুমারীর শৈবতীর্থ ১০৮ শিবমন্দির", “দেবী সর্বমঙ্গলা উপাখ্যান”, 
“আপন অন্তর্লোকে রাঢের প্রাসঙ্গিকতা' “রাঢ় বর্ধমানের সাধক কমলাকান্তের জীবনী ও পদাবলী 
প্রভৃতি যে পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেছি তন্মধ্যেও রাজ ইতিবৃত্তের বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 

এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজবংশের কনিষ্ঠ সন্তান মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাদ মহাশয়ের 
নাম উল্লেখ করছি, তিনি বহু তথ্য ও আলোচিত্র দিয়ে রচন!টকে পূর্ণাঙ্গ করতে সাহায্য করেছেন, 
তদুপরি ইতিবৃত্তটি ধৈর্য সহকারে পাঠ করে একটি সুচিস্তিত অভিমত দিয়েছেন, তার প্রতিলিপি 
যথাস্থ!₹ নংযোজিত হলো। 


এছাড়া শ্রী যজ্েশ্বর চৌধুরী মহাশয় সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রজ সপ্ভ্রীব 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “জাল প্রতাপচাদ”, এবং বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ডঃ আবদুস সামাদ 
রাচিত “রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য এবং শ্রী অলোক মোদক রচিত “বর্ধমান রাজ বিগত শতাব্দীর 
এক হারানো অধ্যায়” ও সুশীল সেন মহাশয় লিখিত “বর্ধমানের কথা পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি। 
তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

এখানে আর একজনের কথা বলা প্রয়োজন, তিনি হলেন প্রেমকুমার মেহেরা যিনি 
রাজবংশের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র দিয়ে গ্রন্থটির সমৃদ্ধি দান করেছেন। তজ্জন্য তাকেও 
আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তারই প্রদত্ত এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্রটি শতাধিক বর্ষের পুরাতন 
রাজপ্রাসাদের। লক্ষ্যনীয় বস্তু, তৎকালে বৈদ্যুতিকবাতি ছিল না, তৎপরিবর্তে কেরোসিনবাতির যে 
প্রচলন ছিল চিত্রে তা-ই পরিদৃশ্যমান। 

এখানে উল্লেখ্য, গ্রন্থে সনিবেশিত হয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য, রাজসংক্রান্ত আলোকচিত্র গ্রন্থখানি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকিত। সন্নিবেশিত চিত্রওলির কোনটি-ই 
লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রতিলিপি হিসাবে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না। 

শুভাকাজ্মী হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড্ মিহির চৌধুরী 
কামিল্যা, এম.এ. পি.এইচ.ডি., ভি.লিট., মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। 
তিনি আমার সাহিত্য কৃতি এবং রাট সংস্কৃতির অপরিজ্ঞাত বস্তু উদঘাটনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা 
করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

আমার প্রাক্তন সহকমী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস এই গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য 
করেছেন। তার সাহায্য ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

প্রুফ সংশোধনের কাজ বন্ধুবর মদনমোহন পালের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 
তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে একাজ করেছেন। তাকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। 

জীবন সায়াহে” এই সময়সাপেক্ষ কাজের জন্য আমার পরিবারের সকলেই সংসারের 
দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে আমাকে সফল হতে সাহায্য করেছেন। 

শুভাকাস্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় এবং যাঁরা পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা 
করেছেন তাদেরও সকলকে জানাই ধন্যবাদ। 

সমগ্র গ্রন্থখানি ডি-টি.পি., লেজার প্রিণ্ট করে সহযোগিতা করেছে আমার ন্নেহভাজন 
শ্রীমান সুদীপ দাস, চামেলী ডি.টি.পি. সেন্টার। তাকে উত্তম রূপে সহযোগিতা করেছে আমার আর 
এক ন্নেহভাজন শ্রীমান তন্ময় দাস। তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 

আমার শক্তি সামান্য, কিন্তু পাঠক বর্গের কাছে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি আশা করি তা 
থেকে বঞ্চিত হবো না। 


শুক্র রী 
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পক নজরে বসান রাজের কীর্ডি 


শপ সগ রি 
শ্যামসায়র রব 


ঘনশ্যাম রায় ১৬৭৪/৭৫ য় বধমান 
কৃষ্ণরাম রায় ১০৯১ বঙ্গাব্দ” রাধাকান্ত বিগ্রহ বর্ধমান 
১৬৯১ শ্রীষ্টাব্দ কৃষ্ণসায়র বর্ধমান 
রাণী ব্রজকিশোরী ১৭০৯ন্রীঃ রাণীসায়র বর্ধমান 
১৭২৭হ্রীঃ ইমলিঘাট বৃন্দাবনধাম 
১৭৮৪খ্রীঃ যমুনাতীরে ঘাট ২, ও] মথুরা 
শিব মন্দির 
১৭৪০খ্রীঃ লালজীর মন্দির কালন! 
১৭৪৮ত্ৰীঃ পবন বিহারী বিগ্রহ] ব্রজধাম 
এ পবন সরোবর সোপান | এ 
১৭৪হশ্বীঃ মার্কতেয় পুক্ষরি ণী| জগনাথক্ষেত্রপুরী 
সংস্কার ও বাঁধা ঘাট 
নির্মাণ 
১৭৫৫হীঃ বৈকুষ্ঠনাথ শিব প্রতিষ্ঠা | অন্মিকাকালনা 
রাজা কীতিচাদ ১৭৩৭ব্রীঃ(কিছু পূর্বে) | বারদ্বারী তোরণ ও] কাঞ্চননগর, বর্ধমান 
প্রাসাদ 
১৬৫৭খ্রীঃ রঘুনাথজীর মন্দির] চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর 
সংস্কার ও চূড়া নির্মাণ 
১৬৫ণশ্রীঃ ্রী শ্রী বৃন্দাবনবিহারী| বৃন্দাবন ধাম 
যুগলমৃতি 
১৭৩০ত্রীঃ্-এর পূর্বে | দেবী যুগাদ্দা ও] ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান 
১৭৩ও্রীঃ ম্কীরখণ্ডক ভৈরব 
এ হরগৌরী দাইহাটের নিকট 
বিকিহাট গ্রাম, বর্ধমান 
এ সুবৃহৎ পুক্করিণী দীর্ঘনগর, বর্ধমান 
১৭৩৩হ্রীঃ গোপেশ্বর শিবমন্দির,| বৈকুগ্ঠপুর, বর্ধমান 
পুক্করিণী 
তর যাগেশ্বরডি কাটোয়ার নিকট, বর্ধমান 


(ক) 


প্রতিষ্ঠাতা 


রাজরাজেশ্বরীদেবী 
এ 
রাজা চিত্র সেন-এর ১মা 
মহিষী ছঙ্গকুমারী 
২য়া মহিষী ইন্দ্রকুমারী 
রাণী ছঙ্গকুমারী 


এ 
বাণী ইন্দ্রকুমারী 
রাণী লক্ষীকুমারী 


এ 
রাণা রূপকুমারী 
রাণী বিমণকুমারী 
এ 


রাজা তিলক চাদ 


অমাত্য রামাদেব শাগ 


অনুচরী ভুলসীদেবী 


১৭০৯খ্রীঃ 
১৭১০ত্রীঃ 
১৭২১খ্রীঃ 
১৭২৬খীঃ 
১৭২৬শ্রীঃ 
১৭৩৮খ্বীঃ 
১৭৪০শ্রীঃ 
এ 
১৭৪৭খ্রীঃ 
১৭৪১শ্রী 
১৭৪০শ্রীঃ থেকে | 
১৭৪৪খ্রীঃ মধ্যে 

১৬৭৬ শক 
এ 
১৬৭৬শাক 
১৭৫২খ্রীঃ 
১৭৬৪ত্রীঃ 
১৭৬৫ খ্রীঃ 
১৭৬৪ খ্বাঃ 
এ 

১৭৬৪ শ্রী 
এ 

রর 

টা 

এ 

১৭৪৭ 
১৭৬৬ 


লক্ষী জনার্দন 
বিষু্মন্দির 
সীতারাম 
জগন্নাথবাটার জগনাথ 
রাজরাজেশ্বর শিব 
গোপীনাথ 

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিব 
চান্রেশবব 

ইন্দ্েশ্ব 
রাজরাজেশ্বৰ শিব 
জগন্নাথ 

ভুবনেশ্বর 

কৃষ্ণচন্দ্র জিউ 
শিবমন্দির 

রূপেশ্বর শিব 
মহাবিষুঃ 

বারদ্বারী ঘাট, টাদনী 
কিশোর কিশোরী শিব 
বর্ধমানেশ্শর শিব 
বাজরাজেশ্বর শিব 
কর্পরেশ্বর শিব 
ব্রিলোকেশ্বর শিন 
শিব 

কাশীনাথ মন্দির 


(এ) 


পসিদ্ধেশ্বরীবাটা, কালনা 


১৮০৯/১৮১০ খ্রীঃ 
এ 


এ 
১৮২৩ শ্রী 


এ 
এ 
১৭৫৩ শকাব্দ 


রী 


০১ শ্বীঃ 


হ/ 2/ ৬ 2/ 2 2/ হি 


০১/ 


কীর্তি / অবদান বর্ধমান 
গোপালজিউ মন্দির | কালনা 
শিব এ 
ব্রিমঠশ্যামরায়, সংস্কার| এ 
রামেম্বর শিব এ 
১০৮ শিব মন্দির বর্ধমান 
বুধকালী ও নাগেশ্বর | তারাবাগ, বর্ধমান 
ভূকালী কৃষ্ণসায়রের পূর্ব, বর্ধমান 
তেজগঞ্জের কালী তেজগঞ্জ, বর্ধমান 
শ্যামসুন্দর ছোট দেউরী 
নবকৈলাশ মন্দির কালনা 
সদাব্রত (অন্নসত্র-২টি) | কালনা 
রাজকলেজ বর্ধমান 
২৩টি ব্লাজপথ ও] বর্ধমান 
পান্থশালা 
প্রেসিডেন্সী কলেজে দান] কলিকাতা 
চতুম্পাঠী স্থাপন বর্থমান 
শিব মন্দির আটঘরিয়া, বর্ধমান 
শিব মন্দির কুচুট 
শ্রীকৃষ্ণরাধিকা মন্দির | শ্রীক্ষেত্রধাম, পুরা 
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এ 
শিবমন্দির সুন্দর বাগ (দঃ) 
শিবমন্দির এ (উঃ) 
শিবমন্দির আনন্দবাগ (পৃঃ) 


দেবদেবী “সবায় নিষ্কর 
ভসম্পত্তি প্রদান ৪ 


অন্রহাস ুল্পরা বিশ্বেশ| লাভপুর, বীরভূম 


ভেরব) 


মঙ্গলচণ্তী ও কগিলাশ্বর। কোগ্নাম, বর্ধমান 


(ভৈরব 


(গ) 


এ বহুলা ও ভীরুক ডৈরব| কেতুগ্রাম 

এ দেবগর্ভা ও রুরুভৈরব | কাঞ্চিদেশ, বীরভূম 

১৮০০ খ্রীঃ দামোদর নদের বাধ বর্ধমান 
নির্মাণ 

১৮১২ সঃ কমলসায়র (মনিষী বর্ধমান 
কমলকুমারীর নামে) 

১৮২১ ত্রীঃ বাকানদীর ওপর রাধা বর্ধমান 
গঞ্জী সেতু 

১৮১০ শ্রী রাজপ্রাসাদ কালনা 

১৮৩২ শ্রী রঘুনাথ জিউ ও লালজিউ চন্দ্রকোণা 

এ সদরখণ্ডে গৃহ নির্মাণ | এ 

১৮৩২ হ্বীঃ চন্দ্রের শিবের নাম্‌ মল্লেশ্বরপুর 
প্রদান 

্ অসমাপ্ত লক্ষ্ীনারায়ণ বর্ধমান 
জিউ মন্দিরের ণ 
ভাগ অংশ নির্মাণ 

১৮২৭ খ্রীঃ বর্ধমান থেকে ক বর্ধমান 


যাওয়ার পথে ১০ 
সুবৃহৎ সরোধর খনন ও 
তীরে শিব প্রতিষ্ঠা |! 


শি/ 


১৭৪২ শকাব্দ 
এ 


১৮১৩ শ্বীঃ 
এ 
এ 
১৮০৯ শ্্রীঃ 


এ 





(খ) 


১৮৩১ শ্রীঃ 
১৮১৯ শ্রীঃ 
এ 

এ 
১৭৮২শকাব্দ 
এ 

১৮৭০গ্রী 

এ 


এ 
এ 


১৮৩৩ত্বীঃ 


১৮৪৬হ্ীঃ 
১৮৫০খীঃ 


১৮০০শকাব্ধ শ্রাবণ 
মাস 

১৮০০ শকাব্দ ভাদ্র 
১৮০০ শকাব্দ কার্তিক 
১৮০০ শকাব্দ কার্তিক 


গ্যাঙ্গলিকান চার্চ 
জামিদান 

৮ম আইন প্রবর্তন 
(36001910101 90 ৬11 
0 1819) 
বাজেপ্রতাপপুর 
প্রতাপেশ্বর শিব 
পুক্করিণী খনন ও শিব 
প্রতিষ্ঠা (জ্ঞোষ্ঠা ভ্রাতু বধু 
প্যারী কুমারীর নামে) 
বহু দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা 
(প্যারীকুমারীর নামে) 


দাতব্য চিকিৎসালম | 


(ম্যালেরিয়া চিকিৎসার্থ) 
অবৈতনিক উচ্চ ইতরাজী 
বিদ্যালয় 

(হিন্দু) বালিকা বিদ্যালয় 
উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ 
ভিত্তি স্থাপন 

শিবমন্দির (কমলকুমারী 
নামে) 

শিব মন্দির (সহচরী 
দেবীকা দেবীর নামে) 
দেবদেউল(প্যারীকুমারীর 
নামে) 


যোগমায়া 
গৌরীশঙ্কর 
লক্ষীনাবৰায়ণ জিউ 


(৬) 


বর্ধমান 


মহারাজাধিরাজ 


সময় 


১৮৩৩শ্রীই 
১৮৮১ত্রীঃ 


হি 2ি/ 2/ 2/ 2৮ 


১৮৯৯ 


১৯৯০৪ 


১৮৯৩ 
৯৯০৪ 
৯৯০৭ 


১৯১৫ 


৯০৯০৫ 


১৩৪০বঙ্গান্দ 


১৩৩৭বঙাব্। 


১৯ শতক 


কীর্তি / অবদান 


মন্দির অবশিষ্টাংশ) 
সমাজবাড়ী প্রতিষ্ঠা 
পানীয় জলের পুক্করিণী 
দাতব্য চিকিৎসালয় 
বিওদ্ধ পানীয় জল এর 
জন্য জলকল 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
আইওয়ার্ড 

রাজকলেজ সম্পন্ন 
ভুবনেশ্বরীদেবী ও 
(নারায়ণকুমারীর নামে) 
ইণ্ডিয়ানপিপ্লফেমিন্ট্াষ্ট 
পয়প্রণালী ও নিকাসি 
প্যালিটিকে দান 
ঈ্টার-অব-ইগ্ডিয়া গেট 
রোনাল্ডসে মেডিক্যাল 
ক্ষুল 

৮ম বঙ্গীয় সাহিতা 
সম্মিলন 

বিজয়ানন্দ বিহার 
খান্লাজী ঠাকুর বাড়ী 
বঙ্গায় সাহিত্য পরিষদ 


| ক্ষীরেশ্বর শিব 


€ 5) 


বধমান 


কালনা 
কাখি, মেদিনীপুর 
দার্জিলিং 


শর 


বধমান 


লাকুরডি, বর্ধমান 
এ 


এ 


ন্/ 


2/ £2/ 


+১/ 


(০. 


সি 


শি/ 


2/ 2/ ত/ ত্র 


ক্কীরগ্রাম, বর্ধমান 


১। পঙ্গমরায় 


২। বঙ্কু বিহারী 
৩। আবুরায় 


৪। বাবুরায় 
৫। 'ঘনশ্যাম রায় 
৬। কৃষ্ণরাম রায় 


৭1 জাগহবাম প্রায় 


৮! কীরিমযী বরজকিশোরী 


৯। কীতিটাদ রায় 


সূচীপত্র 


আফগান-মোগল যুদ্ধ, চারহাজারী কোতোয়াল 
ও মুনসেফদারী। 

মনসবদারী ও রায়রায়াণ উপাধি। 

১৬৫৭ ত্বীঃ চৌধুরাই পদপ্রাপ্তি, বৈকুষ্ঠপুর থেকে 
কাঞ্চননগরে আবাসন পরিবর্তন। ও রাজকৃষ্ঃ 
রায়ের রাজ প্রশক্তি, রেকাবী বাজার ও 
মোগলটুলির কোতোয়াল পদপ্রাপ্তি, পদকর্তা 
শচীনন্দনকে গ্রাম দান। 

বর্ধমান পরগণার আয়। 

শ্যামসায়র দীর্ণিকা খনন। 

জমিদারী প্রাপ্তি, বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খার 
বিদায় ও ইব্রাহিম খার আগমন, ওরঙ্গজেবের 
নিকট হতে সনদ প্রাপ্তি, চৈতন্য সিংহের 
নিজবলিঘা অধিকার, রসপুর অধিকার ও বর্ধমানে 
রাধাকাস্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মুকুন্দর'ম রায়কে 
যড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ঘোষণা, কৃষ্তরাম নিধন ও 
বর্ধমানের অবস্থা ও শোভা সিংহের মৃত্যু, খাজা 
আনোয়ারের মৃত্যু, 'মাগল শাসকদের 
অদুরদর্শিতায় ইংরেজ শাসনের বীজবপন। 
ওউরঙ্গজৈবের নিকট হতে ফরমাণ প্রাপ্তি ও 
আততায়ী হস্তে নিহত। 

পেড়োরগড় অধিকার, জগন্নাথ ক্ষেত্রগমন, 
রাণীসায়র প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবন ধামে ইমলিঘাটে 
সোপান ও ব্রজধামে পাবন সরোবরে সোপাণাবলি 
নির্মাণ, পাবন বিহারীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, অন্বিকা 
কালনায় লালজিউ মন্দির ও বৈকুগ্ঠনাথ শিবমন্দির 
গ্রতিষ্ঠা, জাহ্ুবী মঙ্গল কাব্য রচনায় 
পৃষ্ঠপোষকতা । 


-- মোগল সম্রাট কর্তৃক সনদ প্রাপ্তি মিত্রসেন ও 


(ক) 


২৪ 


৫-১৬ 


১৭-১৯৯ 


২০-২৪ 


২৫-৪৭ 


১০। রাজা চিত্রসেন রায় 


১১1 মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 


১২। মহারাণী বিষণকুমারা 


লক্ষ্মীদেবীকে কাউগাছি দুর্গে বন্দী, যাগেশ্বর দীঘি 
খনন, কবি ঘনারাম চক্রবতী, বাণেশ্বর 
বিদ্যালঙ্কার, নরসিংহ বসু, অকিঞ্চন চত্রবতী 
প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক রাজ প্রশস্তি, কীর্তিটাদের 
কীর্তি-_কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা, বারদ্বারী প্রাসাদ ও 
তোরণ নির্মাণ, মারাঠা বিদ্বোহ দমন ও বিতাড়ণ, 
কামার পাড়ার শিব, খাতরার রাধামাধব, জাবুই- 
এর হরগৌরী, রাম- গোপালপুরে লক্ষ্মীজনার্দন, 
অন্বিকাকালনায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা 
“রাজা' উপাধি ও সনদ প্রাপ্তি, পারিবারিক ও 
বর্ণিত “কাউগাছি দুর্গে জীবন যাত্রা, বগী দমন, 
দেবকীতি, নগর প্রতিষ্ঠা ও গড় নির্মাণ, অন্থিকায় 
সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, বর্ধমান সব্ববমঙ্গলা 
পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন প্রথা প্রবর্তন। 

পঞ্চ হাজারী জাত এবং বাহাদুর খেতাব, ফিদঙ্গা 
খাস উপাধি প্রাপ্তি, ম'রাঠা উপদ্রব, তেলেঙ্গানা 
বাহিনীর লুঠতরাজ, ব্রিটিশ বিরোধিতা, 
ইন্টইগ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে উপাটাকন 
প্রাপ্তি, কীর্তি-জগনাথ তর্কালঙ্কারকে ভূমি প্রদান, 
মন্দির, দীইহাটে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, শাসন 
ব্যবস্থা বঙ্গের অবস্থা, ১৭৫২ খ্রীঃ বাংলায় দুর্ভিক্ষ 
ও বর্ধমানে প্রভাব, পারিবারিক জাবন। 
হেস্টিংসের সঙ্গে মতবিরোধ, হেস্টিংসেব 
বিচারের সময মহারাণীর অভিযোগ, ১৭৭৩ বাঃ 
রাজকার্ধের খরচের তালিকা, কীর্তি _ অন্দিকা 
কালনায় বপেন্বর, রামেশ্বর শিব মন্দির, দাইহাটে 
গঙ্গাতীরে বারন্বারী ঘাট এবং তদোপরি চাদনী 
নির্মাণ, বর্ধমান নবাবহাটে ১০৮ শিব মন্দির 
প্রতিষ্ঠা। 


(খন) 


৪৮-৭২ 


৭৩-৬ ১৯৫9 


১৯৯১১-৯৯৩ 


১৩। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর __- মাতার নিকট হতে রাজ্যভার গ্রহণ, তেজচীদ- 


তেজচাদ 


১৪। মহারাজ প্রতাপচাদ 


বাহাদুরের পত্রী প্রসঙ্গ, দশশালা বন্দোবস্ত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পত্তনি প্রথা প্রবর্তন, 
জনকল্যাণমূলক কাজ- বর্ধমান থেকে অস্বিকা 
কালনা পর্যস্ত সড়ক নির্মাণ, মগরার নিকট নদীর 
উপর সেতু, বর্ধমানে বাকা নদীর উপর রাধাগঞ্জের 
সেতু (আলমগঞ্জ) নির্মাণ, কমলসায়র অন্থিকা 
কালনায় রাজবাটী নির্মাণ, চন্দ্রকোণায় রঘুনাথ 
রাধাবল্লভ অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বর, কমলাকাস্ত- 
কালী, শ্যামসুন্দর তেজগঞ্জের কালী, বৃুধকালী 
ও নাগেশ্বর শিব, ভূ-কালী, অস্থিকা কালনায় 
নবকৈলাস মন্দির, বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণ- 
গ্রাহিতা, চিড়িয়াখানা ও গোলাপবাগ নির্মাণ, 
কৌতুকপ্রিয়তা, বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যাত্রাণ, 
উন্নতমনা তেজচাদ, বসন্ত কুমারী। 

জন্ম বাল্যকাল, স্বভাব, রাজ্য প্রাপ্তি ও 
পরিচালনা, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রম আইন 
(36001190017 0 ||| 01 1819) প্রণয়ণ, 
পরাণচাদের কথা, পিতা-পুত্র বিবাদ, প্রতাপের 
প্রতাপ পত্রীদ্বয়ের অবস্থা, সন্গাসীবেশে 
প্রত্যাবর্তন, পুনঃ গ্রেপ্তারেব চেষ্টা ও গ্রেপ্তার, 
সঙ্গে গয়ায় সাক্ষৎ, প্রতাপের বিচারের পরবতী 
অবস্থা ও মৃত্যু। পদকর্তা প্রতাপচাদ 


১৫। হিজ-হাইনেস্‌ মহারাজা- -__ দত্তক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, “মহারাজাধিরাজ' 


ধিরাজ বাহাদুর 


উপাধি ও খেলাৎ, পারিবারিক জীবন, জ্যেষ্ঠা- 
ধিকার নিয়ম প্রচলন কন্যা ধনদেয়ী দেবীর দত্তক 


(গ) 


১২৪-১৬৫ 


১৬৬-২০৯ 


২১০-২০৩ 


সম্মানসূচক রাজপ্রতীক, পেনশন প্রথার প্রবর্তন, 
বহিরাঞ্চলে জমিদারী বৃদ্ধি বিদ্যোৎ- সাহিতা ও 
গুণ গ্রাহীতা, গীতিকার, পদকর্তা ও সাহিত্যিক 
দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্য শ্রীতি, ইংরেজ 

১৬। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর -_- দ্বিতীয় দত্তক, বাল্যশিক্ষা, দেওয়ান বনবিহারী 

আফৃতাব চাদ কপূর ও টি. ডি. বার্গমিলার এর উপর রাজকার্য 
পরিচালন ভার ন্যত্ত, বনবিহারী কপৃরের 
“দেওয়ান-ই-রাজ' পদপ্রাপ্তি, পরবর্তী দত্তক গ্রহণ 
ব্যাপারে বিতর্ক, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য 
লাইল্লেরী, সাহিত্যিক গ্রীত। 

১৭। মহারাজাধিরাজ 1 ট -_ তৃতীয় বা শেষ দত্তক, দত্তক গ্রহণে সরকাবী 
স্বীকৃতি, শিক্ষা, রাজ্যভার গ্রহণ, সনদপ্রাপ্তি রব) 
পরিচালনা, শিক্ষাব্যবস্থা পনায় বিজয়্টাদ, 
দেবকীর্তি, জনহিতকর কাজ, জনস্বাস্থ্যকর কাজ 
অঙ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন মহারাজের 
অভিভাষণ, বিজয়টাদ ও রাজনীতি, বন্যতত্রাণে 
মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ। 

১৮। মহারাজাধিরাজ উদয়ঠাদ -_ শিক্ষা, রাজ্যভার গ্রহণ, আইনসভার সদস্য 
সৌজন্যতাবোধ, জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি ও বর্ধমান 
রাজের অবলুপ্তি। অধস্তন বংশধর। 

১৯। অল্প কথায় বর্ধমান রাজপ্রাসাদ -- 

২০। পরিশিষ্ট - 

২১। গ্রন্থ সূত্র - 
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£৬-বে হ্জেতছে হেরে হেসে হরির ডের হকার হেরি 


বর্ধমান রাজই!তবৃত্ত 
সঙ্গম রায় 


১৬শ শতকের শেষের দিকে পাঞ্জাব প্রদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা 
চলছিল। সেই সময়ে বন্ত্রব্যবসায়ী সঙ্গম রায় নামে সম্পদশালী এক ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন সহ 
সপরিবারে বর্ধমানে আসেন। তার আদি বাসস্থান পঞ্জাবের অন্তর্গত কোটলী মহল্লায়। বর্ধমান 
থেকে সপরিজন পুরী জগন্নাথ দর্শনে যান। জগন্নাথ দর্শন করে তিনি দেশে না ফিরে পুনরাম 
বর্ধমানেই আসেন। বর্তমান বর্ধমান শহরের ৮/১০ কিলোমিটার পূর্বে বেলেরা গ্রামে বসঠি 
স্থাপন করেন। ওইস্থানটি তার কাছে অতি মনোরম বোধ হওয়ায় নামকরণ করেন “বৈকুষ্ঠপুর। 
আজও গ্রামটি বেলেরা বৈকুগ্ঠপুর নামে অভিহিত হয়। এখানেই তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। 
তবে এতদঞ্চলে প্রচুর ধান-চাল উৎপাদন হয় এবং তিনি এখানে ধান-চালের ব্যবসায় অধিক 
লাভজনক হওয়ায় এই ব্যবসা-ই আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে “সুদী” কারবার বা মহাজনী 
কারবারও চলতে থাকে। 

সঙ্গম রায়ের কৌলিক পদবী “কপুর”। তখন সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। 
তার রাজত্বকালের মধ্যভাগে ভাগীরতীর পশ্চিমাঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। 
মানসিংহ যখন বাংলার সুবাদার তখন এই অঞ্চলটির উপর মোগল আধিপত্য কায়েম হয়। 
তকালীন বাংলা কৃষি-শিল্পে ছিল সমু দ্ধশালিনী। বাংলার ফসল, মুর্শিদাবাদের রেশম, ঢাকার 
মসলিন প্রভৃতি শিল্প সম্তারের জন্য এতদঞ্চল ছিল বিরাট সম্তাবনাময় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
স্থান। কাজেই সঙ্গম রায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। 

সম্রাট আকবর শের আফ্গানকে বর্ধমানে জায়গীরদ!র করে পাঠান। শেষ পর্যস্ত শের 
আফগান মোগল আনুগত্য অগ্রাহ্য করে একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন এবং 
রাজস্ব দিতেন না। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি শের আকফ্গানের 
ওুঁদ্ধত্য দমনের জন্য সসৈন্যে কুতুবউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। বর্ধমানের স্থাধীনপুর (সাধনপুর) 
অঞ্চলে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। 

শের আফ্গানের সঙ্গে যখন মোগলদের যুদ্ধ হয় তখন সঙ্গম রায় মোগল সৈন্যদের 
রসদ সরবরাহ করেন। আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে ১৬১০ খ্রীঃ অন্দে দিল্লীর সন্ত্রাট, সঙ্গম 
রায়কে 'চারহাজারী কোতোয়াল' ও মুনসেফদারীর স্বীকৃতি দেন। মোগল সম্রাটের প্রতি এই 
আনুগত্য ও আস্থাভাজনের জন্য সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী “চৌধুরাই' 
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থেকে অল্পকালের মধ্যে সুবেবাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার রূপে “বর্ধমান রাজ বংশের' 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্বন্ধে 99/1099/19191170 0859699/4/ 0./61/5969/5017 (226)- 
এর উদ্ধাতি দেওয়া হল ৪-_ 
/8000/10110 10 (19011101] (15 01710117291 1000117091 01 11191101159, //25 0178 3291709/7 
121, 2 /01721611 /6910011 07 /60101 17 1:71015, //10, 01 1115 0/2)/ 120/0 9017 এ 
[01101111809 10 1/70111, 091110 17101) (51091) //111) (7০ 20/517127095 011391/61/17117710111, 
21//11909 17991 1119 10/1, 58119011915 2100 09/0190 /7117591 00 00171779109 
21701770179) 19/70/1710. “ 
বঙ্কাবহারা রায় 

সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কৃবিহারী রায়, পিতার পর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও নগর 
কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী “চৌধুরাই' ছিলেন। তিনি বর্ধমান চাকলার মনসবদারী ও 
'রায়-রায়ান' উপাধি পান। তাছাড়া তিনি পৈত্রিক ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। তার সম্বন্ধে 
এ ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। 

আবু রায় 


বঙ্কৃুবিহারী রায়ের পুত্র আবু রায় পিতার পর পৈত্রিক ব্যবসায় অধিষ্ঠিত হন এবং 
১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'চৌধুরাই' পদ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে আবু রায়ের সময় রাজবংশের 
সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। সেই জন্য তাকে রাজবংশের আদি পুরুষ বলা হয়। তিনি ব্যবসা 
অপেক্ষা জমিদারী বৃদ্ধির দিকে অধিক মনযোগ দেন। জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর 
তিনি বৈকুষ্ঠপুর থেকে ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দ (বাং সন ১০৬৪) কাঞ্চননগরে আবাসন সরিয়ে 
নিয়ে আসেন। 99/7025/ 015610 08290591 ৬.০./৫ 12919/501 (/527)-এর 
উদ্ধাতি দেওয়া হল $__ 
18101 7391, ৮110 95 210100117690 ০1120101)0111 2170 1601/81 01 179/179101132221 117 
(116 (0/11 11 1657 11170911172 19111029101 ০17811280110/217, 15 5910 10 125 
12917 115 019170501, 270 19 15 118 1151 17721771091 01 112 1101152 01//701) 17915 
15 2811)/ 11156070291 790010. 115 0//90 115 891010011711772171 10 1172 0000 591৮/09 
19110918010)/ 11111 11) 5410101/1170 61791100103 01119 1-9611021 8/101) 10101510175 212 
0111102/ (11719. “ 

তৎকালীন সময়ে “বঙ্গভূষণ' গ্রন্থের লেখক রাজকৃষ্ণ রায়, রাজপ্রশস্তিতে বলেছেন-_ 
“বর্ধমান রাজবংশাদি পুরুষ আবু রায়” শীর্ষক কবিতায়__ 


২ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


“প্রতিপদে শশী যথা কলা মাত্র করে 

বিশদ বরণ ধরে, ক্রমে তিথিচয় : 

অতিক্রমি পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরে 

উজ্জ্রল আলোকে ব্যাপ্ত ধরণী-নিলয়। 

তেমতি, গো আবুরায়! তোমার দ্বারায় 

বর্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া 

ভূবন- প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায়, 

পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া। 

এ রাজকুলের তুমি আদিম পুরুষ, 

তুমিই স্থাপিলা এই রাজ্য সুবিশাল 

চিরখ্যাত হলে তব রহিল পৌরুষ। 

এ গৌডে গৌড়ীয়গণ গা”বে চিরকাল 

তব যশ: গাহিলেন যথা লব-কুশ 

জনক-তনয়াপতি রামগ্ডণ যার।"”' 
এই সময় মোগল বাদশাহের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় এবং সন্ত্রাট কর্তৃক প্রশর্সিত হন 
তার কার্ধকলাপের জন্য। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে একদল মোগল সৈন্য ঢাকা 
যাওয়ার পথে বর্ধমানে অবস্থানের সময় আবুরায় তাদের খাদ্য-রসদ সরবরাহ করেন। মোগল 
সম্রাটের পুরস্কীর হিসাবে বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত “রেকাবী বাজার' ও “মোগলটুলী”র 
কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। এই পুরস্কারের সুপারিশ করেন বাংলার সুবেদার সুলতান 
সুজা। তখন রেকাবীবাজার ছিল বর্তমানে নৃতনগর্জ অঞ্চল। তখন নূৃতনগণ্জে বড় বড় ব্যবসায়ী 
ও আড়ৎদারদের বাস ছিল এবং রেকাবী বাজারই ছিল সেই সময়কার প্রধান ক্রয়-বিক্রয় 
কেন্দ্র, তার পাশেই ছিল “মোগল ট্রলি” সম্ভবত পুরাতন চন এলাকা। এখানেই মোগলরা 
বসবাস করত। আজও নৃতনগপ্জ অঞ্চল বড় বাবসায় কেন্দ্র। ওই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ 
করা হতো বর্তমানের “দিধীরপুল” অঞ্চলের বিশাল দিধী থেকে। এই দিঘী এখন প্রা মজে 
যাচ্ছে। এই অঞ্চলের মোগল স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আজও দেখা যায়। সে যুগের এখনও 
যে বড় বড় অষ্টালিকা বিদ্যমান সেগুলির কড়ি বরগা নাই শুধু খিলানের উপর এবং বাড়ীর 
আবার কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার এইসব বাড়ীগুলির দেওয়াল ৪০ ইঞ্চি থেকে ৫০ ইঞ্চি 
চওড়া। ১৬৫৭ শ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ ১০৬৪ বাংলা সনে সন্ত্রাট শাহজাহানের ফরমান মারফৎ 
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আবু রায় শরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে বাৎসরিক ৫৩২ টাকা (সিকৃকা)র বিনিময়ে 
এই রেকাবী বাজার, মোগল টুলী ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের চৌধুরাই ও 
নগরকোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন পুর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৬৫৭ শ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসের আগেই তিনি এই পদের দায়িত্ব পান। 

আবুরায়ই কাঞ্চননগরের পশ্চিমে বসতবাটী স্থাপন করেন। তখন এঁ অঞ্চলটি ছিল 
(/0121701518698 অর্থাৎ উচ্চমালভূমি ও দামোদরের তীরবতী অঞ্চল। 

আবুরায় বড় জমিদার হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না। তিনি সারস্বত মনস্ক ছিলেন। শ্রীপাট 
তার পৌষকতা। রামচন্দ্র গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদকর্তা শটীনন্দনকে রাধানগর গ্রামখানি 
দান করেন। তখন এই রাধানগর গ্রাম বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল। এই তথ্য জানতে পারা যায় 
কানন বিহারী গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত “বাঘনাপাড়ার মন্দির বিগ্রহ ও সাহিত্য” নিবন্ধে। 

বাবুরায় 

আবুরায়ের পুত্র বাবু রায়। আবু রায় মোগল দরবারে যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বাবু রায় তা আরও বৃদ্ধি করেন। বাবু রায় তাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন এবং 
জমিদারী কেনার দিকে মন দেন। বর্ধমান রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে আবু রায়কেই 
বোঝায়। তিনি তাদের বংশকে মোগল দরবারে উপস্থাপিত করেন। তবুও এত £িক যে বাবু 
রায় বর্ধমান পরগণা এবং অপর তিনটি জমিদারি কিনে বর্ধমান রাজবংশের ভিত্তি দৃঢ় করেন। 
বাবু রায়ের সময় বর্ধমান পরগণার আয় ছিল ১০০,২৬২ টাকা। 

ঘনশ্যাম রায় 

বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের পদ লাভ করেন। তিনি 
তাঁর পিতার মহলগুলির চৌধুরাই পদে বহাল ছিলেন। তিনি শহরবাসীর কল্যাণকর কাজে 
হাত দেন। তার উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ হল শহরের মধ্যস্থুলে একটি সুবৃহৎ জলাশয় 
খনন করা। সেই সময় শহরে পানীয় জলের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। এই সুবৃহৎ 
জলাশয়টি সাধারণ মানুষের বিশেব উপকারে আসে। পুক্করিণীটি খনন করায় একদিকে 
যেমন পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা হয় তেমনি পার্্ববতী অঞ্চলে চাষের কাজেরও অনেক 
সুবিধা হয়। এই সায়রটি স্বনামে পরিচিত করার জন্য নাম দেন "শ্যামসায়র"। এঁ সায়রের 
পানে একটি প্রস্তর ফলকের লেখা থেকে জানা যায়_ এ জলাশয়ের খনন কাজ সম্পন্ন 
হায়দিল ১৬৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে এ ফলকটি অবলুপ্ত। তিনি অল্প বয়সে কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন ১৬৭৫ ত্রীঃ অন্দে, বাংলা সন ১০৮১ সালে। 


৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


কৃষ্ণরাম রায় 


(১৬৭৫ - ১৬৯৬) 


ঘনশ্যাম রায়ের পরলোক প্রাপ্তির পর ১৬৭৫ শ্রীঃ অব্দেই কৃষ্তণরাম রায় জমিদারি 
পান। ইনিও পিতার মহলগুলির চৌধুরাই পদে বহাল হন। তখন রাজস্ব আদায়ের দায় 
দায়িত্ব জমিদারদের উপরই ছিল। সেই সময় কৃষ্তরাম রায়ই ছিলেন সুবে বাংলার সবচেয়ে 
বড় জমিদার। তার অধীনে ৫০টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িতু ছিল। এই সময় সারা 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব টলায়মান। সম্রাট গুরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের ঘুদ্ধবিগ্রহ 
নিয়ে ব্যস্ত। তখন তার রাজত্বের শেষ দিক। মারাঠা শক্তি প্রবল। তিনি রাজধানী থেকে দূরে 
থাকায় সুবাগুলির কাজকর্ম দেখাশুনা করতে পারছেন না। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খা 
১৬৮৮ হ্বীঃ অন্দে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তার পরিবর্তে বাংলা র মসনদে বসেছেন ইব্রাহিম 
খা(১৬৮৯ হীঃ অঃ)।118911091101517101 09291991 0./6. 17291915017 (/227)- 
এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল £-_ 
“(/10017 602 05211) 01 01173 31/917 17291. 1715 301 /611510172 17529177191 540০০9৪0০2৫ 
10 6172 29171102911, 2110 2171010 06791 172৮/ 2৩129195 2০06/1720 1/2 19281059112 07 
59/1102711917 11 1589, 12 ৮/9৩ 10709601790 111) 2 091112179017 1112 15177009/01 
/50119170291) 117 1112 3811 12291 01715 19101 00101011771100 1715 11115 23 22111117021 
2100 0০/280/10170111 01102109172 15101/0/2517 “ 
তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় শাসনকার্ষে শৃঙ্খলা আনতে পারেন নাই। রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ 
প্রায় স্বাধীনভাবে জমিদারি চালাতেন। তখন কোন আঞ্চলিক ফৌজদার ছিলনা । যশহর 
থেকে বর্ধমান পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত একজন মাত্র ফৌজদার ছিলেন। এদিকে সুবেদার যেমন 
দুর্বল, অপদার্থ, অন্যদিকে ফৌজদারও তদ্রুপ। সেই সুযোগে কৃষ্ণরাম র:য় পদাতিক ও 
অশ্বীরোহী সৈনা রাখার অনুমতি লাভ করেন। আগেই তিনি সেনপাহাড়ী পরগণা অধিকার 
করেছিলেন ১৬৮৯ হ্বীঃ অন্দের পূর্বে সম্ভবত সুবেদার শায়েস্তা খার বিদায় গ্রহণের পরেই। 
এবার তিনি ভুরশুট, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোণা ও বলাগড়ের জমিদারী ক্ষমতার জোরে অধিকার 
করেন। এছাড়া তিনি সুবেদার ও ফৌজদারের অনুমতিতে ছোট ছোট জমিদারগণের কয়েকটি 
পরগণা অধিকার করেন। তারপর তিনি ফরমান লাভের জন্য সম্রাট ওঁরঙ্গজেবকে আবেদন 
করেন। বর্ধমান জমিদারির রাজস্ব বেশী আদায় হতো বিবেচনা করেই ওরঙ্গজেব তাকে 
১১০৫ হিজরী (১৬৯৪ খ্রীঃ অন্দে) সনদ দেন। 
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মোহর 
(আবল জাফর মহাম্মদ মহী অদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী) 


অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম ফরমানে প্রচারিত হইল যে -_ বঙ্গদেশের সুবার এলাকাধীন, 
পরগণে বর্ধমান ওগয়রহার জমিদারি ও চৌধুরাই বাবুর পৌত্র কিষণরামকে প্রদান করিলাম। কৃষিকার্য্যের 
উৎকর্ষতা সাধন, প্রজাগণের সহিত সপ্তাব স্থাপন, কোন প্রকার নূতন কর গ্রহণ না করা এবং নিকটবর্তী স্থান 
সমূহে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কতব্য। সরকারের প্রাপ্য দুই 
লক্ষ টাকা নজরানা, ধার্য্য কিস্তি অনুসারে উল্লিখিত সুবার ধনাগারে প্রদান করে। বর্তমান ও ভাবী হাকিম, 
কারকুন ও মোৎসদ্দিদিগের কর্তৃব্য যে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমিদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন এবং 


ইহার জন্য প্রতি বৎসর নূতন সনদ দাখিল করিতে না বলেন। 


২৪ রবিয়ল আখের, ৩৮ জুলুসে লিখিত হইল। (ইং ১৬৯৪ খ্ঃ।) 


এলাকা পরগণে বর্ধমান 
ওগয়রহা- 

বাঘা। 

সাহাবাদ ! 

সুজীপুর। 
রেকাবিবাজীর। 

বাজার এব্রাহিমপুর 


আজমতসাহি। 
সুধারপুর 

হাবিলি ওগয়রহা-_ 
সরকার সলিমাবাদ-_ 
চৌমহা 

হেয়াতপুর। 

সাহাপুর 

মাজমপুর 


৬ 


তপসীল মহল। 


সেনপাহাড়ি ওগয়রাহা__ 
মতালক সরকার মন্দারণ 
সেনপাহাড়ি। 

মানকুণ্ডি। 

আমিরাবাদ। 

সেরগড় ও সলিমপুর 


গোয়ালাভম 
সাহপুর মহাল 
আজমপুর। 
হোসেন ফতাহ। 


মানিয়াকৃপ্ডি। 
সুবানগরী। 


জাহাবাদ। 
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বাগদায়না। 
প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণরাম রায় ছিলেন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। তিনি সনদ লাভের পূর্বেই 

ংলার ১০৯০ সালের চৈত্রমাসে চৈতন্য সিংহের অধিকৃত “নিজবলিয়া”পরগণা আক্রমণ 
করে নিজ অধিকারভুক্ত করেন। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ রায়, কবিচন্দ্র এর জমিদারী “রসপুর' 
আক্রমণ করেন। রসপুর, “নিজবলিয়া” হতে ১৩ কিমি. দূরে অবস্থিত ছিল। রসপুর অধিকার 
করে তিনি রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী আক্রমণ করে “রাধাকান্ত” বিগ্রহ বর্ধমানে এনে প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই প্রসঙ্গে বলি, উক্ত রায় বংশের ইতিহাসে উল্লেখ আছে, রামকৃষ্ণ রায়ের পিতামহ, 
কাশ্যপ গোত্রীয় যশচন্দ্র রায় পূর্বে বর্ধমান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে 
তিনি রসপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। 
নিকট এ বিগ্রহটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। কিন্তু কৃষ্ণরাম রায় এ রাধাকান্তের 
মুর্তি ফেরৎ না দিয়ে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন এবং এই দেব সেবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণ 
রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাংলা ১০৯১ সালের ১১ই বৈশাখ ৮৫ বিঘা নিষ্কর জমি দানপত্র করে 
লিখে দেন। দানপত্রটি এইরূপ -_ 
দেব সেবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র এর জ্যেষ্ঠ পৃত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায়কে যে ৮৫ বিঘা 
জমি দিয়েছিলেন তার পত্র ৪ 

“শ্রীশ্রী হরিঃ 
স্বাক্ষর __ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম রায় 

ইয়াদকীর্দ শ্রী জগন্নাথ রায় সদুদার চরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানব্বই 
সালাব্দে লিখনং কার্যাঞ্চা আগে তোমারদিগের ইস্টদেবতা শ্রীশ্রী (রাধাকান্ত বিগ্রহ) ছিলেন 
তাহা আমি সেবা করিতে লইলাম তুমি পূনরায় “প্রকাশ করিয়া শেবা করহ সেবার কারণ 
মৌজে রষপুর ওগয়রহ মামুলে পরগণে বালিডাঙ্গা মৌজে মজকুর হায়তে খারিজ্জমা বঞ্জর 
জমি ৮৫ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায়মাফিক চিহিনত করিয়া জোত আবাদ 
করিয়া পৃত্র পোত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রী সেবা করহ রাজ পরমাইফ ও শীক পরমাইষ ও রাজস্ব 
সহিত দায় নাস্তা এবং রষপুর গ্রামে তোমাদিগকে খানাবাটী আছে যুদামত জার জে ভোগ 
আছে সেই মাফিক এখন আমল করিয়া ভোগ করহ নগুবদীয়ত না হবেক সভে আপন ভোগ 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত ৭ 


প্রমাণ আমল করহ এতদর্থে পত্র লিখিযা দিলাম ইতি ১১ই বৈশাখ 


জায় রবপুর ২০ 
হানুধাড়া ১০ 
তালসহর ১০ 
দুবর্বাচট ৩২ 
কলিকাতা ১০ 
কুমারিয়া ৩ 

৮৫ পঁচাষি” 


এছাড়া কৃষ্ণরাম রায়, মুকুন্দপ্রসাদ রায়কে পৃথকভাবে ১৪১ বিঘা ভূমি দান করেন, বাংলা 
সন ১১০০ সাল (১৬৯৩ শ্রীঃ অঃ) ১১ই আষাঢ় তারিখে । এই দানপত্রে উল্লেখ আছে-_ 
“এ জমী তোমাকেই দিলাম ভাই ভায়াদ জ্ঞাতি গোত্র কাহার সহিত এলাকা নাই।” (রামকৃষ্ণ 
কবিচন্দ্রের শিবায়ন ভূমিকা পৃঃ 11/.) 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ দলিলে জগত্রাম রায়েরও স্বাক্ষর ছিল। “রসপুর 
রায় বংশ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৮) “বর্তমান হাওড়া জেলাস্থ রসপুর, কলিকাতা, কুমারিয়া 
ও হানুধাড়া গ্রাম বর্ধমান রাজ পরিবারের অধীনস্থ ছিল, তাহা জগহ্রামের সম্পাদিত দলিলেও 
আছে।” 

যে প্রসঙ্গের কথা বলছিলাম, কৃষ্রাম রায় নিজের জমিদারীকে বড় করার জন্য ছোট 
ছোট জমিদারগণের জমিদারী তিনি বলপূর্বক অধিকার করেন। তবে ক্রম খায়ের আগ্রাসন 
নীতি সম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য তথ্যগুলি জানা যায়, ““ক্ষিতিশ 
বংশাবলি চরিতম্” নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে-_“. . . . বদ্ধমাননৃপবিষয়ান্নত 
বর্তিচেতুয়েতি প্রসিদ্ধ দেশাধিপত্য শোভাসিংহ নূপস্য পরং / বর্ধমান নৃপেণ কৃষ্ণরাম রায়েন 
লুষ্ঠিতং অর্থাৎ বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক শোভা সিংহের চেতৃয়া পরগণা লুণ্ঠিত 
হয়। আবার দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুসীর জীবনীতে আছে-_“কৃষ্ণরাম রায় বলপূর্বক পূর্বতন 
জমিদারের নিকট হইতে সেলিমাবাদ পরগণা অধিকার করেন।” মূলতঃ কষ্ণরাম রায়ের 
লক্ষ্য ছিল তার জমিদারীর বিস্তার লাভ করা। তিনি সম্রাটের সনদ বলে নিজ অধিকৃত 
অঞ্চল নিয়ে এক বিশাল অঞ্চলের জমিদার রূপে গণ্য হয়েছিলেন। তার সময়ে বর্ধমানে 
একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তিনি প্রজাদের দুরবস্থা অনুধাবন করে ১৬৯১ শ্রীষ্টাব্দে একটি 
বিশাল দীর্ঘিকা খনন করাতে মনস্থ করেন এবং এই কাজে যে সব দুস্থ ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিল 
তাদের তিনি প্রত্যেককে প্রতি ঝুড়ি মাটি কাটার জন্য ১টি করে কড়ি মজুরি দিয়েছিলেন। 
ধর্মপ্রাণ" কাব্যে কবি যাদবরাম নাথ তার প্রশস্তি গেয়েছেন__ 


৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


“শুন হে ভকত ভাই কর অবধান 
যখন সমাপ্ত এই শ্রীধর্মপুরাণ।। 
খেত্রী বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্তরাম 
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম। 
কৃষ্ণরামের নামে পাপ তাপ বিমোচনে 
চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে। 
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী ৷" 

এ বিশাল সায়রটির নাম দিয়েছিলেন “কৃষ্ণসায়র'। 


কৃষ্তরাম রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ __ 
কৃষ্ণরাম বলায় প্রজা হিতৈধী বড় জমিদার হলেও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বোহের 

চক্রান্ত চলছিল। তিনি যে সব ছোট ছোট জমিদারদের জমিদারী বলপূর্বক অধিকার 
করেছিলেন সেইসব জমিদারগণ ছিলেন এর মূল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারকেম্বরের মহস্তরাও 
ছিলেন। ভারামল্লের পরবতী মহস্তরা নিজদের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় তারা বিভিন্ন দলে 
ভাগ হয়ে যান। তার মধ্যে একটি দল বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর দল তারকেম্বরেই 
অবস্থান করেন। কৃষ্ণরাম রায় আশ্রিত মহন্ত বা সন্যাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা করায় 
তারকেম্বরের সন্যাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। বিক্ষুব্ধ হওয়ার আরও কারণ হলো কৃষ্ণরাম 
করেন। এই তথাটি উল্লিখিত আছে “তারকেশ্বরের শিবতন্ত' পুস্তকে। এখান থেকে আরও 
জানতে পারা যায়, তারকেশ্বরের মহাস্তরা বর্ধমান জমিদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। উদ্ধৃত ছত্র কয়টি থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 

“বিষুপুর রাজ সহ সখ্যতা স্থাপন। 

শ্রীণ্ডমন্‌ সিংহ আর ভবানী চরণ।। 

শোভা সিংহ নামে এক বর্দা জমিদার। 

ইত্যাদি সইত করে সখ্যতা আচার।।” 
এখানে শ্রীগুমন সিংহ ও ভবানীচরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় তারা কোন 
ছোট তালুকদার হতে পারেন। শোভা সিংহ বিশেষ পরিচিত, তিনি ছিলেন চেতুয়া ও বরদার 
জমিদার। 
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বিদ্রোহ ঘোষণা -__ 

বিদ্বোহ ঘোষণা ব্যাপারে একাধিক মতবাদ আছে। তবে বিদ্রোহ ঘোষণার সময়কাল 
সম্বন্ধে সকলেই একমত। ১৬৯৫ খ্রীঃ অন্দের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্বোহ ঘোষণা করেন, 
বিদ্রোহীরা ছিলেন বিষুপুর রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ, 
বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ ও উডিষ্যার পাঠান সর্দার 
রহিম খাঁ একত্রিত হয়ে সসৈন্যে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করেন। খবব পাওয়া মাত্র কৃষ্ণরাম 
অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হন। কয়েকটি ছোট ধরণের সংঘর্ষের পর 
চন্দ্রকোণার যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন। এই তথ্য পাওয়া যায় 091081/31399/-1910 
77123 ও 11151017/ 0 /8019110210-1/01.5, /7-285---01/ 31 4800 1511) 
52//451. আবার আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ই তার 1115101% 01 8917091-৬0।.11, 
72-393 তে বলেছেন- বিদ্রোহীগণ প্রথমে বর্ধমান আন্রমণ করেন নাই। তারা 
চন্দ্রকোণা, চেতুয়া, বরদা অঞ্চলে সংগঠিত হওয়ার পর ১৬৯৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে অর্থাৎ 
জুলাই-আগন্ট মাসে বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুটতরাজ ও অত্যাচার শুরু 
করেন। তখন বর্ধাকাল। কাজেই কৃষ্ণরাম বর্ধা শেষে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে 
অগ্রসর হন এবং বিদ্রোহীগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতম্*” 
এ বলা হয়েছেঃ শোভা সিংহ বর্ধমানবাসীগণের অজ্ভাতসারে বনপথে বর্ধমান শহরের শেষের 
দিকে দামোদর নদ পার হয়ে বর্ধমান শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কোন প্রকার 
“গোলাম-হোসেন-সলিম' উল্লেখ করেছেন, “বর্ধমান শহর হতে দূরে শত্রু সৈন্যকে বাধা 
প্রদানকালে কৃষ্তরাম নিহত হন।” অনেকের ধারণা, গড়মান্দারণে প্রথম যুদ্ধ হয়। ক্রমশঃ 
চন্দ্রকোণার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেখানেই তিনি নিহত 
হন। নিহত হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে সকলেরই এক মত। কুষ্তরাম রায় নিহত হয়েছিলেন 

ংলা ১১০৩ সাল, পৌষ মাসে অমাবস্যা তিথিতে, ইংরাজী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী 

মাসে। 
কৃষ্ণরাম রায়ের নিধনের পর বর্ধমানের অবস্থা ও বিদ্রোহীদের তাগুব / শোভা 
সিংহের মৃত্যু 

কৃষ্তরাম রায়ের নিহত হওয়ার সংবাদে পুঅ জগত্রাম রায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে শহর 
ছেড়ে নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের জন্য মাটিয়ারীতে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখান 
থেকে তিনি জাহাঙ্গীরনগর (বর্তমান নাম ঢাকা) উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ সঙ্গে স্ত্রী ব্রজকিশোরী 
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ও দুই পুত্র কীত্তিচাদ ও মিত্র সেন ও পরিচারিকাসহ থাকতে পারেন। বিদ্বোহীদের বর্ধমান 
শহরে প্রবেশের সময় তারা ছিলেন না। সেই সময় বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় 
থাকতেন। জগৎরাম তাকে শোভা সিংহের বিদ্রোহের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানান। বার্ধক্য- 
জনিত ইব্রাহিম খার এমনিতেই রাজকার্ধে শৈথিল্য ছিল, কাজেই এই বিদ্রোহের ঘটনাটিকে 
বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নাই। এদিকে শোভা সিংহের নেতৃত্বে বিদ্বোহীগণ, মেদিনীপুর, 
হুগলী ও বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল সাত দিন ধরে লুগ্ঠন করে বর্ধমান শহরে প্রবেশ করেন 
এবং কৃষ্তরাম রায়ের পরিবারের ২৫ জনকে হত্যা করেন। বিদ্রোহীরা অন্দরমহলে প্রবেশ 
করার পূর্বেই কৃষ্ণরাম রায়ের ৬ জন স্ত্রী সহ ১৩ জন অন্তঃপুর নারী জহরব্রত অবলম্বন করে 
বিষ পানে আত্মাহুতি দেন। জিতু দেবী, মুলুক দেবী, লাজো দেবী, পাতো দেবী, লছমী দেবী 
ও কৃষ্তা দেবী এই ৬ (ছয়) জন ছিলেন কৃষ্ণরাম রায়ের স্ত্রী এবং বাকী ৭ জন কুন্দ দেবী, 
কোতা দেবী, চিমো দেবী, লছমী দেবী ২য়, আনন্দ দেবী, কিশোরী দেবী ও কুপ্জ দেবীরা 
ছিলেন পুর নারী। ৭ জনের মধ্যে ৩ জন বিধবা ছিলেন। তারা সকলেই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে 
আত্মঘাতী হয়েছিলেন। 

বর্ধমান অধিকার ও কোষাগার লুঠ করে ক্ষমতাদস্তী শোভা সিংহ সপ্গ্রামহুগলী, 
টুচুড়া, চন্দন নগর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় নুরউল্লা খা যশোহর, হুগলী, 
বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন। তিনি হুগ্লীতে শোভা সিংহকে বাধা 
দেন কিন্তু শোভা সিংহের কাছে পর্মুদত্ত হয়ে ১৬৯৬ শ্রীঃ অন্দে ২২ শে জুন প্রাণভয়ে রাতের 
অন্ধকারে হুগলী দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান। টুচুড়া ও চন্দননগর আক্রমণকালে ওলন্দাজদের 
সাহায্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ শোভা সিংহকে বাধা দেন। শোভা সিংহ বাধা পেয়ে 
চলে আসেন বর্ধমানে। এখানে ফিরে এসে কামোন্মত্ত শোভা সিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা 
সত্যবতীর ঘরে প্রবেশ করে তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে, মাথার চুলের খোপার 
মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে তিনি শোভা সিংহের উদর চিরে ফেলেন, তখনই তার মৃত্যু 
হয়। সত্যবতীও সেই ছুরিকা দ্বারা আত্মঘাতী হন। এ সম্বন্ধে 01591101) বলেছেন £ 
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“ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্”'-এ উল্লেখ আছে-_শোভা সিংহ মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় কৃষ্ণরাম 
দিয়ে উদর বিদীর্ণ করলে শোভাসিংহ কর্মফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 

“শোভাসিংহ ঃ সুরাপানেনাতিমন্তুঃ কৃষ্ণরামরায় দুহিত্রা সন্তোগায় 

শঘ্যায়ামারোপিতয়া নিজকেশপাশস্থাপিত তীক্ষু ধার ক্ষুদ্র ছুরি কয়া 
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উক্ত বিবরণগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শোভা সিংহ ১৬৯৬ শ্রীঃ অন্দে জুন মাসে নিহত 
হন্‌, ফরাসী কুঠিয়াল মীর্তাও শোভা সিংহের মৃত্যুর সময় কাল সম্বন্ধে একই মন্তব্য করেছেন। 
সিংহ। তিনি নামে মাত্র নেতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রহিম খাঁর হাতেই সমগ্র নেতৃত্বের ক্ষমতা 
চলে গেল। অতঃপর তিনি “শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ রহিম খাঁ, “রহিম শাহ” হয়ে 
ভাগীরথির পশ্চিম অঞ্চলের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। 

রহিম খাঁ হঠাৎ মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার লুগ্ঠন করেন। লপ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৬০ 
লক্ষ টাকা । এই অর্থে তিনি তার সৈনাদলে ১০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক 
সৈন্য নিয়োগ করেন। এতিহ'সিক ০0. 59৮/811 তার "119 111510917/ 013970981” 
গ্রন্থে পৃঃ ৩৭৫) উল্লেখ করেছেন -রহিম খাঁ রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ লুগ্ঠন করেন এবং 
অর্থে প্রলুব্ধ হয়েও কাশিমবাজার আক্রমণ করেন নাই। তবে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের সময় এ 
অঞ্চলের জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ ও তীর ভ্রাতুষ্পুত্র রহিম খাঁকে বাধা দিতে গিয়ে আফগান 
সেনাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র দাক্ষিণাত্যে অবস্থান রত 
সম্রাট ওরঙ্গজেব, সুবেদার ইব্রাহিম খাকে বরখাস্ত করে তার পূত্র জবরদস্ত খাকে ১৬৯৭ 
ব্রীঃ অঃ) অস্থায়ী সুৰেদার নিয়োগ করে তার উপর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেন। জবরদস্ত 
খা ঢাকা হতে অশ্বীরোহী সৈন্য নিয়ে প্রথমে রাজমহল ও মালদহ পুনরুদ্ধার করে মুর্শিদাবাদের 
দিকে অগ্রসর হন। তখন বিদ্রোহীরা বাদশাহী সৈন্যদের ভয়ে বর্ধমানে এসে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন আবার কিছু অংশ মেদিনীপুরের জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। ঘটনাটি 
ঘটেছিল ১৬৯৭ হ্রীঃ অন্দের মে মাসে। জবরদস্ত খা বিদ্রোহীদের বিপর্যত ও প্রদমিত করে 
এনেছেন সেইসময় সুবেদার নিযুক্ত হন আজিম-উস্-শান। নবনিযুক্ত সুবেদার সাহজাদা আজিম- 
খার অনুকূলে । তখন এক আদেশবার্তায় জানালেন তিনি বর্ধমানে না পৌছানো পর্যন্ত জবরদস্ত 
খাঁ যেন আর অগ্নীসর না হন। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। কারণটা হলো--জবরদস্ত খা 
বিদ্রোহীদের দমন করে অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনিই 
স্থায়ী সুবেদার হবেন। এই ভাবনা চিন্তা করে আজিম-উস্-শান বর্ধমানের দিকে যত শীঘ্র 
সম্ভব অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় মুঙ্গেরে তাকে সমস্ত বর্ষাকাল 
কাটাতে হয়। এদিকে জবরদস্ত খাও বর্ধাকালটা বর্ধমানে অতিবাহিত করেন। ১৬৯৭ খ্রীঃ 
অবন্দের নভেম্বর মাসে আজিম-উস্-শান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমানে এসে শিবির 
স্থাপন করেন। এখানে জবরদস্ত খার সঙ্গে সৌজন্য মুলাকাত হয়। কিন্তু তার প্রতি নিস্পৃহ 
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মনোভাব থাকায় জবরদস্ত খার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এখানে তার প্রয়োজন শেষ 
হয়ে গ্েছে। সুতরাং তিনি পিতা ইব্রাহিম খা সহ ৮০০০ (আট হাজার) সুশিক্ষিত অশ্বারোহী 
সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট গমন করেন। (115101% ০480151702/0---1/01- 
12288; 17//924-5-3915117--12 238-9) তখন এতদঞ্চলের জমিদার শ্রেণী, 
বিস্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ও নজরাণা গ্রহণ করতে করতে বিদ্রোহীদের 
কথা বিস্মৃত হয়ে যান, আমোদ-প্রমোদেই ব্যস্ত। 

সেই সুযোগে বিদ্রোহী রহিম খাঁ ১৬৯৮ শ্রীঃ অঃ বর্ধমান উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে 
আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। খবর পেয়ে আজিম-উস্-শান দূত মারফৎ পত্র দিয়ে রহিম খাঁকে 
জানালেন-তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তার সমস্ত অন্যায় মার্জনা করা হবে 
পরস্ত সম্রাটের অধীনে কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা হবে। সুচতুর কুটবুদ্ধি সম্পন্ন রহিম খাঁ, 
আজিম-উস্-শানের দুর্বলতা বুঝতেপেরে, বেশ গর্বিতভাবে দূত মুখে মৌখিক প্রত্যুত্তর 
দিলেন ঃ তিনি যদি তার উজির খাজা আনোয়ারকে তার শিবিরে (রহিম খাঁর) উপস্থিত হয়ে 
সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিষয় বিবেচনা করা যাবে। 

রহিম খাঁর দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে না পেরে, সরল বিশ্বাসী শাহজাদা আজিম-উস- 
শান, তার প্রধান উজির আনোয়ারকে রহিমের শিবিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খাজা 
আনোয়ার রাজনীতি বিশারদ, শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলেও উদার স্বভাব সাধু প্রকৃতির ছিলেন এবং 
রহিম খাঁর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করে মাত্র কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৬৯৮ শ্রীঃ অগস্ট মাসে 
রওনা হলেন। আশ্চর্যের বিষয় উজির, রহিম খাঁর শিবিরদ্বারে উপস্থিত থাকা সত্বেও তাকে 
অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রহিম খা নিজেও আসেন নাই। তখন উজিরের 
করা ঠিক হবে না, বিবেচনা করায় বাইরে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। রহিম খাঁ, 
তাকে (উজিরকে) ভিতরে ঢুকতে না দেখে, যদি পালিয়ে যায় এই ভেবে অনস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
হয়ে অনুচরবর্গসহ অতর্কিতে উজিরের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। উজিরও সেই সামান্য 
কয়েকজনকে নিয়ে তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সশস্ত্র শত্রুরা তাদের চারদিকে 
বেষ্টন করে অল্পক্ষণের মধ্যেই অনুচরসহ উজিরকে নিহত করেন। 

খাজা আনোয়ারকে নিহত করে গর্বোদ্ধত রহিম খাঁ আজিম-উস্-শানের শিবির আক্রমণ 
করেন। দু পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। আজিম-উস্-শানের এক নিপুণ যোদ্ধা হামিদ খা কুরেশীর 
নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে রহিম খাঁ ও তার অশ্ব একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। তার মাথা 
কেটে নিয়ে হামিদ খাঁ বর্শার ফলকে গেঁথে বিজয় উল্লাস প্রকাশ করায় বিদ্রোহী আফগান 
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সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান। এই ঘটনাটি “রিয়াজ-উস-সালাতিন”-এ উল্লেখ আছে। 
মোগল সৈন্যদল বিজয়-উল্লাসে আফগান শিবির লুষ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ব লাভ করেন। 
আজিম-উস-শান আফগানদের নির্মল করতে মনস্থ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যে যশোহর, 
হুগলী, বর্ধমান হতে আফগানদের বিতাড়িত করেন। এতিহাসিক 0. 59//81ও গোলাম 
হোসেন সলিম বলেছেন রহিম খাঁর সঙ্গে আজিম-উস-শানের যুদ্ধ বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে 
সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখানেই রহিম খাঁ নিহত হন। যদুনাথ সরকার মহাশয় যদিও 
বলেছেন, রহিম খাঁ চন্দ্রকোণার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু আষ্ট্রম বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলনে স্বীকৃত খাজা আনোয়ার, আজিম-উস-শানের আদেশে মাত্র ৪ জন সঙ্গী সহ বর্ধমান 
দুর্গ বের্তমান রাজবাড়ী) হতে নিম্তরান্ত হয়ে বীকা নদী দোমোদরের প্রাচীন প্রবাহ) পার হয়ে 
রহিম খাঁর শিবিরে যান। দামোদর পার হয়ে অল্প কিছু দূরে ছিল রহিম খাঁর মূল ঘাঁটি 
(সম্ভবত বর্তমানে যে অঞ্চলের নাম “মূলকাঠি”)। 

যুদ্ধ জয়ের পর আজিম-উস্-শান শহরে প্রবেশ করে হজরৎ বহরাম সকৃকার সমাধিতে 
নতজানু হয়ে অভিবাদন জানান। তিনি আরও ২ বছর বর্ধমানে অবস্থান করেন। কৃষ্ণরাম 
রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় ৩ বছর সময়কালে একটা বিশাল অঞ্চলে সাময়িক অরাজকতার 
জন্য কোন রাজস্ব আদায় হয় নাই। ৫০টি পরগণা বিশিষ্ট বর্ধমান জমিদারীতে কোন রাজস্ব 
আদায়কারী ও ফৌজদার না থাকায় প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শ্মশানের রাজত্ব চলছিল। 
শীসনকার্য ও রাজন্ব আদায়ের সুবন্দোব্যস্ত করার জন্য তিনি বর্ধমানে বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ও 
শাহী জুম্মা মসজিদ' নির্মাণ করান। 

বর্ধমানে থাকাকালীন আজিম-উস্-শানের সভায় সাধুসন্ত ও সুফীদের নিয়ে ধর্মালোচনা 
হতো, মৌলনা রুমের কবিতা ও ইতিহাস আলোচনা হতো। সাধুসন্তদের মধ্যে সুফী বায়াজিদ 
ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। একদিন তিনি তার দুই পুত্র করিমউদ্দীন ও ফারুকসায়ারকে সুফী বায়াজিদ 
এর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পাঠালেন। সুফির আস্তানায় প্রবেশ করলে তিনি তাদের 
থাকেন আর কনিষ্ঠ ফারুকসায়ার নগ্রপদে, নতশিরে পিতার প্রার্থনা নিবেদন করলেন। খুশী 
ইয়ে সুফি বায়াজিদ পার্শীভাষায় বলেছিলে-__ 3100) /00 819 127109101 ০1 
/7170115111211” (ইংরাজী অনুবাদ)। তারপর একদিন আজিম-উস্-শানের সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রার্থনা করেন বায়াজিদের নিকট। তাতে বায়াজিদ উত্তরে 
বলেছিলেন “আপনি যা যাজ্জঞা করছেন, আমি তা ফারখসায়ারকে দান করেছি। হস্তচ্যুত 
তীরকে ফেরানো যায় না। আমার বাণী খোদাতাল্লার কাছে পৌছে গেছে।” যাই হোক নানা 
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রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ফারুকশায়ার ১৭১৩ শ্রীঃ অবন্দের জানুয়ারী মাসে 
দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সম্রাট হয়ে তিনি সুফী বায়াজিদের কথা বিস্মৃত হন নাই। বর্ধমানে 
তার আস্তানায় মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন। এখন এই মসজিদটিকে বন-মসজিদ বলা হয়। 
বর্তমানে লেবেল ক্রসিং পার হয়ে কালনা রোডের পাশে অবস্থিত। 
মোগল শাসকদের অদূরদর্শিতা ও ইংরাজ শাসনের বীজ বপন 

বাংলার বিশেষ অঞ্চলের জমিদার ও ভূস্বামীদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ইংরাজ শাসনের 
উল্লেখের প্রয়োজন কেন? ঘটনা হচ্ছে যে, বিদ্রোহ দমনের শেষ অধ্যায়ে সুবেদার আজিম- 
উস্-শান যখন বর্ধমানে অবস্থান করছেন সেই সময় ইংরাজ বণিকদের পক্ষে ওয়াল্স্‌ ও 
খাজা সুরহদ ডিহিকলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করার স্থায়ী 
বন্দোবস্ত করতে ১৬৯৮ খ্রীঃ অন্দে মার্চ মাসে এখানে আসেন। তার আগে সুবেদার ইব্রাহিম 
খাঁর সময় ইংরাজ বণিকরা এ তিনটি গ্রাম অস্থায়ী দুর্গ স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন 
এবং দুর্গ নির্মাণ করে বেত্তমান “বিনয়-বাদল-দীনেশ' বাগের পশ্চিমে) দুর্গ প্রাকারে ইউরোপ 
থেকে আনা কামান স্থাপনও করেছিলেন। পীচ-ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে ওই গ্রাম তিন 
খানি ক্রয় করার আর্জি পেশ করেন। কিন্তু আজিম-উস্-শানের প্রধান উজির খাজা আনোয়ার 
ওই কাজে তাকে বাধা দেন। পরে ওয়ালেসের ২২শে জুন তারিখের পত্রে জানা যায়, খাজা 
আনোয়ারের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই তথ্যগুলি শুনা যায় 910 
101 1/1111521) /২০০০/০৩---0০./71///501, /01-1, 177 36,3/7 এবং 4 31011 
/1151017/ ০% 09/0/8---4./€/07% 15 36-37. পরের ঘটনা-এ বছর অর্থাৎ ১৬৯৮ 
খ্বীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে খাজা আনোয়ারের হত্যা ও রহিম খাঁ নিহত হওয়ায় গ্রাম তিনটি 
হস্তাস্তরের কাজ পিছিয়ে যায়। অবশেষে ১৬৯৮ খ্রীঃ অন্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে অলস 
বিলাসী সুবেদার আজিম-উস্-শান-এর সম্মতিতে বর্ধমানের মাটিতে ডিহিকলিকাতা, 
গোবিন্দপ্র ও সুতানুটি গ্রাম তিনখানির ক্রয়কার্ধ সমাধা হয় ১৬.০০০/- (ষোল হাজার) 
টাকার বিনিময়ে। কাজির মোহর, জমিদারের স্বাক্ষর গ্রহণের পর গ্রাম তিন খানি ইংরাজদের 
উপর বর্তায়। (বার্ষিক খাজনা ছিল ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৫ পাই এখনকার হিসাবে ১১৯৪ 
টা. ৯০ পঃ)। কাজেই বলা যায়, বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও মোগল শাসকদের 
অদুরদর্শিতায় একদিন ভারতের মাটিতে উত্ত হয়েছিল ইংরাজ শাসনের ৰবীজ। ওই তিনখানি 
গ্রাম ছাড়া ফারুক সায়ারের সময় ১৭১৫ স্বাঃ অন্দে আরও ৫৫ খানি গ্রামে জমিদারী স্বত্তুলাভ 
করেন। তার ৪২ বগসর পরে ১৭৫৭ শ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা সুবেবাংলার 
ভাগ্যনিয়স্তা। 
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জগতরাম রায় 


€(১৬৯৯-১৭০২) 


১৬৯৬ শ্রীঃ অন্দে কৃষ্তরাম রায়ের মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র ভাগ্যবিড়ন্বিত জগণ্রাম 
রায় ৩ বৎসর বিভিন্ন স্থানে কালযাপন করতে বাধ্য হন। নুতন সুবেদার আজিম-উস্‌্-শান 
কর্তৃক বিদ্রোহ দমিত হলে বর্ধমান চাকলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আবার 
জগৎরাম রায় তার পৈতৃক জমিদারী ফিরে পান। সুবেদার আজিম-উস্-শানের সুপারিশত্রমে 
সম্রাট ওরঙ্গজেব ৫ই জমাদিয়ল আউল তারিখে (১৬৯৯ শ্রীষ্টাব্দ১) জগত্রামকে ৫০ টি 
পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও চৌধুরাই উপাধি সহ ফরমান দেন। 


মোহর। 
(আবল জাফর মহম্মদ মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী) 


অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচারিত হইল যে বঙ্গ দেশের সুবার এলাকাধীন 
বদ্ধমান ওগয়রহার ৪৯ উনপঞ্চাশ মৌজার চৌধুরাই ও জমিদারী কিষণরামের পুত্র জগৎকে প্রদান করিলাম। 
সন্তাব স্থাপন করতঃ কোন প্রকারে তাহাদিগের প্রতি অসদ্ধযযবহার বা অত্যাচার না হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপে 
শৃষ্টি রাখা, প্রজাগণ পৃর্বাবধি যেরূপ নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদান করিতেছে তদপেক্ষা কোন প্রকারে অতিরিক্ত 
রাজস্ব গ্রহণ করা না হয়, এই সকল নিয়মের কোন প্রকার ব্রা না করাই তাহার কর্তব্য । নজরানা স্বরূপ যে 
১ লক্ষ ১ হাজার টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই ফরমান প্রাপ্তির পরেই ৩০ হাজার টাকা, 
সরকারে প্রদান করত, অবশিষ্ট টাকা তুল্য কিস্তি অনুসারে সুবার রাজধনাগারে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রদান 
করিবে। এবং তাহার পিতার অঙ্গীকৃত নজরানার টাকা যাহা বাকী আছে, তাহাও পরিশোধ করিতে স্বীকার 
করায়, উক্ত টাকাও ধার্য সময়ে উক্ত ধনাগারে দাখিল করে। বর্তমান ও ভাবী হাকিম কারকুন, মোৎসোদ্দি ও 
জায়গীরদারগণের কর্তব্য যে, উক্ত ব্যক্তিকেই পরগণা হায় মজকুরার জমীদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন 
ও প্রতি বসর এই জন্য নূতন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন। 

সন ৪৩ জুলুস ৫ই জামাদিয়ল উলা (ইং ১৭০১) 


তপসীল মহল। 
পরগণে বর্ধমান পঃ হাবেলি ওগয়রহা মতালক 
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ওগয়রহা 

পঃ বদ্ধমান 

" বাখা 

'সাহাবাদ্‌। 

"বর্ধমান সায়ের। 
''জাহানাবাদ সায়ের। 
'"সেরগড় বাঘা সায়ের। 
"সেজাপুর। 
''আজমতসাহি সেওয়াই 
বাজে বাজার 

বাজার এব্রাহিমপুর 

পঃ মজফরসাহি ওগয়রহা 
সরকার সরিফাবাদ ৭ মহাল। 


রেকাবি বাজার। 
সমদ্দরপুর। 

পিঃ লবঙ্গা 

মহাম্মদপুর। 

পঃ শোখপুর। 

"সাহপুর। 

”হৌসসুকি ওগয়রা 
সরকার মন্পদারণ ৪ হাল । 
'"মঞ্জাম। 

"হোসেন ফতাহ। 
'"বানিয়া বাসন্দরী। 
"হৌসসুকি। 

পঃ জাহানাবাদ ওগয়রহা 


সরকার মন্দারণ ১১৫ মহাল। 


১০ 


সরকার সলিমাবাদ ১২ মহাল 


” মজ্ফর সাহি। 

"সোলেমান সাহি। 
খণ্ড। 

"হেরিনী খোন জাহা 

পুবের্ব খারিজ মতে 

ৰাদসাহি হুকুমানুসারে 

প্রদত্ত হইল) 

(বালাগাড়িয়া চৌমাহা, জাহান, কিঃ সাতসৈকা 

মৌঃ বাজপুর, ওগয়রহা 

পঃ সমরসাহি) 

লবঙ্গা 

কিঃ হাবেলি। 

হেয়াতপুর। 

পঃ চম্পাই নগরী 

আমির পুর। 

"গোয়ালাভূম। 

''সমরসাহী। 

''ময়নাবাগ। 

পঃ পাণুয়া ওগয়রহা 

৩ মহল। 

পাণুয়া 

খাঁপুর। 

জাহাঙ্গির আবাদ। 
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*চিতুয়া -বয়রা। 

"জাহানাবাদ সেনপাহাড়ি। 

'"রানীগাড়ি। 

'আম্মুয়া সরকার শানগ্ৰাম। 

""নলহি। 

"'আমিরাবাদ। 

ও ততম্বা সলিমপুর, ধাওয়া, 

সরকার উদয় বেড়িয়া মায় 

কিশোরনগর মৌজা ও হাট। 

জগত্রাম রায় মাত্র ৪ বছরকাল জমিদারী পরিচালনা করেন। অবশ্য পিতা কৃষ্তরাম রায়ের 
জীবিতাবস্থায় তিনি জমিদারী পরিচালনায় সহায়তা করতেন। বর্ধমানের সন্নিকটে জগদাবাদ 
নামে বর্তমান যে গ্রামটি আজও বিদ্যমান, সেই গ্রামটি জগতরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামে 
তৎকালে নিপুণ তন্তবায় বয়ন শিল্পীদের বসবাস ছিল এবং তারা অততযুকৃষ্ট গরদের বস্ত্রাদি 
প্রস্তুত করতেন। 

তিনি বাংলার ১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় ৩য়া তিথিতে পিতৃ প্রতিষ্ঠিত 

কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময় গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইং ১৭০২ 
্রীঃ অন্দে ওরা মার্চ তারিখে। সেইজন্য রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি এ সরোবরে স্নান করেন 
না, জল ব্যবহার করেন না, এমন কি পুকুরের মাছ পর্যন্ত খান না। এই সম্বন্ধে 997109| 
[01511106 09829991 4.০./. 12991501 (15 28)-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল 8 
44/59091 1591] 1521, //10 1280 10991) 19536019010 119 25317182170 1101700115 01 1)15 
91121 (112 08089590191 10715117197 19171 121, 48191 11181801601 ৩1112 ৩1101), 
17208 171117591 800111015 10 118199117/1)/ 9519195 01119 190110/791) 10439, 210 //93৩ 
10100119011) 21791717817 10) 1119 1210109101 /80119110291. 179 /25 1192019/01/51)/ 
117110919011 1702 /81., 211015% 1/0 50175. 11111 ০17211013৪1 2100 11119 5917 
121. 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৯ 


জগতরাম রায়ের মৃত্যু আকস্মিক। মৃত্যুকালে ্ত্রী ব্রজকিশোরী ও দুই পুত্র কীর্তিচাদ ও 
মিত্রসেন রায়কে রেখে যান। ব্রজকিশোরী অত্যন্ত দৃঢ় চেতা মহিলা ছিলেন। তিনি সন্ত্ান্ত 
কুলপ্তবা ছিলেন। তার কীর্তির যে সব শিলালিপি পাওয়া যায় তাতে তাকে কোথাও রাজকুমারী 
রাজমহিবী ও নৃপপ্রসূ বলা হয়েছে। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন 
কীর্তির কথা এবং তিনি যে ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন তা জানতে পারা যায়। 

একবার, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ধমান জমিদারীর অধীন 
ভূরশুট পরগণার ইজারাদার ছিলেন। বিষয়ঘটিত কোন ব্যাপারে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় 
ব্রজকিশোরীর প্রতি দূর্ব্যবহার করেন, শুধু তাই নয় তাকে চরম কটুবাক্য বলেন। তাতে ক্রুদ্ধ 
হয়ে তিনি দুই সেনাপতি আলমচাদ ও ক্ষেমচাদ-এর সহায়তায় নরেন্দ্রনারায়ণের পেঁড়োরগড় 
আক্রমণ করেন ও অধিকার করেন। নরেন্দ্রনারায়ণ প্রীণভয়ে সপুত্র নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। নওয়াপাড়া ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়। ব্রজকিশোরী তার সমস্ত স্থাবর 
অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করে তাকে সর্বস্বান্ত করেন। পরে পুরনারীদের আকুল 
আবেদনে দেব সেবার জন্য সামান্য কিছু ভূমি দান করেন। কিছুদিন পর বর্ধমান রাজ 
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে কিছু ভূ-সম্পত্তি পুনরায় ইজারা 'দেন। 

রাজবংশানুচরিত পৃষ্ঠা ৩২-এ উল্লিখতঘটনা থেকে জানা যায় তিনি ব্যক্তি্ময়ী মহিলা 
ছিলেন। “১৭৩০ শ্রীঃ অব্দে পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী দ্বিতীয়বারে শ্রী শ্রী জগনাথ ক্ষেত্রে 
গমনকালীন বঙ্গাধিপতি মহাম্মদ সুজাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর বঙ্গ ও উড়িষ্যা বিভাগের যাবতীয় 
ঘাটওয়াল ও ফাড়িদার প্রভৃতিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য যে পরোয়াণা প্রদান 
করেন তাহার মর্ম নিম্নে লিখিত হইল £ 

(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজি 

ফিদবি মমিনব মুল্ক মহাম্মদ 

সুজাউদ্দিন খাঁ বাহাদুর আসদ জঙ্গ) 

মোহরাঙ্কিত। 

বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দের মাত! পুরুযোত্তমে সমুদ্র স্নান করণার্থে গমন করিতেছেন। 
অতএব ঘাটওয়াল, চৌকীদার ও ফীরিদারগণ নিজ নিজ সীমা হইতে তাহাকে নিরাপদে 
অপর সীমায় পৌহুছিয়া দিবে এবং পথে তাহার কোন প্রকার বিপদ না হয়, তডজ্জন্য বিশেষ 
রূপে সতর্ক থাকিবে। তাহার সহিত ১৫ খানি জানানা সওয়ারী, ১০ খানি মরদানা চৌপালা 
ও আনুসঙ্গিক লোক গমন করিতেছে। ২৫ রজব, ১১ জুলুস।” 


২০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


কীর্তিচাদ মাতা কীর্তিময়ী মহিষী ছিলেন। তিনি সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য 
সুপ্রসিদ্ধ বিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন ১৬৩০ শকাব্দে ইং ১৭০৯ শ্রী অঃ)। এই সরোবরটি 
'রাণীসায়র” নামে তার অক্ষয় কীর্তি আজও ঘোষণা করছে। সরোবরের দক্ষিণ দিকে বীধা 
বাট নির্মাণ করিয়ে একটি শিলালিপি গ্রথিত করেন। ওই শিলালিপিতে তাহার নাম ও শকাব্দা 
খোদিত ছিল। তবে খোদিত অক্ষরগুলি কালের গতিতে কিছু কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে গেছে। 
তবুও তার নাম ও শকাব্দা পড়া যায়। 
কীর্তিময়ী ব্রজকিশোরীর কীত্তি শুধু বর্ধমানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বিভিন্ন 
তীর্থক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে আছে। 
বৃন্দাবন ধামে__ 
'“সম্বৎ ১৭৮৪, ইং ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে কীর্তিচন্দ জননী ব্রজকিশোরী বৃন্দাবন ধামে গমন 
করতঃ তত্রস্থ রাণাপতি ঘাটের পশ্চিমে, ইমলিঘাট নামক ঘাটের সোপাণবলি প্রস্তুত করিয়া 
দেন। তাহাতে গ্রথিত শিলালিপিতে দেবনাগর অক্ষরে হিন্দী ভাষায় খোদিত আছে-_ 
শ্রী রাধাবল্লভ জয়তী 
শ্রী বৃন্দাবন অধিকারী, শ্রী ব্রজলাল সুত সুন্দরলালজী, শ্রী সম্বৎ ১৭৮৪ মিতি চৈত্রবদি সপ্তমী 
ইহ শুভ ঘাট বন বাও, বাংলা বরদ্মান চাকলেকে রাজীধিরাজ শ্রী মহারাজ কীর্তিচন্দজী কি 
শ্রী মাতা মহাভাগ্যবতী শ্রীমাতাজীনে শ্রীহরি হরদাসদারগা বৈষ্তাকার শ্রী বৃন্দাবন দাস। 
এ সময় পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী মণুরা ধামে ও যমুনা তীরে ২টি প্রস্তর নির্মিত ঘাট ও 
তান্নকটে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি উক্ত ঘাটদ্বয় বাঙ্গালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ 
এবং প্রতিষ্ঠিত শিবের পূজারীও রাজসরকার হইতে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।” বর্তমানে 
জমিদারী প্রথা এবং বর্ধমান রাজ বিলুপ্ত হওয়ায় কিরূপে উহার ব্যয় নির্বাহ হয় তা জানা 
যায় না। 
কীতিময়ী ব্রজকিশোরীর কর্ম এখানেই শেষ নয়। তিনি দেশের বিভিন্ন দেববিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে জনসাধারণের সুবিধার্থে নানাবিধ কাজ করেন। বর্ধমান জেলার 
অন্বিকা কালনায় আজও যে 'লালজীউ মন্দির বিদ্যমান তা তারই কীতি। ১৬৬১ শকাব্দে ইং 
১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ করে লালজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলালিপিতে 
খোদিত আছে-_ 
“যৎ পুত্র পৃথিবী তলে সুবিদিত সৎ কীর্তিচন্দ্র কৃতী 
সা রাজকুমারিকা ব্রজকিশোরী কৃষ্ণ ভক্ত্যার্থিনী। 
শাকে সৈকষড়ওু চন্দ্রগণিতে প্রসাদ মেতৎ দদৌ। 
রাধাকৃষ্ণ যুগায় সকবিসঙ মধ্যেষু তত্প্রীতয়ে।। শকাব্দ ৪ ১৬৬১।” 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত ২১ 


এই দেবসেবার জন্য তিনি যে রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তা অন্য যে কোন দেবালয় 
থেকে ভিন্ন, অন্য কোন দেবালয়ে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। নিত্য “৫২ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের 
ভোগ প্রদান করতঃ তদ্দবারা ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করানো হইত। 
তত্তিন্ন মহারাণীর যখন যে দ্রব্য মনে উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করতঃ লালজীউর 
ভোগ প্রদান করিতেন।” 

কথিত আছে কীর্তিটাদ জননী ব্রজকিশোরীর নিকট একটি রাধিকামৃূর্তি ছিল। একদা 
এক সন্যাসী একটি রমনীয় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ মৃত্তি নিয়ে জগন্নাথ ধামে যাবার সময় অস্থিকায় 
এসে উপস্থিত হন। অন্বিকার জনগণ এঁ বিগ্রহের কমণীয় মূর্তি দেখে মোহিত হয়েছিলেন। 
তারপর এ বিগ্রহের বিষয় ব্রজকিশোরীর নিকট পৌছলে তিনি এ মূর্তি দেখার জন্য আগ্রহী 
হন। একদিন সন্ধ্যায় ভ্রমণে বার হয়ে পথপার্থে এক গাছের তলায় এক সাধুকে ধ্যানস্থ 
অবস্থায় দেখলেন। তার সামনে অপূর্ব কৃষ্ণ মুর্তি যা তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন এবং ওই 
মুর্তি দেখে মুদ্ধ হন। কিছুক্ষণ পরে সাধুজীর ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে 
সন্াসীর কাছে শ্যামসুন্দরকে ভিক্ষা চাইলেন। সাধূজী তার প্রাণের ঠাকুরকে ছাড়তে অসম্মত 
হন। তখন ব্রজকিশোরী কৌশলে সন্মাসীর নিকট হতে বিগ্রহটি পাবার জন্য পন্থা অবলম্বন 
করেন। তিনি বিশ্বস্ত লোক মারফৎ সন্যাসীকে বলে পাঠান £ আমার একটি রাধিকা মূর্তি 
আছে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে এ রাধিকার সহিত তোমার শ্রীকৃষ্ণের শুভ বিবাহ দিয়া 
জীবন সার্থক করি। 

সরল প্রকৃতির এ সন্যাসী রাণীর কৌশল বুঝতে না পেরে তীর প্রস্তাবে সম্মতি দেন। 
তখন রাজরাজাদের ছেলেমেয়েদের মত মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ উৎসব 
সমাধা করেন। বিবাহের কয়েকদিন পর সন্ন্যাসী মহারাণীকে তার শ্যামরায়কে পাঠিয়ে দেওয়ার 
জন্য বলে পাঠালে ব্রজকিশোরী বলেন, “আমাদের রাজবংশের নিয়ম আছে যে, কন্যার 
বিবাহ দিয়া কখনও তাহাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করা হয় না। তাহাদিগকে গৃহেই রাখিয়া 
তাহাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত বৃত্তি বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়। আপনার পুত্রের সহিত 
যখন আমার কন্যার শুভ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তখন আমাদের বংশের চিরাচরিত 
প্রথানুসারে, তিনি আর পিতৃগৃহে গমন করিতে পারিবেন না। আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ চিরকাল 
এই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন। আপনার যখন ইচ্ছা, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও 
আপনার ঘখন যাহা আবশ্যক হইবে, রাজসবকার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন।” 
তখন সন্ন্যাসী বুঝতে কোন অসুবিধাই হলো না যে, রাণী ব্রজকিশোরী তার শ্যামরায়কে 
সুকৌশলে হস্তগত করেছেন। তখন আর শ্যামরায়কে ফিরে পাওয়ার কোন আশা নাই দেখে 
তিনি শ্যামরায়কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন-_ “বাবা তুমি রাজভোগ প্রাপ্ত হইয়' এই দরিদ্র 


১৪৯ বর্ধমান রা. 


সন্ন্যাসীকে বিস্মৃত হইলে। ভাল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।” সেইদিনই সন্গাসী কালনা 
পরিত্যাগ করে চলে যান। কালনার সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ লালজীউ-ই উক্ত শ্যামরায়। বর্ধমানে 
রাজ-জামাতাদিগকে “লালজী' বলা হয়ে থাকে। তার থেকেই এই “লালজী” নামকরণ হয়েছে। 
লালজীর মন্দির দেখার মত। ২৫ দেউল বিশিষ্ট সারা ভারতে এই ধরণের ২৫ চূড়া 
মন্দির আর নাই। বিষুপুরের স্থপতিরা এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য 
টেরাকোটার কাজ দর্শকদের বিস্ময় উদ্বেক করে। 
রাজবংশানুচরিতে (পৃঃ৭৫) আরও জানা যায়, “ব্রজকিশোরী ১৭৪৭ শ্রীঃ অঃ 

নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের যে সোপানাবলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার শিলালিপিতে 
দেবনাগর অক্ষরে হিন্দী ভাষায় খোদিত আছে £- 

“শ্রীমান্‌ রাজা সাহেব ওঁর রাণীজী, মহারাজা কীতিচন্দ্র কি মাতা 

গুমস্তা সাফলরাম দাস জী। সম্ব ১৮০৪. সন ১১৫৪।” 
১৭৪৮ খ্রীঃ পুণ্যবতী ব্রজকিশোরী উক্ত পাবন সরোবরের তীরে পাবন বিহারী নামক একটি 
বিগ্রহ স্থাপন করতঃ, তদীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরের শিলালিপিতে খোদিত 
আছে ৪ 

শ্রীরাধাগোবিন্দ 

শ্রী গদাধর চৈতন্য, 

শ্রী পাবন সরোবর কুপ্জ 
শ্রীমতী রাণী রাজেশ্বরী, রাজা কীতিচাদ কি মাতা, শ্রী রাজ তিলোকচাদ জী কি দাদীজী রাজ 
সুবা বাঙ্গালা বর্ধমান।__ 
রজকিশোরী তৃতীয়বার যখন জগন্নাথ দর্শনে যান, সেখানেও তার কীর্তির পরিচয় রেখে 
আসেন £-- 
“১৬৬৩ শকে ইং ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কীর্তিচাদ জননী কীর্তিমতী ব্রজকিশোরী তৃতীয়বার শ্রী শ্রী 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়া পূর্বোক্ত মার্কগ্েয় সরোবরের পুনরায় পক্কোদ্ধার করতঃ অপর 
তিন দিকে প্রস্তর নির্মিত সোপানাবলি প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির মধ্যে 
গ্রথিত শিলালিপিতে উড়িষ্যা অক্ষরে নিন্নলিখিত শ্লোক খোদিত আছে -_ 

“শুভ মন্তু শকাব্দা ১৬৬৩ । 

শকাব্দেহরি রসর্তৃগ্র শিরোরত্রে ব্যাধাৎ পবত 

মাকণ্ডেয় হুদাৎ পঙ্কোদ্ধারং সোপান মণ্ডপৌ। 


বর্ধমান রাজহাতবত্ত ২৩ 


হরেকৃষ্ণেন সিংহেন কীতচন্দ্র নৃপ প্রসূঃ।।” 
অতঃপর অন্বিকাকালনায় ব্রজকিশোরী ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈকুষ্ঠনাথ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
এইরূপ কারুকার্য খচিত মনোহর শিবমন্দির সচরাচর দেখা যায় না। মন্দির শিলালিপিতে 
খোদিত আছে -_ 

রসদ্ধিরসচন্দ্রীকগণিতেশব্দে শকবধি।। 

চক্রে বৈকুষ্ঠনাথস্য মন্দিরং সুমনোহরম্।। 

জগদ্রায়স্য মহিষী কীর্তিচন্দ্র নৃপ প্রসূঃ।। 

শ্রীশ্রী ত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপার্ত যা পিতামহী।। শকাব্দা ১৬৭৬।” 
রজকিশোরী একদিকে ছিলেন তেজস্বিনী অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ভক্তিমতী, আবার সাধারণ 
প্রজাদের প্রতিও ছিলেন দয়াময়ী। তিনি বর্ধমান জমিদারীতেই নয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন দেববিগ্রহ। তার চরিত্রের আর একটি বড দিক ছিল সারস্বত সাধকদের 
স্বীকৃতি দান। তৎকালীন সময়ে অন্বিকা কালনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন প্রাণবল্লভ। 
পিতা বংশীঘোষ। কীত্তিটাদ জননী ব্রজকিশোরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তারই নির্দেশে তিনি 
রচনা করেন “জাহবী মঙ্গল" কাব্য। কাব্যটি রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তকালে। 
কৰি প্রাণবল্লভ তার প্রথমেই যীর অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যটি রচনা করেন সে কথা 
স্পন্ট উল্লেখ করেছেন _ 

“যথায় ভূপতি বাবু রায়ের সম্ভৃতি। 

কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি।। 

যাহার জননী যতি কৃষ্ণপরায়ণী। 

বহুরাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী।। 

নবরত্ব সম সভা জগতে বাখা নে। 

অবন অতুল বিপ্র তুষিলেন দানে।। 

তাহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে। 

শ্রী প্রাণবল্পভ ভণে গুরুর চরণে ।।” 
উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কবি রাজ পরিবারে আশ্রিত ছিলেন। 'জাহবী মঙ্গল' কাব্যের 
পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয় মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণার (বর্তমান ঘাটাল) বাসুদেবপুর 
গ্রামে। মূল-পুঁথিটির ২০ বছরের মধ্যে কবির জীবিতাবস্থায় ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত 
হয়। 


২৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


কীর্তিটাদ রায় 
€১৭০২-১৭৪০) 


জগতরাম রায়, স্ত্রী ব্রজকিশোরী এবং দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ কীত্তিটাদ ও মিত্র সেনকে রেখে 
আততায়ীর হাতে নিহত হন। কাজেই তার শোচনীয় পরিণতির পর রাজবংশ পরম্পরায় 
জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়মানুসারে কীর্তিটাদ জমিদারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেন 
রায়কে যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু বিশাল জমিদারীর ভাগ 
বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন কীতিাদ ভাই মিত্রসেন 
রায় ও স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীকে কালনার নিকট রাজবংশের কোগাছি দুর্গে বন্দী করে রাখেন। বন্দী 
অবস্থায় থাকাকালীন তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম তিলকচাদ। 

পাঞ্জাবের ট্যাগুন পরিবারের বুলটাদের কন্যা রাজরাজেসশ্বরীর সঙ্গে কীর্তিচাদের বিবাহ 
হয়। এখানে বলা প্রয়োজন কন্যার বিবাহের পর বুলচাদ, পিতার্নপতাম্বর, ভ্রাতা ফতেচাদ 
এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ পাঞ্জাব পরিত্যাগ করে বর্ধমানে বসতি স্থাপন করেন। 

কীতিচাদ সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তা ছাড়া তিনি কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন। 
জমিদারী প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যেই তিনি সম্রাট ওরঙ্গজেবের নিকট ১৭০৩ শ্রীঃ অব্দে 
সনদ পান এবং এইটি তার প্রথম সনদ। রাজবংশানুচরিত পৃষ্ঠা ২০ হইতে উদ্ধৃত। 


মোহর 
(আবলজাফর মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী) 


অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম ফরমানে প্রচারিত হইলে যে- বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ পরগণে 
বর্ধমান ওগয়রহার ৪৯ উনপঞ্চাশ মৌজার জমিদারী, জগতের পুত্র কীর্তিচন্দকে প্রদত্ত হইল। তাহার কর্তব্য 
যে, প্রজাগণ ও অপর সাধারণের সহিত সন্তাব করতঃ, মহাল মজকুরার ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্ববান 
হয়, প্রজাগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সুবা মজকুরের প্রচলিত রাজস্ব যাহা প্রজাগণ পূর্র্বাবধি 
স্বেচ্ছাপূর্বক দিয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা কাহারও নিকট হইতে, কোন প্রকারে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা না 
হয়, বর্তমানের সমস্ত নজরানা এবং জগতের নিকট প্রাপ্য নজরানার অবশিষ্ট টাকা, ধার্্য কিস্তি অনুসারে 
সুবার ধনাগারে, দাখিল করে। উপস্থিত ও ভাবী হাকিম কারকুন ও মোৎসদ্দিগণের কর্তব্য যে, ইহাকেই 
পরগণা হায়ের জমীদার বলিয়া গণ্য করেন এবং কোন প্রকার পরিবর্তন না করেন। এবং প্রতি বৎসর নৃতন 
সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন। 

২০ সওয়াল সন ৪৮ জুলুস (ইৎ ১৭০৬ খৃঃ) 
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তপশীল মহাল 


মোট মহাল 
৪৯ 
জায় -_ 
জগতের মৃতুর পর 
8৫ 
হাল 
৪ 
৪৯ 
পরগণে বর্ধমান মায় মাশুল ও কিশোর নগর। পরগণে সুজাপুর। 
”" আজমত সাহি বোরি মৌজা ও বাজার। ”» বিল্লবপুর। 
'রেকাৰি বাজার। " এব্রাহিমপুর 
” বাঘা। 'মজফৃফরসাহি। 
*সোলেমানসাহি। 'পঃ চৌমোহান 
*সমালডাঙ্গা '*নলহি। 
'*নন্দাপুর। ” খাপুর। 
" মহাম্মদপুর। ” সাহাপুর 
” মোয়াজ্জমপুর। পঃ পাণডুয়া মহাল। 
* নবসঙ্গ বাহুমন খণ্ডা। " হেয়াতপুর। 
”” খাণ্ডা। ” ঝাইয়া। 
* সাহাবাদ। ” বসস্ত। 
কিসমত সাতসৈকা মৌজা করজনা ও রাজুর ওগয়রহা সরকার সলিমাবাদ ১৫ মহাল। পঃ কিসম হাবেলি। 
পরগণে হোসেন ফতাহ পরগণে জাহানাবাদ মায় সায়ের ৪১/৪২ 
* সমরসাহি। '” হাওস সুকী। 
” গোয়ালাভূম। ” মান খণ্ডি। 
” ময়নাবাগ। "” আমিরাবাদ। 
২৬ বর্ধমান রা 


** চম্পানগরী। »* কৈওড়। 


* অলহতি। ** সেনপাহাড়ি। 
” লাখা সেড়গড়। »* আমীরপুর। 
সরকার সলিমাবাদ ২ মহাল জগতের মৃত্যুর পর পঃ অন্থিকা। 
” রাণীহাটী। 
কীর্তিটাদ তার পিতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও চক্রান্তকারীদের কথা ভোলেন নাই। তিনি 


কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যাকারী শোভা সিংহের ভাই হেম্মত সিংহ-এর জমিদারী চেতুয়া, বরদা, 
রঘুনাথ সিংহের জমিদারী চন্দ্রকোণা, ও বয়রা, ঘাটালের নিকট বরদ এবং হুগলী জেলার 
তারকেশ্বর এর নিকট বলাগড়ের জমিদারকে ঘুদ্ধে পরাজিত করে তাদের জমিদারী অধিকার 
করেন। তাছাড়া তিনি নিকটবতী কতকগুলি ছোট ছোট জমিদারদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত 
করে তাদের জমিদারীগুলিও নিজ অধিকারে আনেন। পরে বাংলার সুবেদারের নিকট হতে 
বিজিত সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত বলে সনদ প্রাপ্ত হন। অবশ্য দিল্লীর সম্রাটের কাছ 
থেকে পথক পৃথক সনদ পেয়েছেন। 


২য় সনদ 
(আবল ফতাহ নপরদ্দিন মহাম্মদ সা বাদসাহগাজী) মোহরাক্ষিত। 


“মৃত কৃষ্ঃবাম বর্ধমানের জমিদারী, ১লক্ষ টাকা নজর দিয়া প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পুত্র জগৎরাম রায়ও এঁরূপে 
পিত সম্পত্তির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলে ৷ পরগণে চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ এবং চিতুয়া ও বরদার 
তালুকদার শোভা সিংহ, সরকারে মালগুজারি না দিয়া বিদ্রোহী হওতঃ চাকলে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ দখল 
করে এবং কৃষ্ণরাম রায়ের ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করতঃ তাহার বাটীর প্রায় ২৫ জন পরিবারবর্গ সহ তাহাকে হত্যা 
করিয়া, শোভা সিংহও হত হয়। কীর্ত্িচন্দ বাদসাহী সৈন্যের সহায়তায় শোভা সিংহের ভ্রাতা হেম্মত সিংহকে 
আক্রমণ করায় সে পলায়ন করিয়াছে, এক্ষণে উপরোক্ত জমিদারী পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহ কীর্তিচন্দকে 
বান্দোবস্ত করিয়া নজরাণা স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ সনন্দ দেওয়ী গেল এবং আদেশ করা যায় যে 
কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা সরকারে আদায় দেওয়া হয়। ইত্যাদি। ১৫ রমজান ১৭ জুলুস”” 

এই দ্বিতীয় সনদ তিনি মহম্মদ সা বাদশাহের রাজত্বকালে ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্ধে প্রাপ্ত 
হন। “এই সনদে বাদসাহ, কীর্তিটাদকে এ সকল বিজিত, জমিদারী সরঞ্জামী নানকর রসুম 
ও নজরাণা গ্রহণ করিবার এবং দস্যু ও তস্করদিগকে দমন করিবার জন্য প্রভূত ক্ষমতা প্রদান 
করিয়া ছিলেন। কীতিচন্দ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত না হইয়াও রাজার ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন এবং দেশস্থ সকলেই তাহাকে মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিত। ১৭০৯ শ্রী 
অন্দে, শকাব্দা ১৬৩১ শকে সুপ্রসিদ্ধ কবিরত্ব ঘনরাম তদীয় বিরচিত শ্রী ধন্মমঙ্গল নামক 
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কাব্যে কীর্তিচন্দকে মহারাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ৪-- 

কীতিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। 

চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুব নিবসতি, 

দ্বিজঘন রাম রসগান।” 
কবি ঘনরাম চক্রবতী ছিলেন কীর্তিটাদ রায়ের বৃত্তিভোগী। প্রতি মাসে এই বৃত্তি পাওয়ার 
ফলে সংসার পরিচালনার খরচের চিস্তা করতে হতো না। কাজেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাব্য 
চর্চা করতে পারতেন। তিনি গুরুর উপদেশে “শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। 

বিষয় জম্পত্তি ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের পুনরুলেখ করতে হচ্ছে। কীতিাদ মাতা 

বজকিশোরী প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কথা আলোচিত হয়েছে । এখন ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর 
থেকে ফার্সী ভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন। তারপর তিনি অগ্রজদের অনুরোধে 
নতুন ইজারালন্ধ সম্পত্তির মোক্তার হয়ে বর্ধমানে আসেন। কিন্তু এই ইজারালব্ সম্পত্তির 
রাজস্ব বাকী পড়ে ও কিস্তি দিতে না পারায় এবং ভারতচন্দ্র তাতে নানাপ্রকার আপত্তি 
উপস্থাপিত করায় কীতিটাদ তাকে কারারুদ্ধ করেন। ইজারাদেওয়া সম্পত্তি খাস করে নিজ 
দখলে রাখেন। কারারদ্ধ করার ব্যাপারে ভারতচন্দ্র কীর্তিটাদের দেওয়ান রাজবল্পভকে দায়ী 
করেছেন ৪ 

কীতিচাদ নিল রাজ্য।” 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভূমিরাজস্ব আইন অনুসারে তৎকালে এই ব্যবস্থা ছিল, যদি 
কোন জমিদার, নবাব সরকারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারতেন তা হ'লে 
পারতেন তবে তাদেরও কারারুদ্ধ করা হতো। কারারুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ভারতচন্দ্র কিন্তু 
কীর্তিচাদকে দোষারোপ করেন নাই, তার উক্তি থেকেই সে কথা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, 
প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দায়ী করেছেন রাজকর্মচারীবৃন্দকে। তাদের 
চক্রান্তেই এ কাজ হয়েছিল। চক্রান্তকারীদের অন্ংম ছিলেন দেওয়ান রাজবল্লভ, যিনি 
ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ভশাতি শত্রু । 
কীর্তিচাদ সম্পর্কে কবি প্রশস্তি ৫ -- 
তৎকালে রাজা ও জমিদারদের বৃত্তিভোগী কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বহু জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের সভা 
অলঙ্কত করতেন। কবিগণ সেই রাজা বা জমিদারদের প্রশত্তি গান করতেন তাদের সৎকর্মের 


২৮ বর্ধমান রাজইতি বৃত্ত 


দিকগুলি উল্লেখ করে। রাজ্য বা জমিদারী পরিচালনা ক্ষেত্রে তারা কখনও কখনও কঠোর 
আবার প্রয়োজন বোধে কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিতেন। তাদের সুকীর্তির কথা বৃত্তিভোগী 
কবি সাহিত্যিকই নয়, তাদের পরবততীকালের কবি সাহিত্যিকগণও প্রশস্তি করেছেন। 
কীর্তিচন্দ্রের বৃত্তিভোগী কবি ঘনরাম চত্রবন্তী মঙ্গল কাব্য রচনাকালে কীততিচন্দ্রের প্রশস্তি 
করেছেন_ 

“ভণে দ্বিজ ঘনরাম নৈতন মঙ্গল। 

চিন্তি মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের কুশল ।1”” 
লাউসেনের জন্ম পালায়, ঘনরাম, কীর্তিাদের হিত চিন্তায় বলেছেন 2-_ 

“মহারাজ কীত্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ। 

শ্রী ধন্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।” 
অন্যত্র তার মঙ্গল কামনায় £-_ 

“নৃতন মঙ্গল দ্ধিজ কবিরত্ব গান। 

মহারাজা কীর্তিচন্ড্র করিয়া কলাযাণ।।” 
কবি ঘনরাম চক্রবতী, “সত্যনারায়ণ রসসিন্দু' নামে একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন। 
সেখানেও তিনি কীতিঠাদের কল্যাণ কামনায় লিখেছেন £__ 

“জয়যুক্ত রিপুমুক্ত কব কষ্টদায়। 

দ্বিজভক্ত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়।।” 


কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার -_ নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে 
মনোমালিন্য হওয়ায় ১৭৪৪ খ্রীঃ অন্দে বর্ধমান রাজ চিত্রসেনের সভায় যোগ দেন। কীর্তিচাদ 
সম্পর্কে প্রশত্তি করেছেন 8 

“ত্বকীতিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য 

রোহিণ্যপি স্বপতি সংশয় জাতশঙ্কা।। 

শ্রী কীতিচন্দ্রনৃপ কজ্ম্রল লাঞ্কনেন 

প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলম্কঃ। 1৮ 
অর্থাৎ "হে কীত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে: ইহা 
দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্রী রোহিনীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাহার স্বামীকে তিনি 
চিনিতে না পারেন এই ভাবিয়। আপনার স্বামীর গায়ে একটি কজ্দ্রলের দাগ দিলেন, তাহাকেই 
আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।” 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২ঃ 
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অকিঞ্কন চত্রবতী তার চণ্তীমঙ্গল কাব্যে বার বার কীতিচাদের প্রশংসা করেছেন £-- 
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে। 
নিবাস তাহার দেশে নৃতন মঙ্গল ভাষে 
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।” 
ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু ১৬৫৯ শকাব্দে ইং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন। 
তার পিতামহ মথুরা বসু বীর্তিটাদের সময়ে বর্ধমান জেলার শাখারী গ্রামে বসতি স্থাপন 
করেন। সম্ভবত মথুরা বসু, তৎপুত্র ঘনশ্যাম বসু ও তৎপুত্র কবি নরসিংহ বসু কীর্তিটাদের 
আনুকুল্য লাভ করেছিলেন। 
নরসিংহ বসুর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল পানাগড় থেকে ১৪/১৫ কিলোমিটার উত্তরে 
গোপভূম পরগণার বসুধাগ্রামে। তার পিতামহ মথুরা বসু বসুধাগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ 
দামোদরের কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে শাখারী গ্রামে বসবাস করেন। 
নরসিংহ বসু বীরভূমের জমিদার রোজনগর) আসফ উল্লাখানের তরফে মুর্শিদাবাদের 
নবাব দরবারে উকিল নিযুক্ত ছিলেন। তার মনিবেরও সুখ্যাতি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
পাওয়া যায়। 
“বাঙলার বীরভম বিখ্যাত অবনি 
শ্রী অসফুল্লা-খান রাজা শিরোমণি ।” 
১৭১৪ শ্রীঃ অন্দে নরসিংহ বসুর “ধর্মমঙ্গল' কাব্য কীতিচাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও দেখা যায় 
তার প্রশত্তি _ 
“অধিকারী দেশের কীর্তিচন্দ্র রা 
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়” 
যশকীর্তন শোনা যায় এবং সেগুলি একত্রিত করলে একখানি প্রশস্তিগ্রন্থ রচিত হয়। এখানে 
বিভিন্ন কবির দুই/এক ছত্র উদ্ধৃতি করে তিনি ঘে একজন প্রকৃত যশস্বী রাজতুল্য জমিদার 
ছিলেন তাই বলতে চেষ্টা করেছি। তার মহাপ্রয়াণে কোন এক অজ্জ্রাত কবির একটি সম্পূর্ণ 
গাথা উল্লেখ করছি ৪ 
“ব্লাজা রাজ বল হো, 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


হেদে হে ধাম্মিক রাজা দয়ার সাগর ।। 

বর্ধমানে বাড়ী তোমার, মহারাজ! দীঘনগরে হাট। 
সাধ করে বীধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট।। 

রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল ।। 

ধন্মশীল মহারাজা, পাপে না দেন মন। 

কত শত করান রাজা, ব্রাহ্মণ ভোজন।। 

আজান বাহু ছিল তোমার জানি জগতেতে। 
অজ্জুন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে।। 


রাজা রাজ বল হো। 
যাগেম্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 
জমিদারেরা ছিল দেশে, বড়ই অত্যাচারী । 

তোমার নামে কীপ্ত তারা থরথরি।। 

ব্গীর ভয় হতে রাজা, আমাদের রাখলে যতনেতে। 
তেমার সমান দয়াল রাজা, না দেখি ধরাতে |। 


রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 
ক্ষেত্রীকুলে জনম তোমার, তরবালের ধ্বনি। 
চন্দ্রকোণা জয় করিতে. সাজিলেন আপনি ।। 
দক্ষিণ ছেড়ে এলেন রাজা সাত গাড়ী টাকা। 
মাল মুলুকে লুটে নিলে যমে দিলে রাজা ।। 


রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 
আঘাঢেতে রথযাত্রা, অন্ত্রাণ মাসে রাস। 
অদ্রাণ মাসে ম'লেন রাজা স্বর্গে করলেন বাস।। 
হাড়া হাঁড়া ঘৃত জুলে, জুলে চন্দন কাট। 
দইহাটে থাকিল রাজার, সাহান বাধা ঘাট।। 
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রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 

পাক কান্দে, পাকুরি কান্দে, কান্দে রাজ তোতা। 
মা-জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা ।। 
শহরের লোক কান্দে সব, কবে হায় হায়! 

হেট মুণ্ডু করে কান্দে, হরেকৃষ্ণ রায়।। 


রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 

হাতি-শালে হাতী কান্দে, ঘোড়ায় না খায় পানি। 
বিনিয়ে, বিনিয়ে কান্দে, বীর্তিটাদের রাণী ।। 
ছোট-রাণীর কাপড় খানি, বড রাণীকে সাজে। 
রাণীর কপালে সিন্দুরের ফোটা, গঙ্গা জলে ভাসে ।। 
হাতি শালে হাতী কান্দে, পাইক শালে ঘোড়া । 
মাণিক চাদ বাবু কান্দে, ভিজে জামা জোড়া ।। 
রাজা রাজ বল হো। 
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল।। 


মহানুভব জমিদার কীর্তিটাদের কীর্তি £-_ 

দীর্ঘ ৩৮ বছর (১৭০২-১৭৪০ শ্রীঃ অঃ) বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা 
করেছিলেন। তিনি সুবে বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাৰ ও পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। কীতিটাদ 
প্রসঙ্গে হাণ্টার মন্তব্য করেন 3 /6111 019/7012 //95 1781 01100109170 20/59/7110 
51011, 0170 16111 01191701510) ৮/25 2 171251) 01 01921 /5/10141. 
১৭২২ শ্রীঃ অঃ নৃতন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭টি 
পরগণার জমিদারীতে পরিণত হয় এবং আয়তন ছিল ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বর্গ মাইল। 
রাজস্ব দিতে হত ২০,৪৭,৫০৬ টাকা (কুড়িলক্ষ সাতচনল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছয় টাকা) 
বছরে। 


বিদ্রোহী দমন মারাঠা বিতরণ £-_ - 
বীর্তিটাদ জমিদারী পাওয়ার পর সর্বপ্রথম পিতামহ কৃষ্ণরাম রায় ও তার পরিবারের 
হত্যাকারী ও পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ চন্দ্রকোণার রাজা, চিতুয়ার জমিদার 


৩২ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


ও বিষুপুরের রাজা প্রভৃতি বিদ্রোহীগণকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই মুহূর্তেই তাদের 
জমিদারী অধিকার করেন নাই। তিনি বিষুপুর রাজ 'গাপাল সিংহের নিকট হ'তে সুবর্ণ 
অক্ষরে পারসী ভাষায় তার নাম খোদাই করা বিচিত্র তরবারি খানি বিজেতা হিসাবে গ্রহণ 
করেন এবং উহা যত্রু সহকারে রাজবাটীতে রক্ষা করেন (জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর বহু 
বস্ত লপ্ত হয়ে যায়)। “তৎপরে উভয়ে সন্তাব স্থাপন করতঃ, বঙ্গাধিপতির সাহায্যার্থে মারহান্টা 
দস্গণের বিরুদ্ধে কাটোয়া গমন করেন। তৎকালে মারহান্ট্রী দস্যুগণ পশ্চিমপ্রদেশ লুষ্ঠন 
করতঃ কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল। বীরবর কীর্তিচন্দ্ মারহাষ্টাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় 
করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।” 

“কীর্তিচন্দ যে সকল রাজ্য ও জমিদারী, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহার তালিকা ও তৎকালীন তৎসমূহের ধার্য বার্ষিকী রাজস্বের তালিকা নিন প্রদত্ত হইল' 
এখন এ সকল জমিদারীর বার্ষিকী রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সকল রাজস্ব 
প্রতি বংসর বঙ্গদেশের সুবার রাজ ধনাগারে প্রদান করিতে হইত। 





যাহার জমিদারী জমিদারীর নাম বার্ষিকী রাজস্থ 
শোভা সিংহ বরদা ২,৪৫২, 
চিতুয়া ৯৪, ১৮৯, 
রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রকোগা ৬,০১৪, 
বয়রা ৮৮,৭৩৪, 
কবিবর ভারতচন্দ্রে ভুরসুট ১,৫৫১, 
(পিতার রাজ্য মনোহর সাহী ৮৪,৭০৭. 
ঘাটালের সন্নিকট বরদের জমিদারী বরদ ১৪০,০৪৪, 
হুগলী জেলাব অন্তর্গত তারকেশ্বরের বলাগড়ে ২৩,৪৭০, 
বেনঘরের রাজা। তি 
৪,৪১,১৬১১. 


উক্ত তথ্যগুলি “রাজবংশানুচরিত', পৃঃ ২২-২৩ হ'তে উদ্ধৃত। 


কীর্তিটাদ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চভিলাধী। তার আশা ছিল বঙ্গদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বড় 
জমিদার হওয়া। তৎকালে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলার ফলে সেই সুযোগে শোভা 
সিংহের দুই ভাই হিম্মত সিংহ ও মাহাসিং কে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত এবং তার গোষ্ঠীকে 
নির্মূল করে সেই কীর্তির স্মারক স্বরূপ আজও বিদ্যমান কাঞ্চননগরের “বারদ্বারী তোরণ'। 
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কীর্তিঠাদের মহান কীর্তি কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা, কাঞ্চননগরে বারদারী প্রাসাদ ও 
বারদ্ধারী তোরণ ৪ __ 


কীর্তিাদই নগর বর্ধমানের প্রায় ৩ কি.মি. পশ্চিমে কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের “রাজবংশানুচরিতে' ২৭ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, “বর্ধমান নগরের 
সন্নিকটস্থ্‌ কাঞ্চননগর নামক ক্ষুদ্র নগরটি কীর্তিমান কীত্িচন্দ্রেরই স্থাপিত। পূর্রে বর্ধমানের 
সন্নিকটে ইহার ন্যায় সুন্দর নগর আর ছিল না। দুইপার্থে সুদৃশ্য হন্ম্যাবলী পরিশোভিত 
সুপ্রশস্ত রাজপথ, বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য পরিপূরিত বিপণি শ্রেণী, স্বর্ণকার, কাংসকার ও 
কর্মকারগণ বিনিন্মিতি নয়নমুগ্ধকর বিবিধ কারুকার্য্যপূর্ণ আপন সমূহ এবং স্থানে স্থানে 
নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যপূর্ণ কাঞ্চননগর যেন নিত্যই উৎসবময় বলিয়া অনুভূত হইত। বিশেষতঃ, 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখানকার কাংসকার নির্মিত বিবিধপ্রকার কাংসপাত্র বঙ্গদেশে অতি 
সমাদরে বিক্রীত হইত, কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ঘূর্ণায়মান কালচক্রে উদ্ধথিঃ 
আবর্তনে আজ সেই কাঞ্চননগর অধস্থ। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার কড়ালগ্রাসে নিপতিত হইয়া 
উহা একেবারে হতশ্তরী, জঙ্গলপূর্ণ ও বন্যজন্তরর আবাসস্থল হইয়াছে।” 
জন্য তিনি এই কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেন যা নগরবর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন |হুল। কিছুদিনের 
মধ্যে এই নগরটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং এই নগরের তৈরী ছুরি, কাচি, কাসা পিতলের 
বাসন অখণ্ড বাংলাদেশ তো বটেই ভারতবর্ষ এবং বিদেশে সম্মান অর্জন করে। এই নগর 
পরিকল্পনা মাফিক সুন্দর সুন্দর পথঘাট, পথের দুধারেই সুসজ্জিত দোকানপাঠ, পরিকল্পনা 
করে এই নগর সুপরিকল্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এই নগরেই নিজ পরিবারের বাসের জন্য 
এক সুন্দর মনোরম প্রসাদ নির্মাণ করে তার নাম দেন “বারদ্বারী প্রাসাদ'। এখন এই প্রাসাদের 
অবলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কালের পরিবর্তন- 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সঙ্কেতকে অগ্রাহ্য করে কীতিচাদের কীত্তিকে ঘোষণা করছে সেই 
“বারদ্বারী সিংহদ্বার" যা বর্ধমানের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে আমরা পেয়েছি। 
যাকে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তোরণটির উচ্চতা প্রায় 
১০ মিটার এবং প্রস্থ ৭ মিটার। তোরণের মাথায় বারোটি ছোট ছোট দ্বার আছে যেগুলি 
মন্দিরের মত দেখতে । এই বারোটি (১২) দ্বার হচ্ছে পূর্বদিকে পাঁচটি, পশ্চিম দিকে পাঁচটি, 
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উত্তরদিকে একটি ও দক্ষিণ দিকে একটি। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী স্মারক গ্রন্থেও 
উল্লেখ আছে_-“রাস্তার উপরে বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ 
বীর্তিচন্দ্র বিষুণপুর রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্তিচিহ স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে 
আদেশ দেন।” 

প্রসঙ্গক্রমে বর্তমানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে-উক্ত স্থানে ১২টি তোরণ দ্বার 
নির্মিত হয়েছিল না ১টি (এক) তোরণদ্বার নির্মিত হয়েছিল? কিন্তু জনশ্রুতি ও ইতিহাসে 
চিরপ্রবাহিত নদীর মোহনার পাকদত্তী পথে বার বার ঘুরপাক খেতে হয় দর্শক, পাঠক এবং 
গবেষকদের । কারণ এই তোরণঘ্বারের উভয় দিকে যে শ্বেতপাথরের শিলালিপি আছে তাতেই 
এই প্রমাদ। একদিকে শিলালিপিতে উপরে দেবনাগরী এবং নীচে বাংলায় আর একদিকে 
উপরে ইংরাজী ও নীচে ফারসী ভাষায় উল্লেখ আছে, যার বাংলা অংশটির উদ্ধত করছি, 
“বর্ধমানপতি বীরবর কীতিচাদ চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহের পাশবিক অত্যাচারের 
প্রতিশোধার্তে তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং এবং রহিম খাঁকে সম্মুখ সমরে ইংরাজী ১৭৩৭ 
সালের কিছুকাল পূর্বে পরাজিত করিয়া বর্ধমানের নিকট স্বস্থাপিত কাঞ্চননগর প্রবেশ দ্বার 
বারদুয়ারী নামকস্থানে দ্বাদশটি বিজয় তোরণ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে একটি মাত্র তার সেই 
প্রাচীন কীর্তি ঘোষণা করিতেছে বর্তমানে ।” আমার ধারণা শিলালিপি কীর্তিঠাদের আমলে 
লেখা হয় নাই। নিশ্চয় তার পরবর্তী কোন রাজা এ ফলক স্থাপন করেন। কারণ ফলকের 
উপর ফলক স্থাপনের সময়ের কোন উল্লেখ নাই। ১৭৪০ খ্রীঃ অন্দে কীতিটাদের জীবনাবসান 
হয়। এখন প্রশ্ন যদি দ্বাদশটি তোরণ থাকতো তা হলে একটি অবশিষ্ট রইল আর এগারটির 
কোন চিহ্ন নাই এমন কি ভীতের গাথনিরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না এটা সন্তব নয়। তা 
ছাড়া কীর্তিটাদ-এর সময়ের যে বর্ণমালা বাংলায় ছিল, শিলালিপিতৈ খোদিত বাংলা বর্ণ 
মালার পার্থক্য অনেক। শিলালিপির বর্ণমালা অনেক আধুনিক। সুতরাং কীর্তিচাদের 

আবার “বার' কথাটি চলিত ভাষা যার অর্থ 'বাহির'। আবার সেই “বার কথাটি “১২ 
সংখ্যাও বোঝায়। কীতিচাদ বর্ধমান শহরের বাহিরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন বলেই তাঁর নাম 
দেন “বারদ্বারী'। আসলে তিনি একটি মাত্র সিংহদ্বার নির্মাণ করেন এবং এই দ্বারের ওপর 
১২ (বার) টি ছোট ছোট দ্বার নির্মাণ করেন। যে জন্য এই বিভ্রান্তি 


অতীত এঁতিহ্য £-_. 
অতীতে কাঞ্চননগর বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও রাটীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। 
বর্ধমান রাজইতিবত্ত ৩৫ 


এখনও কাঞ্চননগরে সেই অতীত কীত্তির বহু নিদর্শন বর্তমান। তাই অনেক গবেষকদের 
মতে কাঞ্চননগরই কর্ণসুবর্ণের বা রাঢের রাজধানী ছিল। তৎকালে এই কাঞ্চননগরই ছিল 
ছুরি-কাচির জন্য বিখ্যাত এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এখানকার তৈরী ছুরি-কাচির প্রচুর 
চাহিদা ছিল। তাই কাঞ্চননগরকে ইংলগ্ডের বিখ্যাত শিল্প নগরী “শেফিল্ড'এর সমকক্ষ 
হিসাবে চিহিত করে বলা হত “শেফিল্ড অৰ্‌ ই্ডিয়া”। কাঞ্চননগরে এই ছুরি-কাচি তৈরীর 
পথিকৃৎ ছিলেন “প্রেম চাদ মিষ্ত্রী'+। আবার কাঞ্চননগর ছিল পোড়া মাটির শিল্প সমৃদ্ধ নগর। 
এখানকার বহু মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির শিল্প কার্য শোভিত ছিল যার নিদর্শন এখনও 
কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্ধমান রাজপরিবার ঘে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি এবং শিল্প কলার 
বিশেষ সমাদর করতেন এবং প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে। কীতিচাদ বহু 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেগুলি সবই পোড়া মাটির শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ। 
দেব দেউল ও মন্দির প্রতিষ্ঠা £__ 

কীর্তিটাদের অন্যান্য কীর্তির ন্যায় দেব বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাও ছিল উল্লেখযোগ্য। 
তিনি অনেক ছোট ছোট জমিদারী দখল করে নিজ জমিদারীর অন্তর্গত করলেও তৎত্রত্ব 
স্থানে দেব বিগ্রহ মন্দির ও দেৰ সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। “রাজবংশানুচরিতে' উল্লেখ আছে- 
-চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিংহকে পরাজিত করে তিনি তার সমুদয় জমিদারী অধিকার 
করেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহের দেব সেবার সুন্দৰ বন্দোবস্ত 
করেন। যেমন মল্লেশ্বরপুরে 'মল্লনাথ, চন্দ্রকোণার 'রঘুনাথ জীউ এবং 'লাল জীউ প্রভৃতি 
দেবদেবীর সেবা ও অতিথি সৎকারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। 
চন্দ্রকোনার 'রঘুনাথ জীউ“র মন্দিরটি বহু প্রাটীন। ১৫৭৭ শকে, ইং ১৬৫৭ খ্রীঃ অন্দে 
চন্দ্রকোণার কোন পূর্বতন কোন রাজ মহিবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রথিত শিলালিপিতে 
তার নাম ও বিবরণাদি খোদিত ছিল। এখন থেকে প্রায় তিন*শ (৩০০) বছর পূর্বে কীতিচাদ 
মল্লনাথের মন্দিরের চূড়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। 

“কীর্তিচন্দ্র শ্রী বৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রী বৃন্দাবন বিহারীর যে যুগল মূর্তি স্থাপন করেন, তৎ 
সম্বন্ধে একটি কিংবদত্তি প্রচলিত আছে। 

যখন তিনি চন্দ্রকোণার রাজাকে পরাজয় করতঃ, উক্ত যুগলমূর্তি বর্ধমানে স্থাপন 
করিবার অভিলাষ করেন, তখন তাহাকে স্বপ্ন যোগে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, ওই যুগলমূর্তি 
বর্ঘমানে স্থাপন না করিয়া, ঘেন শ্রীবৃন্দাবনে স্থা পন করা হয়। তদনুসারে উক্ত যুগল মৃত্তি 
শ্রীশ্রী বৃন্দাবন ধামেই স্থাপন করা হইয়াছিল।”” 

“**াভা সিংহের ভ্রাতা হেম্মত সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় জমিদারী পরগণে বরদার 
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অন্তর্গত বগড়ীর সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণরায় জীউকে স্বীয় অধিকার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া 
বীর্তিচন্দ অতিশয় পরিতুক্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার সেবাদির ব্যয় সুচারুরূপে 
নিবর্বাহোপযোগী বিস্তর দেবত্বর ভূমি প্রদান করেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কালে 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।” 

“বীর্ততিচন্দ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ 
মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম ও তাহার অন্তর্ভৃক্ত। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপতিত 
হয়। তথায় দেবী যুগাদ্দা ও ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব বিরাজমান আছেন। কীর্তিচন্দ্‌ এই স্থানের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনিবর্বচনীয় আনন্দ লাভ কারয়াছিলেন। তিনি এঁ স্থানে দেবীর একটি 
রত্ববেদী, মন্দির, শয়ন গৃহ ও নাট্যমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। রত্ুবেদীতে একখানি শিলালিপি 
গ্রথিত আছে, কিন্তু তাহার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই পড়িতে পারা য়ায় না। অদ্যাবধি 
দেবীর পূজাদি রাজসরকার হইতে সুচারু রূপ নিবর্বাহ হইয়া আসিতেছে।” 

“দীইহাট গ্রামে তাহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি শিবমন্দির ও একটি আবাসভূমি ছিল। 
প্রতিষ্ঠিত হরগৌরী মূর্তি অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছেন। উহা এক্ষণে ইন্দ্রানি পরগণার গ্রাম্য 
দেবতাস্বরূপ পুজিত হইয়া আসিতেছেন।” 

“বর্ধমানের সন্নিকট দীর্ঘনগর নামক গ্রামে কীর্ত্িচন্দ সাময়িক বাসোপযোগী সুবৃহৎ 
অস্টরালিকা প্রস্তুত ও একটি সুদীর্ঘ সরোবর খনন করাইয়া তন্মধ্যস্থলে “বারদ্বারী' নামক একটি 
রমনীয় বিলাসভবন প্রস্তুত করাইয়া সময়ে সময়ে তথায় অবস্থিতি করিতেন এক্ষণে উক্ত 
অদ্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, রাশি রাশি ইস্টক স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কেবল 
বিলাসভবনটি মাত্র অসংস্কৃতাবস্থায় অদ্যাবধি বর্তমান আছে।” 

“ইহাদের আদি বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ১৬৫৪ শকে ইং ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে একটি 
শিবমন্দির ও পুক্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন তা অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে, উক্ত মন্দিরস্থ 
শিলালিপিতে ক্ষোদিত আছে যে, 

শকাব্ধা ১৬৫৪। 
শকে পয়োধি শর ষট্‌ কুমিতে হরায় 
নিম্মায়িতং সকল ভূপতিনাং কৃত্তিমা। 
বেশ্মষ্টকাময় মিদংদ্বিজ ধর্ম গোপ্তা 
শান্ত্রা সতাং নিখিল কীর্তি সুধা করেন।।” 
এই শ্লোকের মধ্যম পদের অক্ষরগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তৎকালীন বঙ্গের অদ্ভিতীয় পণ্ডিত 
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জগন্নাথ তর্কপথ্গানন মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তর্কপঞ্চনন 
মহাশয়কে বিস্তর নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীতে একটি পুক্করিণী দান করিয়াছিলেন। তণ্তিন্ন দেশস্থ্‌ 
করিয়া দিয়াছেন।” 

কাটোয়ার সন্নিকটে যাগেশ্বরডি নামক বিশাল সরোবর কীর্তিটাদের একটি অতুল 
কীর্তি। কথিত আছে “একদা তিনি বর্ধমান হইতে মুর্শিদাবাদ গমন কালে এঁ স্থানে আসিয়া 
তাহার অত্যন্ত পিপাসা হয়। অনুচরবর্গ বুদূর পশ্চাতে, বিস্তীর্ণ ময়দান, কোথাও জলাশয় 
নাই। দেখিলেন সম্মুখে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া একজন রাখাল বালক গরু চরাইতেছে। 
কীর্তিচাদ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সম্মুখস্থ রাখাল বালককে, নিকটবতী গ্রাম হইতে 
এক ঘটি জল আনিতে আদেশ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ তাহার অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও রাখাল বালক আসিতেছে না দেখিয়া তিনি 
গ্রামাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলেন, রাখাল বালক একটি ছোট ঘটি 
এই ছোট এক লোটা জল আনিতে তোমার এত বিলম্ব কেন হইল? বালক উত্তর করিল, 
সিপাই! আমি গ্রামের মধ্যে ১০ ঘরে যাধ্যা করিয়া এই জল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এত 
বিলম্ব হইয়াছে। আমাদের গ্রামে জলাশয় নাই, দুই-তিন ক্রোশ দূরত্ব হইন্ত জল আনিয়া 
আমাদের গৃহকার্য্য হইয়া থাকে এবং মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতি পান করে, আমাদের 
অত্যন্ত জল কষ্ট। বালক তাহাকে সামান্য সিপাহী বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। কীর্তিমান 
কীর্তিচাদ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং সেই পঙ্কিল জল পান করতঃ 
কথঞ্িৎ পিপাসা শান্তি করিয়া বালককে কহিলেন, বালক! তুমি এই স্থান হইতে যতদূর 
দৌড়াইয়া যাইতে পারিবে, ততবড় দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়া তোমাকে দিব। তচ্ছব বণে 
বালক প্রাণপনে যতদূর পারিল দৌড়িয়া একস্থানে দীড়াইলে, কীর্তিটাদ ভল্লদ্বারা তথায় 
চিহ করিয়া চলিয়া গেলেন। বালক এই ঘটনা গ্রামস্থ সকলের নিকট আনুপৃবির্ক বিবৃত 
করিলে, সকলেই উপহাস করিয়া কহিল, একজন সিপাহির কি এতদূর ক্ষমতা হইতে পারে, 
যে, এতবড় দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়া দিবে? ফলতঃ তখন বালকের কথা কেহই 
প্রত্যয় করিল না। এই ঘটনার অত্যল্পদিন পরেই বর্ধমান হইতে তথায় জনৈক কর্মচারী ও 
সহম্রাধিক মজুর দীর্ঘিকা খনন করিবার জন্য প্রেরিত হইল। তখন সকলেই বুঝিল যে, 
বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচাদ সেই সিপাহি। সরোবর খনন করিয়া সেই রাখালবালককে প্রদান 
করতঃ বালকের নামে দীর্ঘিকার নমকরণ হইল যাগেশ্বরডি। থাকবস্তার ম্যাপে উক্ত গ্রামের 
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নাম ও যগেশ্বরডিহি বলিয়া লিখিত আছে। বোধ হয় বালকের নাম যগেশ্বর ছিল। এ বিশাল 
সরোবর অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে এবং নিকটবস্তী গ্রাম সমূহে বিমল পানীয় প্রদানে তাহাদের 
প্রাণ রক্ষা করতঃ কীর্তিটাদের অতুল কীর্তি নিরস্তন ঘোষণা করিতেছে।” 

“পুবর্বকালে কেহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন প্রভৃতি মহান পৃণ্যপ্রদ কার্য্য নিচয় 
সম্পাদন করিলে, গ্রাম্য লোকেরা তদীয় কীর্তি বর্ণনা করতঃ গীতি রচনা করিয়া, তাহার 
যশবিস্তার করিত। বঙ্গদেশ মধ্যে এরূপ অনেক মহাত্ার বীর্তিসৃচক বহুতর গ্রাম্যগাথা অদ্যাবধি 
প্রচলিত রহিয়াছে। কীর্ত্িমান কীর্তিটাদের পরলোক গমনের পর, তাহারও যশঃ বর্ণনা করতঃ 
একটি গ্রাম্যগীত রচিত হইয়াছিল । অদ্যাবধি এ প্রদেশস্থ বাজীকরদিগের নিকট হইতে উক্ত 
গীতটি শ্রুত হওয়া যায়। “রাজা রাজ বল হো। ....” কীর্তিচাদের যশগাথা প্রসঙ্গেপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

“জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত হাটকীর্তিনগর বীরবর কীর্তিটাদেরই স্থাপিত। তৎকালে 
এই হাট এতদ্দেশ মধ্যে প্রধান হাট বলিয়াই পরিগণিত ছিল। এখন আর ইহার তাদৃশ 
গৌরব নাই।” যে সমস্ত কীর্তির কথা এখানে উদ্ধৃত করা হলো সেগুলি ১৯০২ স্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে প্রকাশিত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের “রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থ হতে নেওয়া 
হয়েছে। 

কীতিচাদের কীর্তি অতুল। ঘুগান্তের ঘূর্ণবর্তে নানা উত্থান পতনের মধোও কীর্তির 
স্মৃতি কিছু থেকে যায়। আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে পরিবততনও হয়, শেষে কীর্তি, কাহিনীতে 
পরিণত হয়। শহরের বাইরে এবং ভিতরে কীতিটাদের বহু কীর্তি হয় তো অবলুপ্ত, অনেক 
বীর্তি কালের অমোঘ বিধানে, আঘাত সংঘাতে জীর্ণ হয়ে তারই সাক্ষ্য বহন করছে: আবার 
অনেক কীর্তি পরিবর্তিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে আজও বিদ্যমান। শহরের দুটি কীর্তি পরিবার্তিত 
হয়েও ঘোষণা করছে তারই কীর্তি, একটি মহস্ত-অস্থল অন্যটি সব্বমঙ্গলা বাড়ী। 
মহস্ত-অস্থল -- শহরের একেবারে পশ্চিমে রাজগঞ্জ নামক মহল্লীয় অবাস্তৃত। এই অস্থলটি 
নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবীয় মঠ। এই মঠটি কীর্তিচাদের প্রতিষ্ঠিত একটি কীর্তি। এখানে 
' 'রাধাদামোদর' বিগ্রহ আছেন। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি কাহিনী প্রচলিত 
আছে। রাজ বংশানুচরিতে আছে,_ 

“যখন কীর্তিচাদ বিষুপুরাধিপতির সহিত সংগ্রামার্থে গমন করেন, কাঞ্ননগরস্থিত 
বারদ্ধারী নামক আশ্রকাননে একজন সন্গ্যাসী, রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। 
বীর্তিচন্দ তথায় গমন করতঃ ভক্তি সহকারে রঘ্দুনাথ জীউ ও সন্যাসীকে সাস্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলে সন্যাসী তাহাকে কহিলেন, আপনি যে সংগ্রামার্থে গমন করিতেছেন, তাহাতে নিশ্চয় 
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জয়লাভ করিবেন। কীর্তিচন্দ কহিলেন ঃ প্রভো! যদি এই যুদ্ধে আমি জয়লাভ করি, তাহা 
হইলে এখানে প্রত্যাগমন করিয়াই, আমি আপনার রঘুনাথ জীউ ও সাধু সন্ন্যাসীদের সেবার্থে 
যথোপযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করিব। দৈবানুগ্রহে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, এবং বর্ধমানে 
প্রত্যাগমন করিয়াই, রাজগঞ্জে উক্ত দেবতার জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাটা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন 
এবং দেবতা ও অতিথিদিগের সেবার্থে কয়েকটি নিক্কর মহল ও দেবত্র ভূমি প্রদান করিলেন। 
উক্ত মোহস্তের আশ্রমে যে নিত্য শত শত সাধু-সন্ন্যাসী প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইত। 
তাহাও কীর্তিটাদের একটি অতুল কীর্তি” 
সর্বমঙ্গলা মন্দির ৪ 

শহর বর্ধমানের কেন্দ্রস্থলে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা দেবীর যে মন্দিরটি 
রয়েছে, তাও কীতিাদেরই কীতি। তবে এই দেবী মুতি কে বা কবে এবং আদি পুজা বেদী 
কোথায় ছিল তা জানা যায় না। ৬ষ্ঠ শতকে কুক্জিকা তন্ত্রে শ্রী বর্ধমান মঙ্গলা দেবী গীঠের 
উল্লেখ আছে। পরবতীকালে আদি চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচনাকার মাণিক দত্ত, নৃতন বর্ধমানকেই 
'দেবীপীঠ বড়বর্ধমান বলেছেন। এছাড়া রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, মাণিক গাঙ্গুলীর 
ধর্মমঙ্গল কাব্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসূন্দর কাব্যেও 
দেবীর কথা আছে। রূপরাম চক্রবতীর ধর্মমঙ্গলে-_ 

অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা |” 

সুতরাং দেবী সর্বমঙ্গলা অতি প্রাটীন নিঃসন্দেহ। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দেবী এক্ষণে যে মন্দিরে 
অধিষ্ঠিতা সেই নবরত্ব মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন ? যে কারণে অনুমান করা যায়, চিত্রসেনের 
পূর্বে তার পিতা কীর্তিচাদই দেবী মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেবী মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে 
আদি নাট্যমঞ্চ। তার দক্ষিণে তিনটি শিব মন্দির (দুটি তেজচাদ নির্মিত _ কমলেশ্বর ও 
রামেম্বর) এবং আরও যে দটি আটচালা শিব মন্দির আছে সে দুটি চিত্রসেনের নির্মিত, যা 
মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপি থেকে জানা যায়। এই শিবমন্দিরগুলি নির্মাণের পূবেই দেবী 
মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল এবং তাদের পূর্ববর্তী রাজা কীর্তিচাদ (চিত্রসেনের পিতা) দেবীমন্দির 
নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুতরাং সর্বমঙ্গলা মন্দির কীতিচাদের কীতি। 

দেবা সম্বন্ধে প্রটান কাহিনী শোনা যায়। বর্ধমানের উত্তরে বাহিরসর্বমঙ্গলা নামে একটি 
এলাকা আছে। স্থানটি তখন ধানক্ষেত, জলা জায়গা । অনেক পুকুরও এখানে ছিল। ওখানে 
ঘারা বাস করতো তাদের বেশীর ভাগই বর্গন্সত্রিয় বোগিদ) সম্প্রদায়। ওরা এ জলা ও পুকুর 
থেকে জিওল মাছ, গুগলী, শামুক, কাকড়া প্রভৃতি ধরতো। একদিন একজনের জালে একটি 
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পাঁথর ওঠে। তারা ওই পাথরে গুগলী, শামুক থেঁতো করতো । শামুক, গুগলী, ঝিনুকের 
খোসাগুলি তার একপাশে জমা করে রাখতো । চুনারিরা সেগুলি কিনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে 
চুণ তৈরী করতো। এ পাথরটিও শামুকঝিনুকের খোসার সঙ্গে চণারির ঘরে চলে যায়। 
ভাটিতে পোড়াবার সময় পাঁথরটি ঝিনুক ইত্যাদির খোসার সঙ্গে থেকে ঘায়। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় আগুনে পুড়েও শিলাটির কোন বিকৃতি ঘটে নাই। সেই রাত্রেই স্বপ্নে বর্ধমান রাজাকে 
সর্বমঙ্গলা আদেশ দেন, আমি দামোদরের তীরে চুণের ভাটায় শিলারূপে আছি। আমায় 
উদ্ধার করে রাজবাড়ীর কাছে মন্দির তৈরী করে আমায় প্রতিষ্ঠা কর এবং পূজার ব্যবস্থা 
কর। ভোর না হতেই রাজা চুণভাটায় পাথরটি আনতে গিয়ে জানতে পারলেন তার সেখানে 
পৌছানোর কিছুক্ষণ আগেই তিনজন ব্রাহ্মণ ওই শিলাটি পূজার জন্য নিয়ে গেছেন। শোনা 
মাত্র রাজা ব্রাহ্মণদের খোঁজে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে মায়ের স্বপ্লাদেশের কথা জানিয়ে 
শিলাটি দেবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণগণ দেবী বিগ্রহটি রাজাকে দিতে অস্বীকার 
করেন। তখন রাজা তাদের বলেন, দেবীর অধিকারী তারাই হবেন, তিনি কেবল দেবীর 
মন্দির নির্মাণ করিয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন আর তার পৃজার সমস্ত ব্যয় তিনি করবেন। 
এই ব্যবস্থাতেই তারা সম্মত হন। সেই মতই রাজবাড়ীর কাছে দেবীর নবরত্ব মন্দির নির্মাণ 
করিয়ে দেন। ব্রাহ্মণরা (সেখানে দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতেই রাজা পূজার সমস্ত ব্যয় 
বহন করে আসছেন। এই হলো সব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গ। 

এছাড়াও কীর্তিটাদের সময়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সব মন্দিরগুলি নির্মিত 
হয়েছিল সেগুলিও কীতি্টাদের কীর্তি বলে ধরা যেতে পারে। এ মন্দিরগুলির গঠন শৈলী 
পূর্বোলিখিত মন্দিরগুলির অনুরূপ। এখানে মন্দিরগুলির অবস্থান, স্থান ও নির্মাণের সময় 
উল্লেখ করা হলো। 

জৌগ্রামের শিব-এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৭০৯ খ্রীঃ, কামারপাড়ার শিব ১৭১০ খ্রীঃ অব্দ, 
খাঁদরার রাধামাধব ১৭২১ হ্বীঃ অব্দ, জাবুই-এর হরগৌরী ১৭২৬ শ্বীঃ অব্দ, রামগোপালপুরের 
লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ১৭২৬ শ্রীঃ অব্দ, বড়নৈনানের বিষণ মন্দির ১৭৩৮ শ্রীঃ অন্দ, উড়ার 
সীতারাম মন্দির ১৭৪০ খ্রীঃ অন্দে নির্মিত হয়েছিল। 

অন্বিকা কালনায় জগন্নাথ বাটার পারবে ভাণ্ডারহাটার জগন্নাথ নামে ঘে জগন্নাথ মন্দিরটি 
আছে তা “জগনাথবাটীর' জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। কথিত আছে 
বীর্তিচাদ ভাণ্ডারহাটা লুণ্ঠন করে এ জগন্নাথ মূর্তিটি অস্থিকা কালনায় একটি মন্দির নির্মীণ 
করে সেখানে এই মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু মূর্তিটি লুণ্ঠন করে আনা হয়েছিল তাই এ 
মৃতিটিকে “লুটের জগন্নাথ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
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বীরকেশরী বীরেশ্বর জমিদারী প্রাপ্ত হয়ে তার পিতামহের হত্যাকারী চিতুয়ার জমিদার, 
চন্দ্রকোনার রাজা, বিষুপুরের রাজা গোপাল সিংহ প্রভৃতিদের পরাজিত করেন এবং জয়লাভের 
প্রতীক হিসাবে “গোপাল সিংহের নিকট হইতে পারসী ভাষায় সুবর্ণাক্ষরে তদীয় নাম খোদিত 
যে বিচিত্র তরবারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি রাজবাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।” 
উক্ত তরবারি ও অঙ্গের বর্ম ছিল কীর্তিচীদের জীবন সহচর। এগুলি রাজবাড়ীর ধনাগারে 
রক্ষিত ছিল। বিজয়া দশমী ও মহারাজাদিগের পুণ্যাভিষেকের দিনে ওইগুলির পূজা হতো। 
এ তরবারিখানিকে কীতিষাদের “তেগা” বলা হতো। তা ছাড়া যুদ্ধস্থল থেকে আনা একটি 
লৌহ গোলক রাজবাড়ীতে ছিল। 

এই প্রসঙ্গে একটি কিংবদস্তী প্রচলিত ছিল, তার জীবন সহচর নিজ তরবারি খানি 
বর্ধমানের অন্তর্গত কামারপাড়া গ্রামের এক কর্মকার একখানি তরবারি নির্মাণ করে বিক্রী 
করার জন্য রাজবাড়ী গিয়ে দারোয়ান মারফৎ তরবারিখানি কীর্তিচাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। 
কিন্তু তিনি তরবারি পরীক্ষা না করেই তা কর্মকারকে ফেরত পাঠান। কর্মকার দুঃখিত হয়ে 
বলেন, তিনি বহু যত্ব ও পরিশ্রম করে তরবারিটি তৈরী করেছিলেন এবং এদেশে এ তরবারি 
ধারণ করার উপযুক্ত একমাত্র ব্যক্তি বীরবর কীর্তিচন্দ্র। কিন্তু তিনি ইহার গুণ বিচার না 
করেই ফিরিয়ে দিলেন। তবে তিন দিনের মধে)ই এই তরবারির গুণের পরিচয় পাবেন। এই 
ঘটনার তিন দিন পর রাজবাটার প্রধান দ্বারের নিকট একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল। ঝডঝঞ্না 
ছাড়া হঠাৎ গ্রাছটি মাটিতে পড়ে যাওয়ায় রাজপুরুষেরা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
দেখেন গাছটি এক কোপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। কীতিচাদ আশ্চর্য হয়ে গাছটি দেখে 
বুঝলেন, সেই কর্মকারের তরবারির এক আঘাতেই ছেদিত হয়েছে। তখন তিনি কর্মকারকে 
ডেকে এনে উচিত মূল্যে তরবারিখানি ক্রয় করলেন ও তিনি তাকে ওইরূপ তরবারি আর 
তৈরী না করতে আদেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দে তার জীবিকা নির্বাহ উপযোগী প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর 
জমি দান করেন। 

কীতিটাদ যখন বাংলার উল্লেখযোগ্য বিশাল জমিদার “তৎকালে বঙ্গদেশে শস্যাদি 
অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। ১৭৩৯ শ্রীঃ অন্দে সুজাউদ্দিন বঙ্গদেশে সুবেদার নিযুক্ত 
হইলে তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম ও মেদিনীপুরের রাজা যশবন্ত সিংহ 
ঢাকার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হয়েন। এই সময়ে ঢাকায় ১ টাকায় ৮ মণ করিয়া চাউল 
বিক্রয় হইয়াছিল। শাসন কর্তা ও তদীয় মন্ত্রীবর্গের সুশাসন ও সুব্যবস্থার গুণেই দ্রব্যাদি 
ঈদৃশ সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ১৬৬৪/৬৫ শ্রীঃ অবন্দে নবাব শায়েস্তা খার শাসন 
সময়েও বঙ্গদেশে একবার ০৮ দে আনা) চাউলের মণ বিক্রীত হইয়াছিল। যখন চাউলের 
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মণ 9/., তখন অপরাপর খাদ্য দ্রব্যের তো কথাই নাই, এক প্রকার বিনা মূল্যে বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান কালের সহিত তাদৃশ্য স্বর্ণযুগের তুলনা করিলে কি ভয়ানক পরিবর্তনই 
দৃষ্ট হয়! সে সমস্ত যেন এক প্রকার স্বপ্ন কল্পিত ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। স্বর্ণ প্রসবিনী বঙ্গ 
ভূমি প্রকৃত স্বর্ণ প্রসব করিতেন এবং তাহার সম্ভানগণ প্রকৃতই স্বর্গমুখোপভোগ করিতেন। 
দুঃসহ অন্নচিন্তার মর্মভেদী মর তাহারা আদৌ অবগত ছিলেন না। এই কারণে তাহারা 
অকাতরে অজন্র অর্থব্যয় করিয়া অতুল কীর্তি সমূহ স্থাপন করতঃ আপনাদিগকে চিরস্মরণীয় 
করিয়া গিয়াছেন।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ৩৫) 

পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিটাদ ৩৮ বছর জীবিত থেকে বহু কীর্তি ও প্রভৃত ভূসম্পত্তি 
রেখে গেছেন। বাদশাহ প্রদত্ত ৫৭টি পরগণা বিশিষ্ট বিশাল জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হয়ে 
সুবার রাজধনাগারে বছরে ২০,৪৭,৫০৬. (কুড়ি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার, পীচ শত ছয় 
টাকা) রাজস্ব প্রদান করতেন। (111) 19001 9017 1168 59819801 00171710699 07 
(119 12951111015 ০0170029171) 

সন ১১৪৭ সাল, ইং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে 
বীর্তিচাদ পরলোক গমন করেন। দীইহাট গ্রামে 'গঙ্গাতীরে তাহার অস্থি সমাহিত হয়। 
বর্ধমান রাজবংশের নিয়ম আছে যে, কোন রাজা বা রাজমহিযীর মৃত্যু হইলে, তদীয় মৃত- 
দেহের যথারীতি সকার করতঃ কিঞিৎ অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া তদুপরি একটি 
সমাধি মন্দির নির্মাণ পূর্বক তন্নিকটে একটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রত্যহ এ 
শিলা যথা শান্ত্র পূজা ও ভোগ প্রদান করিয়া তন্দারা অতিথি ভোজন করানো হয়। এতত্ডিনন 
তাহারা জীবিতাবস্থায় যেরূপ আহার ব্যবহার করিতেন সমাধি স্থলেও তাহাদের উদ্দেশে 
তদনুরূপ ভোজ্য, বন্ত্র-আভরণাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

এইরূপ সমাধিকে সমাজ বলে। পূর্বতন রাজাদিগের সমাজ দীইহাটেতেই প্রতিষ্ঠিত 
আছে। মহারাণী বিষ্্কুমারীর পূর্ববর্তী রাজা ও রাজমহিষীদের সমাজ দীইহাটেতেই আছে। 
এছাড়াও মৃত মহারাজা বা মহারাণীদিগের “কিঞ্িৎ কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে ও 
শ্রীবৃন্দাবন ধামে সমাহিত করিয়া তদুপরি এক একটি সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় 
এবং তত্রস্থ দেবতার প্রসাদ দ্বারা স্ব্গীয় মহারাজা ও মহারাণীদিগের উদ্দেশ্যে ভোগ প্রদান 
করতঃ নিত্য অতিথি সগকার হইয়া থাকে এবং কিঞ্ৎ অস্থি 'কাশীধামস্থ মণিকর্ণিকা তীর্থেও 
প্রদান করিবার প্রথা আছে।” রোজবংশানুচরিত পৃঃ ৩৪)। বর্তমানে এ প্রথা প্রচলিত আছে 
কি নাই তা বলা সম্ভব নয়। কারণ, জমিদারী প্রথা ও রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে। 

কীর্ভিটাদ মহিষী রাজরাজেশ্বরী কীর্তির বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও, রাণীসায়রের 
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পশ্চিম পার্থ, অধুনা খোষবাগানে ফৌজদারী কালীমাতার মন্দিরের পাশে রাজরাজেম্বর 
শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিচাদ আর যে ফরমান পান তা এখানে উদ্ধৃত হল £-_ 
মোহর 
সাহেব কোরাণ, ২য় গাজী বাদসা 
আবুল ফতা নসীরদ্দীন মহম্মদ, 
পিতা, মহম্মদ জাহান সা বাহাদুর, 
পিতা, সাহ আলম বাদসা, 
পিতা, সাজাহান বাদসা, 
পিতা, আকবর বাদসা, 
পিতা বাবর সা, 
পিতা, সেখ উমার সা, 
পিতা সুলতান সাইয়দ সা, 
পিতা, সুলতান মহাম্মদ সা, 
পিতা, মিরণ সা, 
পিতা, সাহেব কেরাণ 
আমীর তাইমুর। 


আবুল ফতা নসীরুদ্দিন মহম্মাদ বাদসা গাজী 


আদ্যন্ত বিজয় সম্বলিত, এই-_ 

শুভক্ষণে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে __ দুরাচার সোভা ও হেম্মত এবং 
বিষুপুরের জমীদার রঘুনাথ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গদদশের সুবার অধিকারের অন্তর্গত চাকলে বর্ধমান, 
সরকার সলিমাবাদের অন্তর্গত, পরগণে ফতাহপুর ওগয়রুহাৰ জমীদারি, চাকলা বর্ধমান ওগয়রহার জমীদার 
কৃষ্ণরামের পৌত্র ও জগতরামের পুত্র কীর্তিচান্দকে প্রদান করিলাম। ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য এপক্ষকে ধন্যবাদ 
প্রদান করতঃ, নিয়ম অনুসারে পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহার রাজস্ব আদায় বাদে, রসুম, নানকব ও সরঞ্জামি 
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গ্রহণ করিবে। চিরকাল বাদসাহের অনুগত থাকিয়া তাহার হিতাভিলাষী হইবে ও রাজ-ভক্তি প্রদর্শন করিবে। 
প্রজা বৃদ্ধি ও দুর্ত্তদিগকে সব্বদী দমন করিবার যত্ন করিবে। উপরোক্ত পরগণায় যাতে কোন প্রকার অত্যাচার না 
হয়, প্রজাগণকে সতত সন্তুষ্ট রাখিয়া, যাহাতে কৃষি কার্যের উন্নতি সাধন হয় তৎপক্ষে যত্ববান হইবে । এ পক্ষের 
মহাল খালেসার তহশীল ও জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে, সরকারী আমলা ও 
গোমস্তাগণের সাহায্য করিবে। সুবার ও তাহার নায়েবগণের অধীনতা স্বীকার করতঃ তাহাদের আদেশ প্রতিপালন 
করিবে। বাদসাহের অধীনতা স্বীকারে, স্বীয় ধন ও সম্মানেরই উৎকর্ষতা জ্ঞান করতঃ, উপরোক্ত আদেশ সকল 
প্রতিপালন করাই তাহার কর্তব্য। ১৫ রমজান ১৯ জুলুস। 

সন ১৭ জুলুস ১৫ সাবান তারিখের, মুতমনল মোলক সোজাঅদ্দৌলা সোজা অদ্দিন মহাম্মদ খা বাহাদুর 
আসদ জঙ্গের মোহর যুক্ত পত্রে প্রকাশ হইলে যে চাকলে বর্ধমান ওগয়রহার জমীদার মৃত কিষণরাম সরকারের 
নজরাণা স্বরূপ এক লক্ষ টাকা প্রদান করতঃ স্বনামে জমীদারি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে তদীয় পূত্র জগৎও পিতার 
শ্যায় নজরাণা প্রদান করতঃ জমীদারি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে পরগণে চন্দ্রকোণার জমীদার রঘুনাথ সিংহ, এবং 
পরগণে বরদা চিতুয়া ও বয়রার জমীদার বিদ্রোহী সোভা সিংহ, সরকারের বিপক্ষতাচরণ করতঃ রাজস্ব না দিয়া, 
চাকলে বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ওগয়রহা অধিকার করিয়া, মৃত কিষণরামের ধনরত্রাদি লুণ্ঠন ও অন্যুন পঞ্চবিংশতি 
জন পরিবারবর্গসহ তাহাকে হত্যা করতঃ উক্ত দুরাচারও হত হয়। কিয়দ্দিবস পরে কীর্তিচাদ বাদসাহি সৈন্যের 
সহায়তায়, শোভার, হেম্মত নামক দুরাচার ভ্রাতার বিরুদ্ধে গমন করিলে, উক্ত দুরাত্মা অরণ্যমধ্যে পলায়ন করে। 
কীত্তিচাদের ঈদৃশ কার্য-তৎপরতা ও আনুগত্য দৃষ্টে উক্ত জমীদারি তাহাকেই প্রদান করায়, প্রতি বংসরে নিরূপিত 
সময়ে. বিনা আপত্যে সরকারের রাজস্ব প্রদান করিতেছে। এক্ষণে বাদসাহের আশ্রিতের নিকট হইতে নজরাণা- 
স্বরূপ পঁচিশ হাজার টাকা দুই বসরের মধ্যে গ্রহণ পরব্বক পরগণে চন্দ্রকোণা ওগয়রহার ফরমান প্রদানের 
আজ্জ্া হইল। 
মহর ২৭ মৌজা। 


তপশীল মহল 


সরকার সলিমাবাদ ওগয়রহ 
১৪ মহল 

৩৯৯৯৯৮৪৪ 

সরকার সলিমাবাদ 

৫ মহল 
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৭৩৩৪ ২1৮ ৯১৩০ 
৮ মহল 
২৪৪২৩১।১২ 
ফতেপুর 
বারাসত 

চিতুয়া 
চন্দ্রকোণা 
জঙ্গলবার 
বলসখি 
ঝাকরা 
মাফরোল 
বিকাল বারাসত 
বেন্টরা 

বরোদা 


বাকড়ি ওগয়রহ সরকার 


৪ মহল। 
ধার্ধ্য জমা 
১৬০১ 


নিকাশ বরদা। 


রামপুর 
মতাসেমপুর। 
ইন্দ্রায়ণ 

কিসমত বারাসত 
মণ্ডলঘাট 


গাজুরা 
মনোহর সাহির অন্তর্গত 
৬১৫২৪৪৮।।০ 
উপরোক্ত কীর্তিচন্দের পুত্র 
মহল 
৬ মহল 
৭ মৌজা 


১৬৯৯২৭।৮২।। 
৩ মহল 
৩৯২৬৮ ৫। 
সরকার মন্দারণ 
৩ মহল। 
ধার্ধ্য জমা 
১২৮৩৮৬ এ ৮৯ 
সরকারের সরিফাবাদ ওগয়রহ 
মৌজা সম্ঘানন্দ সানি 
পরগণা কুতবপুর 
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সানকর ৫ মৌজা 
কিসমত বেলিয়ালন্দরী সরকারের ধার্য্য জমা 

সরকার সরিফাবাদ ৬৯৯০ 
৭ মৌজা 

১৩৭২৫ ।। 

মৃজাপুর ওগয়রহ 

পরগণা মনোহর সাহি 

২ মৌজা 

১২৭৩ 11৮১০ 


মোহর 


নসরত জং এতমাদত উদ্দৌলা উজীরল মুলক কমরদ্দিন হোসেন খা বাহাদুর 
ফিদবী মহাম্মদ সা ঘোরী বাদসা। তারিখ ৬ জুলুস ১১৩৬ । 


মোহর 
(মহাম্মদ সা বাদসা গাজী ফিদবী নসরত্জঙ্গ এতেমাদদ্দৌলা উজীরল 
মোলক কমরদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর) ১১৩৬ 

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ সরকার সেলিমাবাদ পরগণে ফতাহপুর ওগয়রহার বর্তমান ও ভাবী 
মোৎসদ্দিয়ান অবগত হইবেন যে, সন ১৭ জুলুস ১৫ রমজান তারিখের মহামান্য ফরমানের মর্মানুসারে, 
বিষুপুরের জমিদার, সোভা ও হিম্মত এবং রঘুনাথ সিংহের মরণান্তে, পরগণা মজকুরার জমীদারি কৃষ্ণরামের 
পৌত্র এবং জগত্রামের পূত্র কীর্তিাদকে প্রদান করতঃ চকলা বর্ধমান ওগয়রহার জমীদারির সামিল করা 
হইল। তাহার কর্তব্য সব্বদা সাবধানের সহিত স্বীয় কার্য নিব্বাহ করিবেন। সরকারের মালগুজারী বাদে 
পরগণে চন্দ্রকোনা ওগয়রহার, সরঞ্জামী, নানকর ও রসুম গ্রহণ করেন। দেশ মধ্যে প্রজা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের 
উন্নতি সাধন পক্ষে যত্ববান হয়েন। তক্কর ও দস্যুদিগকে দমন করিতে সব্ব্বদা যত্ব ও চেষ্টা করেন। কোন দুষ্ট, 
লোক কর্তৃক দেশমধ্যে কোন প্রকার দৌরাত্ম্য না হয়। বৃদ্ধি মহাল, খালেসা ও জায়গীরদারদিগের নিকট 
হইতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি আমলা ও গোমস্তাগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সুবার নাজেম ও 
অন্যান্য নায়েবদিগকে মান্য করেন। অধিবাসীগণের সহিত সপ্তাব রক্ষা করতঃ বাদসাহের অধীনতা স্বীকার 
করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করেন। ইতি ৫ জিকদা সন ১৯ জুলস। 


বর্ধমান রাজইহতিবৃত্ত ৪৭ 


রাজা চিত্রসেন 


(১৭৪০-১৭৪৪) 


কীতিষাদের পরলোক গমনের পর তার একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় পিতার বিপুল 
সম্পত্তি ও বিশাল জমিদারীর মালিক হন। ইনিই প্রথম দিল্লীর বাদশাহের নিকট “রাজা 
উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দিলীশ্বর, বঙ্গেম্বর এবং দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হতে যে সব 
ফরমান ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন তার মর্ম পর পর উদ্ধত করা হলো । এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন তিনি পিতার জীবিতকালেও বহু ফরমান পেয়েছিলেন। 
১ম -_- ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান সরফরাজ খাঁর মোহর ও কাজি মহাম্মদ ওয়ালি স্বাক্ষরিত 
পরোয়ানার মর্ম ৪ 

বঙ্গদেশে সুবার এলাকাস্থ মহাল খালেসা সরিফা, চাকলে বর্ধমান সরকার সলিমাবাদের 
ইন্দ্রায়ণ পরগণার পুর্বজমিদার রামভদ্র চৌধুরীদিগের পরিবর্তে ১১৩৪ সাল হইতে সরকারের 
প্রাপ্য নজরাণা ও বকেয়া রাজস্ব গ্রহণে, বীর্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে উক্ত পরগণা প্রদত্ত 
হইল । সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে রাজধনাগারে প্রদান করেন। সকলের সহিত সপ্ভাব স্থাপন 
করতঃ দেশমধ্যে যাহাতে দস্যু ও তক্করের উপদ্রব না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্রবান হইবেন। 
ইত্যাদি সন, ১০ জুলুস, তারিখ ২০ রবিয়স সানি। 
২য়-_ ১৭৩১ শ্রীষ্টাব্দে (মহাম্মদ সা বাদশাহ্‌ গাজি ফিদ্বী নসরৎ জঙ্গ এতে মাদতদ্দৌলা 
উজীরল মোমালেক কমরুদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত পরোয়ানার মর্ম। 

যেহেতু বাদসাহের হুজুর হইতে জমিদারী ও রাজা উপাধি £ পারচা-খেলাত এবং 
এক জোড়া মুক্তা রাজা চিত্রসেনকে প্রদান করা হইয়াছে, তজ্জন্য বাদসাহকে ধন্যবাদ প্রদান 
করতঃ তাহার চিরাণুগত থাকাই কর্তব্য ইত্যাদি ১ ১৫ সওয়াল, ১২ জুলুস। 
৩য়_- ১৭৩২ স্রীষ্টাব্দে মেহাম্মদসা বাদসাহ্‌ গাজী ফিদ্বী সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নশীরি) 

মোহরাহ্কিত পরোয়ানার মর্ন্ম ২ 

বঙ্গদেশে সুবার এলাস্থ মহাল খালেসা সরিফা মোতালক চাকলে শালগ্রাম, সরকার 
মন্দারণ ওগয়রহা পরগণে মণ্ডল ঘাটে পূর্ব জমিদার জগন্নাথ চৌধুরী দিগের পরিবর্তে বদ্ধমান 
ওগয়রহার জমিদার কীর্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে ১১৩৮ সাল হইতে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত 
হইল ইত্যাদি ঃ ১লা সওয়াল, ১৩ জুলুস। 
৪র্থ-_ ১৭৪০ স্রীষ্টাব্দে বীর্তিচন্দের পরলোক গমনের পর রাজা চিত্রসেনকে তদীয় ত্যজ্য 
সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া দিললীশ্বরের প্রদত্ত (আবল ফতাহ নশীরুদ্দিন মহাম্মদ 


৪৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


বাদসা গাজী) মোহরাক্কিত ফরমানের মর্্ম। 

এই শুভ সময়ে ওমদতর মূলক বফ্সিয়ান মোমালেক আমীরল ওমরা সমসামদ্দৌলা 
খান দৌরাণ খাঁ বাহাদুর মনসুর জঙ্গের নিবেদনানুসারে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ প্রথম 
ফরমানে প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশের সুবার এলেকাস্ত চাকলে বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার 
বীর্তিচন্দ পরলোক গমন করায় তদীয় পুত্র চিত্র সেন-কে রাজা উপাধি সহ জমিদারী প্রদত্ত 
হইল ইত্যাদি। ২০ রমজান ২১ জুলুস। 
৫ম-__ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে বাদসাহের প্রদত্ত ফরমানের (মহাম্মদ সা বাদশাহ গাজী 
ফিদ্বী উজীরল মমালেক নসরৎ জঙ্গ এতেমাদদ্দৌলা কমরুদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাক্কিত 
পরওয়ানা। 
৬৮-- ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ সম্বান্ধে মেহাম্মদ সা বাদশাহ গাজী ফিদ্বী আলাউদ্দৌলা সরফরাজ 
খাঁ বাহাদুর নসরৎ জঙ্গ) মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা। 
৭ম-_ ১৭৪১ শ্রীষ্টাব্দ মহাম্মাদ সা বাদশাহ্‌ গাজী ফিদ্বী নওয়াজেস মহাম্মদ খা) মোহরাঙ্িত 
পরওয়ানার মর্্ম। 

বঙ্গদেশের সুবার নাজিম মাননীয় মহাম্মদ আলিবর্দি খা মহব্বত জঙ্গের স্বাক্ষরিত 
আবেদন পাত্রের মন্মানুসারে পরগণে আর্শার পূর্ব জমিদার গোবিন্দদেব পরলোক গমন করায় 
ঢাকলে বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার রাজা চিত্রসেনের নিকট হইতে সরকারের নজরানা 
গ্রহণ করতঃ তীহাকে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল ইত্যাদি। ১লা রবিয়স সানি ২২ জুলুস। 
৮ম-- ১৭৪১ হ্রীষ্টাব্দে (মহাম্মদ সা বাদশাহ গাজী ফিদ্বী মহাম্মদ আলিবর্দি খা বাহাদুর) 
মোহরাঙ্কিত পরওয়ানার মর্ম: সুবে উড়িষ্যার এলেকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল 
পরগণে ব্রাহ্মাণভূমের জমিদার ব্রিলোচনের অসদ্ধযবহারে প্রজাগণ উৎপীডিত হওয়ায় এবং 
যথাসময়ে সরকারের রাজস্ব পরিষোধ না করিয়া পলায়ণ করার বিবরণ সদরের কানুনগো 
ইন্দ্রজিতের আবেদন পত্রে প্রকাশ হওয়ায়, উক্ত ত্রিলোচনের পরিবর্তে চাকলে বর্ধমান 
ওগয়রহার জমিদার রাজা চিত্রসেনকে উক্ত পরগণা প্রদত্ত হইল। দেশের উন্নতি, দস্যু ও 
তস্কর হইতে দেশ রক্ষা ও কৃষী কার্ষ্যের উন্নতি সাধনে যত্ববান হওয়া তাহার কর্তব্য ইত্যাদি। 
১৯ রবিয়ল আউল ২২ জুলুস। 
৯ম-__- ১৭৪৫ ব্বীষ্টাব্দে উজীরল মোমালেক কমরউদ্দিন খাঁ বাহাদুর) মোহরাহ্কিত চিত্রসেন 
রায়ের পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্তির আমল নামা। ৯ সফর ২৬ জুলুস। 

আর্শা পরগণা রাজা চিত্রসেনকে প্রদত্ত হইবার পর, নথু নামক কোন ব্যক্তি তাহাতে 
একটি মিনার প্রস্তুত করে। রাজা চিত্রসেন তাহাকে উক্ত মিনার ভঙ্গ করিবার আদেশ করিলে 
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নতথু মিনারটি ভঙ্গ না করায় রাজা তৎসম্বন্ধে দিলীম্বর সমীপে আবেদন করিলে, দিলীশ্বর 
তৎসম্বন্ধে যে অনুমতিপত্র সহ খেলাত প্রদান করেন তাহার মর্্ম। 
১০ম-_ মেহাম্মদ সাহ বাদশাহ গাজী ফিদ্বী নওয়াজেস মহাম্মদ খা বাহাদুর সাহামত জঙ্গ) 
মোহরাঙ্কিত। | 

প্রেরিত পত্রে আপনার প্রতি বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ, আর্শা পরগণা প্রাপ্তি ও নথ 
মিনার ভাঙ্গিবার অনুমতি অমান্য করা ইত্যাদি সংবাদ অবগত হইলাম। হুজুর হইতে মিনার 
ভাঙ্গিবার জন্য পুনরায় উহাকে পরওয়ানা প্রেরণ করা হইল। বোধ হয় এতদিন ভাঙ্গিয়াছে। 
আপনার জন্য খাসা খেলাত ও একটি হস্তী এবং সেনাপতি মাণিকাদের জন্য খেলাত ও 
একটি ঘোটক বাদশাহের আদেশানুসারে উকীলের নিকট প্রেরণ করা হইল ইত্যাদি। ১৫ 
সাবান। 

্রাহ্মণভূমি পরগণা প্রাপ্ত হইবার পর ১৭৪২ স্বীষ্টাব্দে রাজা চিন্রসেন রায় দিল্লীশ্বরের 
নিকট হইতে খেলাত ও সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। 
১১শ-_ মেহাম্মদ সা বাদসা গাজী ও রাজা ইন্দ্রজিৎ) মোহরাঙ্কিত সুবা উড়িষ্যার এলেকাধীন 
খেলাত সহ সনন্দ প্রদত্ত হইল। 

খেলাত। 
ছত্র। 
আম্পীনাকারা। 
আড়ানী। 

১২শ-- এ সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বরের মেহাম্মদ শা বাদসাহগাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দি খা 
মহাব্বতে জঙ্গ বাহাদুর) মোহরাহ্কিত পরওয়ানা ১৭, রবিয়স সানি, ২৩ জুলুস। 

সন ১৯৫১ সাল ইং ১৭৪৪ শ্বীষ্টাব্দ রাজা চিত্রসেন রায় আর্শা পরগণার মাল গুজারি 
প্রদান করতঃ যে দাখিলা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। দাখিলা খানি পারসী 
অক্ষরে লিখিত। এখানে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। 


মোহর । 
মহান্মদ সা বাদসাহ গাজী 
ফিদূবী আলিনকন 
দাখিল! 
“ঙ্গদেশের সবার অধীনস্থ ঢাকলা 


মোহর 
ম্হান্ছদ সাবাদস়াহ 
গাজী 
বান্দা কৃপারাম 


৫০ 


সন ২ ভুনুম 
নর টু 


মুর্শিখাবাদ একার বক্কেয়ার সিংহ খাঞাঠির তহবীল বাবত পরগণে 
আর্শ। ওগয়রগার খিদার প্লাজা চিত্রসেলের ১৯৫৯ সালের খাজনা আলি- 
নকী দারগার এহতেমাঘে আরজী সহ. সরকারী ধনাগানে ধাখিল হইল! 
মোহর । | 
মহান্মদ সা বাদমাহ গাজী 
বান্দা বক্তেয়ার সিংহ 


আদায় মঃ চৌত্রিশ হানার ছয় শত 
১৯ জিলহেজ্জ মন ২৭ হিজরি পঁচিশ টাকা! তের আনা 
৮১৪ ৪৮৮৭ কিন্ত 
৯৩ মহরম সন ও ৮১৪ 3৮৮ 
ও ৬২২ ২১২৮৭ 
% লা অক্ষর সন এ ৮৮০০২ 
১০৯০১৫1০৩৬ ২১, 
৭ রধিয়ল- আউল ৫৫৮০২ 
1 ৫১১৩২ ইত্যাদি ৪০১২০ ২ 
৭ রবিয়ল আউল সন, ২৭ জঙ্গুস । ইত্যাি 


রাজা চিত্রসেন এইরূপ ১২ খানি ফরমান, সনদ ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন। তার 
কার্যদক্ষতা ও সদগুণে স্বয়ং দিললীশ্বর এবং সাম্রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ তার 
প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট ছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশে তার মান সন্ত্রমের শেখ ছিল না। 
তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মীধ্যক্ষের নিকটেও তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। 

রাজা চিত্রসেন রায় পিতার বর্তমানেই ১৭২৯ শ্রীষ্টাব্ডে ইন্দ্রায়ণ পরগণা, ১৭৩১্বীঃ 
দিল্লীশ্বরের নিকট হতে “রাজা” উপাধি এবং ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারী 
সনদ পান। তখন মণ্ডলঘাট ও আর্শা পরগণার বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল। 
কীর্তিমান কীর্তিচন্দ্র জীবিত থাকাকালীন, পুত্র চিত্র সেন “রাজা” উপাধি ভূষিত হয়েছিলেন 
তার কোন কারণ জানা যায় না। 

রাজা চিত্রসেন ও তার পরবতী রাজা তিলোকটাদ দিল্লীশ্বরের নিকট হতে যে সমস্ত 
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জমিদারীর সনদ ও ফরমান পেয়েছিলেন, তাতে এ সমস্ত জমিদারীর শাসনভার সম্পূর্ণ রূপে 
অর্পিত হয়েছিল। প্রতি ফরমানেই উল্লেখ ছিল, মাদকদ্রব্য যাতে দেশ মধ্যে প্রচলিত করা না 
হয়, সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ ছিল। তাছাড়া ফরমানে আরও উল্লেখ ছিল, 
রাজ্যমধ্যে কৃষিকর্মের উন্নতি সাধন, দস্যু ও তক্করের অত্যাচার নিবারণ ও তাদের যথোচিত 
দণ্ড বিধান এবং পথিকগণের গমনাগমনের সুবিধা বিধান করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় “বর্ধমান রাজ্য” একটি করদ রাজ্য হিসাবে পরিগণিত 
হতো। সরকারী রাজস্ব ছাড়া, সুবার সঙ্গে আর কোন বিষয়েই কোন সংস্রব ছিল না এবং 
সুবাও আভ্যন্তরিন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। রাজা চিত্রসেন বাদশাহের অনুমতি 
কানুনগোর নজরাণা এবং তার পিতার বিজিত চন্দ্রকোণা, বরদা ও ভূরসুট প্রভৃতি স্থানের 
নজরাণা গ্রহণ করবার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। সেই সময় বাদশাহের বিনা অনুমতিতে কোন 
জমিদারই প্রজার নিকট হতে নজরাণা গ্রহণ করতে পারতেন না, রাজা চিত্রসেনেরই সেই 
ক্ষমতা ছিল। তিনি বার্ষিক ২২,৫১:৩০৬ টাকা রাজস্ব এবং জায়গীর তহবিল ইত্যাদি বাবদ 
বার্ষিক ১৯,১৬৬ টাকা মোট ২২,৭০,৪৭২ টাকা বঙ্গেশ্বরের ধনাগারে দিতেন। তিনি বর্থমান 
রাজবংশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং তার কর্মকুশলতায়, ন্যায় পরায়ণতায় দিল্লীশ্বর 
রাজা চিত্রসেনের পারিবারিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা £ -- 

রাজা চিত্রসেনের দুই মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্টা রাণী ছঙ্গকুমারী ছিলেন কাসীরা'ম সেট 
তলওয়ার কন্যা, ও পরাণটাদ সেট তলওয়ারের পৌত্রী। পরাণটা'দ পঞ্জাব প্রদেশ থেকে 
এসে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকেন। কনিষ্ঠা রাণী ইন্দুকুমারী ছিলেন ধরমচাদ মেহেরার 
কন্যা । ধরমটাদ মেহেরা কানপুর থেকে অন্থিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। দুই মহিষীরই 
কোন সম্তানাদি হয় নাই। রাজা চিত্রসেন ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও নিষ্ঠাবান পুরুষ। দেব-দ্বিজে 
তার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রতৃষে শষ্যা ত্যাগ করে স্ানাদি সেরে গো-সেবা, পৃজাপাঠ 
প্রভৃতি মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন করতেন। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন, পরে আত্মীয়স্বজন ও 
পারিষদবর্গ সহ নিজে ভোজন করতেন। তৎ্পরে তিনি পারিষদ ও বিশিষ্ট জ্রানীগুণীদের 
নিয়ে সভায় বসতেন। রাজসভা চলতো রাত দশটা পর্যস্ত। 

রাজা চিত্রসেনের সভাপপ্তিত ছিলেন অস্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, 
শাক্সুনে 2, কবি ও গ্রন্থকার বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার। তার প্রথম এবং প্রধান গ্রন্থ “চিত্রচম্পৃ। 
এই গ্রহটি ১৭৪৪ ব্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রস্থটি রাজা চিত্রসেনের চরিতকাব্য। এই 
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গ্রন্থে তার রাজসভা ও তার সম্পর্কে বহু তথ্য উল্লিখিত আছে। 
এখানে উল্লেখ্য, কবি বাণেশ্বরের সঠিক জন্মসাল জানা যায় না। তবে অনুমান করা 
যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোরার দিকে গুপ্তি পাড়ায় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দেবীবর ঘটকের 
শুরু শোভকর-এর বংশে বাণেশ্বরের জন্ম। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্ঝাননের পূর্বকাল পর্যস্ত 
বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার ছিলেন বাংলার অবিশংবাদী পণ্ডিত। তিনি নদীয়া থেকে বর্ধমান রাজ 
চিত্রসেনের আশ্রয়ে আসেন। এই তথ্য জানা যায় “চিত্রচম্পূর রচনাকাল থেকে। ১৭৪৪ 
্ীষ্টাব্দের কার্তিক মাসের কিছু আগে তিনি চিত্রসেনের আশ্রয়লাভ করেন। সেই সময় বর্ধমানে 
বর্গীর হাঙ্গামা প্রচণ্তরূপ ধারণ করে। নিরাপত্তার অভাবে রাজা চিত্রসেন সপরিবারে গঙ্গার 
পশ্চিমতীরে নিজ নির্মিত কাউগাছি গড়ে আশ্রয় নেন। পুপ্তিপাড়ার নিকটেই কাউগাছি। মনে 
হয় এখানেই বাণেশ্বর সর্বপ্রথম চিত্রসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করিয়ে 
দিয়েছিলেন চিত্রসেনের প্রধান মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্র। মাণিকাচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল গুপ্তিপাড়ায়। 
সেই সময় তিনি ছিলেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। 
কবি বাণেশ্বর বিদ্যালক্ষার বাড়ী যাবার বিশেষ প্রয়োজনে রাজার কাছ থেকে ছুটি 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে নীচের উদ্ধত শ্লোকটি শুনিয়ে তীর সংসারের অভাব-অনটন ও 
সুখ-দুঃখের কথা সুকৌশলে বিবৃত করেন। 
তাতৈশ্ব্য্যবিণবির্বতা বলবতীভিক্ষা প্রগলভাহভবৎ। 
সা লজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়া শোকেন মনোমূতো 
ভিক্ষা দৈন্যসৃতা চিরাৎ পতিরতানাদ্যাপ্পি মাং মু্তি।।” 
চিত্রসেন কবির শোক-দুঃখ বেদনার কথা বুঝতে পেরে তার দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করেন। 
এই ত্বটনা থেকে জানা য়ায় রাজা চিত্রসেন প্রকৃতপক্ষে প্রজাবংসল ছিলেন এবং রাজা প্রজার 
মধুর সম্পর্ক তথা দুঃখ দরদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বরকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু 
শোনা যায় বর্ধমানে তার গুণের তেমন কদর হয় নাই। 
কাউগাছির জীবন যাত্রা সম্বন্ধে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার লিখেছেন, বর্ধমানের অনুরূপ 
দেব সেবা, দরিদ্রজনে অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্ষ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। এখানেও রাজা 
চিত্রসেন পণ্তিতবর্গ ও রাজসভাসদ পরিবৃত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তিনি তার “চিত্রচম্পু' 
কাব্যের শেষ শ্লোকে রাজা চিত্রসেন ও প্রধান মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ 
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মন্ত্রিস্তোমাগ্রগণ্য স্তদুভয় মিলনং রত্বহেমাভিষঙ্গং 

আস্তাৎ ভূভুষণায় প্রকটিত মহিমা পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রৈঃ 
কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা “চন্দ্রাভিষেক' নাটকেও রাজা 
চিত্রসেন ও মাণিক্যচন্দ্রের উচ্ছসিত স্তুতি বন্দনা আছে। মাণিক্যচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে 
বসম্তমহোৎসবে বর্ধমানে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। 
বগাদমন £__ 

কীর্তিটাদ বহুকীর্তির কীর্তিমান পুরুষ এবং দীর্ঘ ৩৮ বছর অপ্রতিহত প্রভাবে জমিদারী 
পরিচালনা ও প্রজানুরঞ্জন মূলক বহু কাজ তিনি করলেও প্রকৃত রাজগৌরব লাভ করেন 
তার সুযোগ্য পুত্র চিত্রসেন রায়। তিনিই সর্বপ্রথম “নজরানা' গ্রহণ ক্ষমতা প্রাপ্ত, “রাজা' 
উপাধি এবং “ছত্র ধারণ” সম্মান-এর অধিকারী হন। তিনি মাত্র ৪ বছর রাজত্ব করেন। রাজত্ব 
লাভ করার ২ বছর পরেই তাকে এক বিরাট শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যে শক্তি 
সারা ভারতকে কীপিয়ে তুলেছিল সেই বিপুল বর্গীবাহিনীব মুখোমুখী হতে হয়েছিল। তবে 
আত্মরক্ষার জন্য কখনও কখনও তাকে বিভিন্ন গড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 

১৭৪২ শ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ভাক্কররাম ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) অশ্বারোহী সৈন্য 
নিয়ে বর্ধমানের ওপর হামলা করে। বর্গীবাহিনী আসার পূর্বেই চিত্রসেনের মন্ত্রী মাণিকঠাদ 
মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে এ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে, সামান্য 
কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে যাওয়া নিতান্তই মূর্খামি, তাই চিত্রসেন ভাগীরতীর 
পূর্বতীরে পূর্বোল্লিখিত কাউগাছির দুর্গে গিয়ে সাময়িক আত্মগোপন করে থাকেন। প্রবল 
পরাক্রাস্ত অশ্বারোহী বর্গীরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে চলেছে। ঘরবাড়ী জালিয়ে দিচ্ছে, 
করছে। চিত্রসেনকে মারাঠা দস্যুদের এই সব অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। কিন্তু একক 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা তার ছিল না, এমন কি সুবেবাংলার নবাব আলিবদী খার-ও 
সে সামর্থ ছিল না। তখন রাজা চিত্রসেন, তার নিজ সৈন্য, নবাব সৈন্য ও ছোট ছোট 
জমিদারগণ নিজের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ ভুলে সকলেই সমবেত হয়ে তাদের সৈন্য সহ বিশাল 
বর্গীদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি বর্গীদের অত্যাচার প্রতিহত 
করেন। এই সময়ের পূর্বে, রাজা কীর্তিটাদের সময় হতে এবং রাজা চিত্রসেনেরও নির্মিত 
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কতকগুলি দুর্গ বহিঃশত্রর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। 
রাজগড়, সেনপাহাড়ী, পানাগড়, তালিতগড়, কাউগাছি বা কোগাছি দুর্গের কথা আগেই 
বলেছি, কোথাও কোথাও এইসব দুর্গগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। তবে নবাৰ 
আলিবরীর সুকৌশলে ভাসক্কররাম নিহত হওয়ায় বর্গীরা সাময়িকভাবে পলায়ন করে। 
বর্গীর হামলা $£__ 
চাকলা রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি অধিবাসীগণের দুর্দশা 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 

বরগীর হামলার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বলা যেতে পারে দিলীর সম্রাট মহম্মদ শাহ। 
লুষ্ঠনকারী নাদির শাহ ১৭৩৯ শ্রীঃ ২১ মার্চ দিল্লী আব্রমণ, রাজ কোষ লুণ্ঠন করে এবং 
দিল্লীর চারলক্ষ অধিবাসীকে নৃশংসভাবে গণহত্যা করে দেশে ফিরে যায়। এই পরিস্থিতিতে 
মহম্মদ শাহ হিতাহিত জ্ঞান শ্রন্য হয়ে একদিকে আলিবরদী খাকে সুবেবাংলার সুবাদারীর 
ফরমান দিয়েছেন, অপর দিকে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র প্রথম বালাজীরাওকে ১৫ লক্ষ 
টাকার বিনিময়ে সুবেবাংলার চৌথ আদায়ের কর্তৃত্বও দিয়েছেন। চৌথ আদায়-এর উদ্দেশ্যেই 
মারাঠা দস্যু বা বর্গীরা বাংলার উপর অত্যাচার উৎগীড়ন চালায়। 

নবাব আলিবর্দী উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে ফেরার পথে ১৭৪২ শ্রী এপ্রিল মাসে 
বর্ধমান রাণি দিঘির (রাণিসায়র) পারে শিবির স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য প্রত্যাবর্তন করার 
পথেই নবাব এক হরকরার মুখে সংবাদ পান একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান অভিমুখে 
নাগপুর থেকে যাত্রা করেছে। এইদিন ভাক্কররাম-এর নেতৃত্বে ২০ হাজার অশ্বারোহী বর্গী 
সৈন্য বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়। ১৭৪২ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ভোররাতে নবাব শিবির 
আক্রমণ করে, শহরের এক অংশে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চল লুগ্ঠন করে। 
কিন্ত নবাব শিবিরের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পেরে ভাস্কররাম খাদ্য সরবরাহ যাতে বন্ধ 
হয়ে যায় সেই জন্য শিবির অবরোধ করে। এই বিষম সঙ্কট মুহূর্তে নবাব এক সপ্তীহ বর্ধমানে 
অবস্থান করতে বাধ্য হন। অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিল যে সমগ্র সৈন্যদল প্রায় তিন দিন 
অভুক্ত ছিল। অথচ সৈয়দ গোলাম হোসেন খী বলেছেন “...../9 (/49//8) €0০/ 79 
18501611101 01 90/5101110 1710 191108/217, 2 ০০0611761%, 101 100100110451855 ০910 
[01917/ 01 10101510175, ৩6/1091101 60 11051 17 8911021, 115 1709110101) 1091110 00 
9/105170 //1) 175 09016 10 0715 ০210/51 8/10 1715 7017 10 179 977977/95.”। কিন্তু 
শহরের শস্যভাণ্ার পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাকে নিরাশ হতে হয়। 
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নবাবশিবিরকে অবরুদ্ধ রেখে ভাক্কররামের বর্গীসৈন্যরা বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে 
৪০-৪৫ মাইল অঞ্চল জুড়ে লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, ও নানা প্রকার নৃশংস অত্যাচার 
করতে থাকে। হরকরাগণ বর্গীদের এই অমানুষিক অত্যাচারের খবর নবাবের কাছে পেশ 
করে। নবাবের অসহায়তার সুযোগে ভাক্কররাম দাবী করে ঃ 
11917151175 011110593 /818 0//917 10 179 1)/1//98)/ 011)051011511)/ | 00110 0০0 
02016 (60 17/10/1209), 101 | 1192 00119 10 7/001£)091191701/5 000111117/ 21191 
5619917170 11169 11810517105 01/011179)/ 0/০/ 21070 01519/705." (রসপুর রায়বংশের 
ইতিকথা পৃঃ ২-৪) এখানে বলা প্রয়োজন ইউসুফ আলি সবসময়ই নবাবের সঙ্গে ছিলেন। 

দু'পক্ষের দূতগণ দুই শিবিরে যাতায়াত করেও সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন 
নাই। নবাব সেনাপতিগণের পরামর্শ অনুসারে শত্রুকে ঘুষ দেওয়ার পরিবর্তে এ অর্থ বরং 
সৈন্যদের ভাগ করে দিলে তারা উৎসাহও যেমন পাবে তেমনি নবাবের প্রতি তাদের প্রভু 
ভক্তি ও দায়িত্ববোধ বাড়বে। গোলাম হোসেন শলিমের বিবরণে পাওয়া যায়, এক সপ্তাহের 
মধ্যে নবাব শিবিরে খাদ্যাভাব চরম অবস্থায় পৌছেছে। “4870 /191) 1) 5৫0/95 28/0 
01517717125 01181110//91) //918 9১/189015190 9170 (119 53011010107 11771)01190 018117৩ 
/919 9150 ০০111019191 0011 07 (0 9৮৪1 09911) /)/ 515196101, 11011791710911105 
29698 1018171911) 10015, 87151 28171177915 //919 190 01) (179 19995 ০01 £25 9917 
11852 01501015811) ০95580 00 165 9৮৪11971019. 10110199/99515 28170 38010913, 110117110 
9১69101 01585 01118 5111 2170 11191770011 79856900181 91/83.৮। প্রত্যক্ষদর্শী কবি 
গঙ্গারামের বিবরণীতেও এর সমর্থন মেলে £ 

“কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া। 
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া।।”” 

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের “সাহিত্য প্রকাশিকা” থেকে জানতে পারি প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ 
আলিও নবাব শিবিরে দারুণ খাদ্যাভাব ও বর্ধমান হতে কাটোয়া পৌছতে তিনদিন যে সব 
খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন তার তালিকা দিয়েছেন, -“41 ০০91795 ৫0 (17)/17791701 
(121 01709 17 (17120001158 01 1/128 098/5 9100116 110189-001911915 01 2 5881 0 
/01710/711 //919 1010901/90 9170 291) 11281 //95 10911/691) 01 0)/ 5০৮০/7 109150/79, 
8110 176)61 097 117182 108150175 56011515190 017 52911101809 0৫ 5/191/8110019), 2 
/110 01 5৮/996 17291: 910 017 118 11010 09/ 59912110915015 11/90 017 1151 
3991 01 0991 /51091. /10/591, 017 118. 09 01 07911 21/71/2121 /671//2, 0792 
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/011101) 10901915, 1/11711170 61791 50191012111 0017)5 0 2৮817 /৪1191)/ 0/0010 109 
2/5712119 111912, 09600/€ 6/)917759//25 10 11091101902 /11) 1175 011170511003511018 
12512. 13111 119 31/71/1017 11910 01/25 11791 19110/ 10 1172 917121 07 1179 1৬121//271)5 
17791, 1112 11/19/1725 (10009 /91//110 21769150 11191 ৮130০ 10 ৮/11802 1, 1250 5০1 
119 10 6112 36012 01 00173 ৮1011 1 //283 1011009351012 1001 11911) 60 08117 01. 111 
1115 00/10/1101) 17191) 9100 91711719819, 2791 5171৮/170 10111716865 097/5, 198801790 /€281//2 
011 (72100111117 05)/ 910 1590 1119 1011171019175 211191110900, 19/0110 (11911) (0105 
17210112 2110 521//9. 1 

অনন্যোপায় হয়ে নবাব স্থির করলেন ২২ এপ্রিল অতি প্রতৃষে মারাঠা ব্যুহ ভেদ করে 
বর্ধমান শহর ছেড়ে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। নবাব ভারবাহীচাকরদের ও স্ত্রীলোকদের 
বর্ধমান শহরেই অবস্থান করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু বর্গীর ভয়ে তারা কেউ থাকতে চায় 
নাই, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তারাও অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বৃষ্টিপাতের জন্য নবাব-এর 
অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। এদিকে বর্গীরা নবাব বাহিনীকে ঘিরে ফেলায় বর্ধমানে তাদের 
ফিরে আসা সম্ভব হয় নাই, বাধ্য হয়ে বর্ধমানের ৬/৭ ক্রোশ উত্তরে “নিগন সরাই” স্থানে 
অবস্থান করতে হয়।২৪ শে এপ্রিল খুব ভোরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় বেগ 
শরফ-উনর্নসা “লগা” নামে এক হস্তিনীর পিঠে চরে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। বর্গীরা তাকে 
করে বেগমকে উদ্ধার করেন কিন্তু তিনি শত্রু হস্তে নিহত হন। কার্যতঃ প্রায় বন্দী অবস্থায় 
উপনীত হয়ে বর্ধমান রাজার দক্ষিণ দেশীয় বক্সী মীর খয়ের উল্লার মাধ্যমে ইনি বর্ধমান 
রাজার পক্ষে দেওয়ান মাণিক চাদ সসৈন্যে আলিবর্দীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। 

যাইহোক শেষ পর্যস্ত নবাব কাটোয়ায় উপনীত হন। সেখানে পৌছে তিনি জানতে 
পারলেন পূর্বেই বর্গীরা কাটোয়ার শস্য ভাণ্ডার পুড়িয়ে দিয়েছে। কাটোয়ায় শিবির স্থাপন 
করে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে হাজী আহম্মদের কাছে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর 
সংবাদ প্রেরণ করেন। এদিকে বর্ষা আগত দেখে ভাস্কররাম নাগপুর ফিরে যেতে মনস্থ করে। 
কিন্তু নবাবের পূর্বতন সেনাধ্যন্ম' মীরহাবিব বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাস্কর রামের সঙ্গে যোগ 
দিয়ে সাত শত বাছাই করা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কেতুগ্রাম 
থানা সহ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা লুটতরাজ ও পুড়িয়ে মরুভূমি করে দেয়। 
তাদের মূল শিবির ছিল দেওয়ানগঞ্জে (দীইহাটে)। ভাস্কর রাম বর্ধমানের জমিদার কীর্ভিচাদের 
প্রাসাদতুল্য রাজবাড়ী অধিকার করে সেখানে অবস্থান করেন। কাটোয়া থেকে দাইহাট পর্য্ত 
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বিরাট এলাকা নিয়ে বগীদের শিবির ছিল। তাদের অত্যাচারে এ অঞ্চল সহ পাশ্বব্তী অঞ্চল 
প্রায় জন শূন্য হয়ে পড়েছিল। 
প্রকৃতপক্ষে বর্গীদের অত্যাচারের কথা অবর্ণনীয়। যতদূর সম্ভব রাজা চিত্রসেন বিশাল 
সৈন্যদল রেখে সচিবদের উপর বর্ধমান নগর রক্ষার ভার দিয়ে বহু দুস্থ শরণাগত আর্ত 
দরিদ্রদের নিয়ে “বিশাল নগরীতে” উপস্থিত হন। এই বিশাল নগর তার নিজ অধিকারস্থিত 
দক্ষিণ প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর তীর্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। 
ৰলা বাহুল্য, তিনি তার সামর্থ ও সাধ্যানুষায়ী বর্গীদের শ্রতিহত করতে চেষ্টা করেন 
হাঙ্গামা চলেছিল। পরে সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। 
রাজা চিত্রসেনের দেব কীর্তি ও নগর প্রতিষ্ঠা £__ 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঃ অন্থিকা কালনায় “সিদ্ধেশ্বরী পাড়া' নামে একটি পাড়া বা মহল্লা আছে। 
এক সময় এঁ অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলাবীর্ণ। কালনা মহকুমার কালনা ছিল সে সময় বর্ধমানের 
বন্দর শহর এবং বর্ধমান রাজাদের বিরাট প্রাসাদ, বিনোদন শহর। রাজা চিত্রসেন তখন 
সেখানে অবস্থান করছেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গল অঞ্চলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। 
যাওয়ার সময় তিনি শুনতে পেলেন বনের মধ্যে ঘণ্টার শব্দ। তিনি শব্দ অনুসরণ করে বনের 
ভিতর গিয়ে দেখেন সেখানে কোন মানুষজন নাই একটি ভাঙ্গা মন্দিরে কালী মূর্তি রয়েছে 
আর সেখানে রয়েছে পূজার নৈবেদ্য, কালীপৃজার উপযোগী ফুল ফল ইত্য।দি নানা উপাচার। 
রাজা জানতে পারলেন এইটিই চতুর্ভূজা কালিকা মুর্তি। এই দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী অন্থিকা, 
যাঁর নামানুসারে গ্রামের নাম অন্থিকা কালনা। 
দেবীর ভগ্ন মন্দির দেখে রাজা চিত্রসেন সেখানে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করিয়ে 
দেন। মন্দিরের স্থাপত্য রীতি ভিন্ন ধরণের, জোড় বাংলার রীতিতে মন্দিরটি নির্মিত। দেবী 
সিদ্ধেশ্বরী অশ্বিকার এই মন্দিরটি ১৬৬৩ শকে ইং ১৭৪১ শ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দির গাত্রে 
গ্রথিত শিলালিপি থেকেই তা বোঝা যায় £-_ 
“শুভমস্তু শকাব্দা _- ১৬৬৩/২ 
২৬/৩ শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী 
শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য। মিষ্ত্ী শ্রীরামচন্দ্র।” 
ইন্দ্েশ্খর ও চন্দ্রেন্খর শিব মন্দির ৪-_ 
বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সব্বমঙ্গলা মন্দিরে দক্ষিণ দিকে নবনির্মিত প্রবেশদ্বার দিয়ে 
ঢুকে একই ধরণের দু'টি আট চালা শিব মন্দির দেখা যায়। মন্দির দুটি পথের দুপাশে অবস্থিত। 


৫৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


একটি দক্ষিণ পার্থে আর একটি বাম পার্খে। দক্ষিণ পার্থর শিবলিঙ্গটি “চন্দ্রেশ্বর' এবং বাম 
পার্থের নাম “ইন্দ্রেশ্বর'। দুটি মন্দিরেরই সম্মুখ ভাগ অনেকগুলি টোরাকোটা টালি বসিয়ে 
সুসজ্জিত করা। মন্দির গাত্রে শ্বেত পাথরে খোদিত যে শিলালিপি গ্রথিত আছে তাহা প্রমাণ 
করে মন্দির দুটিই রাজা চিত্রসেনের নির্মিত। 
দক্ষিণ দিকের মন্দিরে আছে __ “-্থাপিতং চিত্র সেনস্য নৃপতে জায়-য়াদায়া। 
রাজ্ঞা ছঙ্গাকুমার্য্যেশ লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরাভিধম্।1” 
এবং বাম পার্থর মন্দিরে আছে --“-্থাপিতং চিত্র সেনস্য ভূমিভক্ত দ্িতীয়াম্ময়া। 
মাহিষ্যেন্্র কুমার্যেশ লিঙ্গমিন্দ্রেশ্বরাভিধম্‌।1৮ 

নগর স্থাপন ৪ 

রাজা চিত্রসেনের রাজত্বকাল খুব অল্প। তা ছাড়া তার সময় সুবে বাংলার রাজনীতি 
ছিল ঘটনা বহুল। বিশেষ করে বর্ধমানের ওপর তখন বর্গীহামলা এমন ভয়াবহ এবং ভীষণ 
আকার ধারণ করেছিল তা বর্ণনাতীত। তৎসত্বেও দুস্থ ও অনাথ আতুরদের রক্ষার জন্য নিজ 
অধিকারভূক্ত অঞ্চলে নগর পত্তন করেন যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দক্ষিণ 
প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর এই দুই তীর্থ ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে “বিশাল নগর" নামে অতি মনোরম 
নগর পত্তন করেন। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়ার কাছে “চিত্রসেন পুর' 
“গড়” নির্মাণ 8 

চিত্রসেনের পূর্ববর্তী কীতিষাদ দীর্ঘকাল জমিদারী পরিচালনার সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণ 
প্রতিহত করা, জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নিজ নিজ সীমানায় গড় বা দুর্গ নির্মাণ 
করেন। রাজা চিত্রসেনও বর্গী দস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তালিতগড়, রাজগড়, এছাড়াও 
উত্তর সীমান্ত রক্ষার জন) অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহড়ীতে দুর্গ নির্মাণ করান। এখানে 
যে কামান পাওয়া গিয়েছিল তাতে পারসী ভাষায় রাজা চিত্রসেনের নামাঞ্কিত ছিল। 


নতুন প্রথা প্রবর্তন পোরিবারিক ক্ষেত্রে) £__ 

রাজা চিত্রসেন রায়ের আভিজাত্যবোধও ছিল অনন্য সাধারণ। বর্ধমান রাজবংশে 
তিনিই সর্বপ্রথম মৃতের চিতাভদ্ম সংরক্ষণ করে তার ওপর স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ প্রথা প্রচলন 
করেন। কীর্তিটাদের মৃত্যুর পর তার চিতাভম্মের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণই প্রথম সৌধ এবং 
সৌধগাত্রে প্রস্তর নির্মিত স্মৃতি ফলক গ্রথিত করণ। অতঃপর সকল রাজগণেরই প্রস্তর ফলক 
খচিত স্মৃতি সৌধ নির্মাণ বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৫৯ 


স্বল্নকাল সময়ে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, দীন-দুঃখীর প্রতিপালক, বর্গী দস্যুদের 
দ্বারা নিপীড়িত প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখের অংশীদারী রাজা চিত্রসেন রায় বাংলা ১১৫১ সালের 
রাসপৃর্ণিমার পূর্বদিন ১৭৪৪ শ্রীঃ) ধরাধাম থেকে চির অবসর গ্রহণ করেন। 
রাজা চিত্রসেন রায়ের পরলোক গমনের পর তার শোক সন্তপ্তা মহিষীদ্ধয় দেব সেবা 
দেব-অর্চনা এবং দেব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্ম নিয়েই থাকতেন। জ্ঞোষ্ঠা মহিষী রাণী ছঙ্গকুমারী 
আন্বিকা কালনায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এঁ স্থানটি জগন্নাথবাটা 
নামে পরিচিত। জগন্নাথবাটীতে ১৬৭৬ শকে তিনি ত্রীস্রী রাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। 
মন্দিরে উৎ্কীর্ণ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে £__ 
বানাদ্রি মাতৃ কামানে 
শাকে প্রাসাদামৈষ্টকাম। 
চিত্রসেনস্য মহিষী 
মহেশায় ন্যবেদয়ৎ || শকাব্দ ১৬৭৫ 
রাজা চিত্রসেন রায়ের কনিষ্ঠা মহিবী ইন্দ্রকুমারী এ রাজেশ্বর শিব মন্দিরের পার্থ ভুবনেশ্বর 
শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজেশ্বর শিব ও ভুবনেশ্বর শিব মন্দির দুইটির নির্মাণ কৌশল একই 
ধরণের। মন্দির গাত্রের শিলালিপি অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যে অংশটুকু বোধগম্য 
হয় তাহাতে বোঝা যায় কনিষ্ঠা রাজমহিষীই উহা প্রতিষ্ঠা করেন। 
3 শাকে রুদ্রায় মন্দিরম। 
হরর রাজ্ত্ৰী প্রাদাৎকানীয়সী ||” 
রাজা চিত্রসেন আর যে সমস্ত ফরমান এবং সনন্দ পান তা এখানে উদ্ধত করা' হলো। 


কাজী মহাম্মদ ওয়ালির দস্তখত 


মোহর। 


(দেওয়ান সবফরাজ খা) 


সন ১০ জুলুস ২০শ রাবয়সসানি। 





বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ মহাল খালেসা সরিফা চাকলে বর্ধমান সরকার সলিমাবাদ পরগণে ইন্দ্রায়নে 
বর্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি, কারকুন, প্রজাগণ ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে, মাননীয় সুজা অদ্দি মহাম্মদ খাঁ 
বাহাদুবের সাক্ষরিত পত্রের মন্মানুসারে অবগতি হইল যে, পনগণা মজকুরার ১১৩৩ সালের বাকী রাজস্ব 


2 বর্ধমান রাজইতিবুত্ত 


৩৩৭৭৯ /. ও ১৫০০ /. নজর গ্রহণ করতঃ, ভূতপুর্র্ব জমীদার রামভদ্র চৌধুরীদিগের পরিবর্তে ১১৩৪ সাল 
হইতে বীর্তিটাদের পুত্র চিত্রসেনকে প্রদত্ত হইল। তাহার কর্তব্য যে যথা সময়ে রাজস্ব রাজ ধনাগারে প্রদান 
করেন। প্রজাগণের সহিত সপ্তাব স্থাপন করতঃ যাহাতে দেশ মধ্যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপে 
যত্ব করেন। চোর ও দস্মুদিগকে সর্বদা শাসনে রাখিয়া, যাহাতে পথিকগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে 
পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন প্রকার দুঙ্ধার্যয ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার, যাহাতে দেশ মধ্যে না হয়, তাহার 
চেষ্টা করেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল বাব গ্রহণ করিতে পূর্বাবধি নিষেধ আছে তাহা কদাচ গ্রহণ 
করা না হয়। সরকারি কাগজাদিতে স্বয়ং কারকুনগনের দ্তখত করাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। 
এমতে ইহাকেই তথাকার একমাত্র জমীদার জানিয়া সকলে ঘযথোপযুক্তমান্য করিবেন। (ইং ১৭২৮) 


মোহর 
(মহাম্মদ সা বাদসাহগাজী ফিদবী নসরৎত্জঙ্গ এতেমাদতদ্দৌলা উজীরল 
সোমালেক কমরদি'ন খা বাহাদুর) 


রফয়ৎ পানাহ জোবদতল আমাসেল-_ 
অল একরান রাজা চিত্রসেন মহকুজ বাসন্দ। 
যেহেতু বাদসাহের হুজুর হইতে আপনাকে রাজা উপধিষুক্ত পরওয়ানা, চারি পারচা খেলাত ও 
একযোড়া মুক্তা প্রদত্ত হওয়ায়, আপনার কর্তব্য ষে ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য ধনাবাদ প্রদান করতঃ সর্ব্বাদা 
সরকারের হিতাভিলাধী ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ব্রুটী না করেন। ইনি ১৫ সওয়াল ১২ জুলুস। ইং 


১০৩০) 


মোহর 
(মহাম্মদ সা বাদসা গাজী ফিদবী সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নসীরি) 


বঙ্গদেশের সুবার অধিনন্থ মহার খালেসা সরিফা মোতালক চাকলা শালগ্রাম, সরকার মন্দারণ ওগয়রহার 
পরগণে মণ্ডলঘাটার বর্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি, কাননগো, প্রজাগণ ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে-_মাননীয় 
পরম বিশ্বাসী সুজী আদ্দৌলা সুজা অদ্দিন খাঁ বাহাদুর আসদ জঙ্গের সাক্ষরিত পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে 
পরগণা মজকুরার ইন্তক ১১৩৪ নাগাইদ ১১৩৭ সালের বকেয়া মালগুজারি ৭৫৫৮৩ ৮ টাকা গ্রহণ করতঃ 
পৃবর্ব জমীদার জগন্নাথ ওগয়রহা চৌধুরী আনের পরিবর্তে, ১১৩৮ সাল হইতে বর্ধমান ওগয়রহার জমীদার 
চিত্রসেনকে জমীদারি পদ প্রদান করা হইল। জমীদারি সংক্রান্ত কার্ধ্য সকল, সুচারুরূপে নিবর্বাহ করিয়া, 
নানকার ওগয়রহা মজকুরাত মজুরা বাদে, সরকারি রাজস্ব প্রতি বসর নিয়মিত সময়ে সরকারি ধনাগারে 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৬১ 


দাখিল করেন। প্রজাগণের সহিত সতত সম্ধবহার করতঃ যাহাতে দেশ মধ্যে কৃষিকার্ষ্যের উন্নতি হয় তৎপক্ষে 
যত্নবান হয়েন। দস্যু ও তস্করদিগকে এপ্রকারে শাসন করেন, যেন তাহারা দেশ মধ্যে আদৌ স্থান না পায়। 
এবং পথিকগণ নিরুপদ্রবে স্থল ও জল পথে যেন গতায়াত করিতে পারে। কোন স্থানের ডাকাইতি অথবা 
রাহাজানি হইলে, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে ধৃত করতঃ অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রত্যর্পণ 
করিয়া-_দস্যুগণকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন। দেশ মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার অথবা 
কোন প্রকার দুঙ্কার্য্য না করে। হুজুর হইতে যে সকল বাব গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে তাহা কদাচ গ্রহণ করা 
না হয়। নওয়াজিমা কাগজাদিতে স্বয়ং ও কাননগৌর সাক্ষর করাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। 
সাধারণের কর্তব্য যে উক্ত ব্যক্তিকেই তথাকার জমীদার জানিয়া যথোপবুক্ত মানা ও উচিত ব্যবহার করে। 
ইতি ১লা সওয়াল ১৩ জুলুস (ইং ১৭৩২ | ৩৩ শ্রীঃ)- 


রা ৯ 
॥ “এ ক 
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ইবন আলমগীর আবলফতা নসীরুদ্দীন সা ৩য় সাহেব হিট 
সা 
0 কেরাণ সানি বাদসা গাজী ইবন মহম্মদ 
ইবন সাজাহান জাহান সা বাহাপুর। ১১৩৩। ইবন পু তা [আবু 





ইবন হুমায়ুন বাদসা 
ইবন বাবর সা 


চি চু 
ঢ 


বর্ধমান রাজই তিবৃত্ত ৬৩ 


পঃ বিল্লধরপুর আমলা-_ পঃ বজোড়া সরকার এ 


আজমতসাহি ৪ মহাল। ”" জগড়া পঃ জাহানাবাদ 
কিসমত আজমতসাহি। ” বরদা আমলা পঃ এ 
সরকার পরগণাবাদ। ” ভুরসীট সরকার সলিমাবাদ 
কিসমত মজঃফরসাহি। ” জঙ্গলপাড়া এ 
কিসমত ভাতসাখা "” নওবাসুকী পঃ জাহানাবাদ 
সরকার এ ” মকন্দা মতালক চাকলা-- 
পরগণে সেরগড় সরকার হুগলী 
মন্দারণ আমলা পরগণা জাহানাবাদ 
”" চিতুয়া সরকার এ ওরাক কিসমত জাহানাবাদ 
” বয়রা সরকার সলিমাবাদ। ” মানকর সরকার মন্দারণ 
” দেবকাল পঃ সরকার ” আমলা বালিয়া বাসন্দরী 
মন্দারণ। কিসমত ৬ মহাল। 
" মাঙ্গুরুল পঃ বয়রা সরকার কিসমত মণ্ডলঘাট সরকার 
সলিমাবাদ মন্দারণ 
"” মনোহরসাহি সরকার পঃ ইন্দ্রানি সরকার সলিমাবাদ 
রাজ-আবাদ ”» ফৈয়াজ কোর এ 
”* বগড়ি সরকার নরাখপাড়া ”" আজমতপুর সরকার -__ 
» রামপুর সরকার এ পবনাবাদ মৌজে ব্রাহ্মণগ্রাম 
"” বঙ্কবহরম সরকার এ ওগযরহা মহাল। 
(৩৭) 


৬৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


আবওয়াব ফৌজদারি 
ওগয়রহা মোতালক 
হুগলী । 
আবওয়াৰ ফৌজদারি 
মহাল। 
কাননগোর নজরাণা 
মহাল। 
নজরাণা ৩ মহাল 


চক্দররকোণা মহাল 


বরদা মহাল 


ভুরসুট মহাল 










১১৩৬ হিজরি 
ফিদবী নসরত জং এতমাদৎ উদ্দৌলা 


মহম্মদ সাবাদসা গাজী 
উজীরল মুলুক কমরদ্দীন খাঁ চিন বাহাদুর 


ূ 


৬৫ 


মোহর। 
(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী উজীরল্‌ মোলক নসরতজঙ্গ 


এতেমাদ আদ্দৌলা কমরদ্দিন খা চিন বাহাদুর) 


বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ চাকলে বর্ধমান ওগয়রহার বর্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দি ও কারকুনগণ অবগত 
হইবেন। 

সন ২১ জুলুসের ২০ রমজান তারিখের ফরমানের মন্মানুসারে, মৃত কীন্ত্িটাদের পূত্র চিত্রসেনের 
নিকট হইতে, সরকারের নজরাণা স্বরূপ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ মহাল মজকুরার জমীদারি ও 
রাজা উপাধি প্রদান করা হইল। তাহার কর্তব্য স্বীকৃত নজরাণার টাকা সরকারি ধন।গারে প্রদাণ করেন। 
সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে প্রদান করতঃ উদ্বৃত্ত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করেন। দেশমধ্যে যাহাতে প্রজাবদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের 
উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হয়েন। দেশমধ্যে যাহাতে দুষ্ট লোকের প্রাদুর্ভাব না হয়, তৎপক্ষেও বিশেষরূপে 
যত্ববান হয়েন। পরগণার অধিবাসিগণের সহিত সপ্তাব স্থাপন করেন। মহাল খালেসা ও জায়গীরদারগণের 
নিকট হইতে, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি আমলা ও গোমস্তাগণের সাহায্য করেন। সুবার নাজেম ও তাহার 
নায়েবদিগের অনুগত থাকিয়া স্বীয় ধন, মান ও সম্ভামাদি অক্ষুপ্ন রাখিতে যত্ব করেন। এমতে বাদসাহের 
হুকুমানুসারে সকলে উঁহাকেই মহাল মজকুরার জমীদার বলিয়া মান্য করেন! 

২৭ সওয়াল ২১ জুলুস হেং ১৭৪০।১ খুঃ)। 


মোহর। 
(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী আলা উদ্দোলা সরফরাজ খাঁ বাহাদুর নসরত্‌ জঙ্গ) 


প্রকাশ হইল ঘে পরগণা মজকুরার জমীদার কীর্তিচাদের মৃত্যু হওয়ায়, ১১৪৫ সালে পূর্ব নিয়মানুসারে 
২০৩০০০. টাকা সরকারের নজরাণা প্রভৃতি গ্রহণ করতঃ, তদীয় পুত্র চিত্রসেনকে উক্ত জমীদারি ও রাজা 
উপাধি-যুক্ত ফরমান প্রদান করা হইল। তাহার কর্তব্য যে, সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া প্রজাগণের সহিত 
সন্তাব স্থাপন পূর্র্বক কার্য্যানুবন্তী হয়েন। মহাল মজকুরার রাজস্ব আদায় ও কৃষিকার্যের উন্নতির বিষয়ে 
বিশেষরূপে যত্র করেন। তস্কর ও দস্যুগণ তাহার অধিকারমধ্যে স্থান না পায় এবং পথিকগণ যাহাতে নিব্র্ষে 
গমনাগমন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে ডাকাইতি বা রাহাজানি না হয়। "না করেন, 
কোন স্থানে এবম্িধ ঘটনা.পস্থিত হইলে, তস্করদিগকে ধৃত করিয়া, অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করতঃ, 
তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন। অপহৃত দ্রব্যের কোন উপায় করিতে না পারিলে তিনিই তাহার 


৬৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


ক্ষতিপূরণ করিবেন। 

জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করে। সরকারি রাজন্ব সন সন যথাসময়ে 
রাজধনাগারে প্রদান করেন ও হুজুরের নিষিদ্ধ কোন প্রকার বাব গ্রহণ না করেন। সরকারি কাগজাদিতে স্বয়ং 
ও কাননগোর সাক্ষর করাইয়া, সুবার দপ্তরখানায় দাখিল করেন। এমতে সকলে উক্ত ব্যক্তিকে মহালাত 
মজকুরার একমাত্র জমীদার জানিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত মান্য করে। 

১৯ রমজান ১১ জুলুস (ইং ১৭৪১ খৃুঃ) 


মোহর। 
(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দ্দি খা বাহাদুর মহববৎ জঙ্গ) 


সুবে উডিষ্যার এলাকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রান্মণভূমের বর্তমান ও ভাবী 
চৌধুরী, কাননগো, তালুকদার, মণ্ডল, প্রজা ও কৃষকগণ অবগত হইবে যে ব্রিলোচনের অসদ্ধাবহারে প্রজাগণ 
উৎপীড়িত হওয়ায়, এবং ১১৪৭ সালের কিস্তির টাকা না দেওয়ায় ও প্রজাগণকে উৎপীড়ন করতঃ টাকা 
আদায় করিয়াও রাজস্ব না দিয়া পলায়ণ করায়, সদরের কাননগো ইন্দ্রজিতের মোহর ও দর্তখত যুক্ত পত্রের 
মন্্মানুসারে উক্ত ব্রিলোচনের পরিবর্তে বর্ধমান ওগয়রহার জমীদার জৌবদন্তল আমাসেল চিত্রসেন মালগুজীরকে 
(মালগ্ডজারির সরবরাহকারী ও জমীদারির উন্নতিকারী) উক্ত জমীদারি প্রদান করা হইল। তাহার কর্তব্য যে 
প্রজাগণের সহিত সন্তাব স্থাপন করতঃ প্রতিবৎসর নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করেন। কৃষিকার্ষের উন্নতিসাধন 
পক্ষে যত্ববাণ হয়েন। পতিত জমী আবাদ ও উব্বরা জমী যাহাতে পতিত না থাকে তৎপক্ষে যত্ব করেন। রাজস্ব 
যাহাতে বাকী না থাকে তাহার চেষ্টা করেন। দস্যু তক্কর ও ঠগদিগকে দমন করতঃ পথিকগণের নিকিরয্নে 
গমনাগমনের সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে চুরি কিন্বা ডাকাইতি হইলে, তশ্করদিগকে ধৃত করিয়া অপহাত দ্রব্য 
মালিককে প্রদান করেন। যদি অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধান না হয়, তবে তিনিই মালিকের ক্ষতিপূরণ করিবেন। 
যে সকল বাব গ্রহণ করা পূর্রবাবধি নিষেধ আছে, তাহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না। এমতে সকল উক্ত প্রশংসিত 
ব্যক্তিকেই পরগণা মজকুরার একমাত্র জমীদার জানিয়া, যথোপযুক্ত মান্য করিবে। ইতি 

১৯ বরিঅল আউল ২২ জুলুস (ইং ১৭৪১ খঃ) 


মোহর। 


(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী নওয়াজেস মহাম্মদ খাঁ) 


সুবা বঙ্গদেশের এলাকস্থ পরগণে আরশার বর্তমান ও ভাবী মোৎসদ্দিয়ান্‌, কাননগোয়ান্‌, প্রজাগণ ও 
কৃষকগণ অবগত হইবে, সুবার নাজেম মান্যবর মহাম্মদ আলিবর্দি খা মহব্ব জঙ্গের সাক্ষরিত পরের মর্মানূসারে 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৬৭ 


প্রকাশ হইল যে __ মৃত গোবিন্দদেবের পরলোক গমনের পর ১১৪৮ সাল হইতে উক্ত পরগণা মজকুরার 
জমীদারি, সরকারি ২৫০০০ টাকা নজরাণা গ্রহণ করতঃ পরগণে বর্ধমান ওগয়রহার জমীদার রাজা চিত্রসেনকে 
প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার কর্তব্য ষে প্রজাগণের সহিত সপ্তাব স্থাপন করতঃ দস্যু ও তক্করদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
দমন করেন। এমন কি তাহাদিগকে স্বীয় অধিকার হইতে দূরীভূত করিয়া যাহাতে পথিকগণ সব্র্দা নিরাপদে 
গমনাগমন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন। * না করেন যদি কোন স্থানে চুরি কিম্বা ডাকাইতি অথবা 
রাহাজানি হয়, তাহা হইলে এ সকল দস্যুগণকে ধৃত করিয়া, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করতঃ 
অপহৃত দ্রব্যাদি গৃহস্থৃকে প্রদান করেন। যদি অপহৃত দ্রব্যের কোন প্রকার প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে 
জমীদারই তাহার দায়ী হইবেন। জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার দুস্কার্ধ্য অথবা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য 
ব্যবহার করিতে না পারে, তদ্ধিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। দেশমধ্যে যাহাতে কৃষিকার্ষেযর উন্নতি হয়, সব্বদা 
তাহার চেষ্টা করিবেন। প্রতিবৎসর নিরূপিত সময়ে সুবার ধনাগারে রাজস্ব প্রদান করতঃ, তাহার দাখিলা 
গ্রহণ করেন। বর্তমান তালুকদারগণের সত্ত্বের প্রতি কোন প্রকারে হস্তার্পণ না করেন। যে সকল বাব পূর্বাপর 
গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে, তাহা কদাচ গ্রহণ করা না হয়। সেরেস্তার কাগজাদিতে স্বয়ং স্বাক্ষর করতঃ 
কাননগোর সাক্ষর করাইয়া, সরকারি সুবার সেরেস্তায় দাখিল করেন। এমতে সকলেরই কর্তব্য যে, ইহাকেই 
উক্ত স্থানের জমীদার জানিয়া যথোপযুক্ত সম্মান ও ব্যবহার করতঃ অত্র আদেশ প্রতিপালন করেন। 
সন ২২ জুলুস ১লা রবিয়স সানি (ইং ১৭৪১ খৃ2) 


মোহর । 


(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী নওয়াজ মহাম্মদ খা বাহাদুর সাহামত জঙ্গ) 
রফয়ত্‌ পানাহ মহব্বত ও মওয়ালত নেশান রাজা চিত্রসেন। 


প্রেরিত পত্রে, আপনার প্রতি বাদসাহের বিশেষ অনুগ্রহ, আরশা পরগনার পরওয়াণা প্রাপ্তি, নুর, 
মিনার ভাঙ্গিবার পরওয়ানা অমান্য করা এবং আপনি যথাসাধ্য বাদসাহের আজ্ঞা প্রতিপালনে সতত ঘত্ববান্‌ 
ইত্যাদি বিবরণ অবগত হইলাম। মান্যবর! উক্ত মিনার ভাঙ্গিবার জন্য হুজুর হইতে পুনরায় পরওয়ানা প্রেরিত 
হইয়াছে, বোধ হয় এত দিন উহা ভাঙ্গাও হইয়াছে। অদ্য ১৫ সাবান আপনার জন্য খাসাখেলাত ও একটি 
হস্তি এবং সেনাপতি মানিকটাদের জন্য খেলাত ও একটি ঘোড়া, বাদসাহের আদেশানুসারে আপনার উকীলের 
নিকট প্রেরণ করা হইল। আপনার প্রতি বাদসাহের যেরূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, তাহা সব্র্দা স্মরণ করিয়া, 
সতত তাহার অনুগত ও স্বীয় কর্তৃব্য কার্ধ্য প্রতিপালনে যঠরবাণ থাকিবেন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান 
করুন। 
১৫ শাবান। 


৬৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


মোহর । 
মেহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ) ও (রাজা ইন্দ্রজিত) 


ইয়াদদস্তের অনুবাদ। 


সুবা উড়িষ্যার এলাকাধীন সরকার গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রাহ্মণ ভূমির জমীদার রাজা চিত্রসেন 
রায়কে নিম্নলিখিত খেলাতসহ প্রদত্ত হইল। 


খেলাত 


মোহর । 
(মহাম্মাদ সা খাদসাহ গাজী ফিদবী মহাম্মদ আলিবর্দি খা 


মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর) 





(োধদতল আমশাল অল্‌ একরান্‌ মতদ্দত্‌ ও 
এখলাস্‌ নেশান্‌ চিত্রসেন বয়াফিয়ত্‌ বাসন্দ। 


পরগণে ব্রাহ্মণভূমীর জমীদারির সনন্দ, খেলাত, নাকারা আশ্সি, ছত্র ও আড়ানির পরওয়ানা প্রাপ্ত 
হইয়া, যে আরজ দস্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তৎপাঠে আপনার অটল বিশ্বাসের সহিত রাজ-ক্তির যথেষ্ট 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমিও আপনাকে চিরকাল পরম বিশ্বাসী ও চিরানুগত বলিয়াই জানি। ফলতঃ 
এই বিশ্বাস ও আনুগত্যতা চিরদিন সমভাবে রক্ষা করতঃ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান করিতে যেরূপ যত্বু ও 
চেষ্টা করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন লিখিয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে পুনরায় এ পক্ষ হইতে আপনার 
ইচ্ছান্রূপ অশেষ অন্গ্রহও লাভ করিতে পারিবেন। 

১৭ রবিয়স্সানি ২৩ জুলুসে লিখিত হইল । (ইং ১৭৪২ খঃ) 


মোহর। 


(উজীরণ মোমালেক কমরদ্দিন খা বাহাদুর) 





বধমান রা ৬৯ 


বঙ্গদেশের সুবার অধীকারস্থ, পরগণে বর্ধমান ওগয়রহার মোৎসদ্দি, কাননগো, চৌধুরি, কর্মচারী, ও 
মণ্ডলগণ অবগত হইবে, যে, বাদসাহি হুকুমানুসারে, মৃত কীর্তিটাদের পূত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে, সরকারের 
নজরাণা স্বরূপ দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ উক্ত সুবার এলাকাস্থ পরগণা মজকুরা ওগয়রহার 
মহালাতের জমীদারি, ও রাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। সাধারণ ও প্রজাগণের সহিত সত্তাব স্থাপন পূর্বক, স্থীয় 
কার্ধ্যানুবর্তী হয়েন। তস্কর ও দস্যুদিগিকে বিশেষরূপে দমন করিবার চেষ্টা করেন। যে সকল দুর্বৃত্ত লোক 
ইতিপূর্বে তাহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় রাজ্য মধ্ধ্য স্থান না পায়। বিদেশীয় 
পথিকগণ যাহাতে নিব্র্িঘ্নে গতায়াত করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করেন। কোন স্থানে চুরি কিম্বা ভাকাইতি 
হইলে, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া, অপহৃত দ্রব্য মালিককে প্রদান করেন। তদনাথায় তিনিই উক্ত ক্ষতিপূরণ 
করিবেন। জমীদারির মধ্যে কেহ কোন প্রকার মাদক সেবন না করে, তৎপক্ষে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন। 
কেহ কোন প্রকার ধর্মম-বিরূদ্ধ কার্য্য না করে। উপরোক্ত কর্মচারীগণের কর্তব্য যে, ইহাকেই উক্ত স্থানের 
জমীদার জানিয়া যথোপহুক্ত মান্য করেন। ৯ সফল ২৬ জুলুস। (ইং ১৭৪৫ খুঃ) 


তপশীল মহাল 
পরগণে বর্ধমান সরকার পঃ সকোর 
সরিফাবাদ * পাণ্ডুয়? 
* সোজাপুর। " চোমহা। 
বাজার এব্রাহিমপুর। ” মালদান। 
রেকাবি বাজার। ”" মলৈ। 
পঃ আজমতসাহি সরকার ” লবঙ্গা। 
এ " হেয়াতপুর। 
” মজফফরসাহি। ” জাহাঙ্গিরাবাদ। 
" ভট্টসানা। পঃ সমর সাহি। 
» সেরগড়। " হোসসাকি। 


৭০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


* বাঘা। 

» সৌলেমানসাহি। 
” রক্ষা। 

” জলপাই। 

” লবঙ্গা। 

” সাহাবাদ। 

” সিওস্তা। 

পঃ হুসেনপুর সরকার 
সলিমাবাদ 

” হাবেলি 

” খাঁপ্র 

পঃ সৈয়েদপুব। 

” আজমতসাহি। 

” সাহপুর। 

" আজ্জমপুর। 

”" সন্দিপুর। 

"” মহাম্মদপুর। 

” সেরঞ্জী আমলা। 
” লবঙ্গ। 


সাবেক সেওয়ায় সোভা সিংহ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


" গোয়ালাভূম। 
৫ সালদহ। 
* মনিয়াবাগ। 


“ সেনপাহাডী। 

”» আমীরপুর। 

* বালিয়া বসুন্দরী। 

”* আলী মহল। 

আবওয়াৰ ফৌজদারি 

স্রকার সালগ্রাম। 

এ ভূরসীট সরকার 
সলিমাবাদ। 

পঃ জঙ্গলপাড়া 

”" মনোহর জাহি। 

মানঘর সরকার মন্দারণ 

" বরদা। 

*” চন্দ্রকোণা। 


পঃ আজমতসাহি সরকার 


৭১ 


ওগয়রহার পরিবর্তে দোরবস্ত 
পঃ জেওড়া সরকার মন্দারণ। 
” বাড় সরকার সলিমাবাদ 
” দরকল। 

” জেওড়া। 

” সকরল। 

” ৰাড়। 

পঃ মণ্ডলঘাট সরকার 
মন্দারণ। 

পঃ ইন্দ্রায়ণ সরকার 
সলিমাবাদ। 

পঃ ফেয়াজপূর সরকার 


সলিমাবাদ। 


সরিফাবাদ। 
” ভুরসীট দো মহাল। 
” মালিয়াড়া। 
” মাফরি। 
” রলাইপুর। 
লবঙ্গ ভুম। 
” অনুড়া। 


” অরোয়া। 


" জাহানাবাদ। 
” ঝিকরা। 


" বুদসকলি। 


"” মলহদা! 


বধমান বাত হু তিবুত 


(১৭৪৪-১৭৭০) 


রাজা চিত্রসেন রায়, তার দুই মহিষীকে রেখে অপ্ুত্রক অবস্থায় রাসপূর্ণিমার পুর্বদিবস 
১৭৪৪ স্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে খুল্পতাত মিত্রসেন রায়ের একমাত্র 
অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময় বর্ধমানে শ্মশানের রাজত্ব বিরাজ করছিল। সশস্ত্র মারাঠা ও 
মীরহাবিবের পদাতিক বাহিনীর অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, মানুষও পশুর খাদ্য- 
সামগ্রী লুণ্ঠিত অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। বর্ধিষুঃ পরিবার, সম্পদশালী ব্যক্তিগণ দেশত্যাগী 
হওয়ার ফলে বর্ধমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ধ্বংসপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। যদিও 
তার জমিদারীর সময়কাল দীর্ঘ, তৎসত্বেও তাকে এই ২৬ বছর অর্থাৎ আমৃত্যু কঠোর সংগ্রাম 
ও কৃটকৌশল অবলম্বন করে জমিদারী পরিচালনা ও রক্ষা করতে হয়েছিল। 

তিলোকটাদ বাংলা ১১৪০ সালের ২১ শে অগ্রহায়ণ ইং ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। (কাউগাছি দুর্গে, কারণ পিতা মিত্রসেন রায় যাবজ্জীবন এ দুর্গে বন্দী অবস্থায় 
ছিলেন)। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে, “চিত্রসেন রায়ের পরলোক গমনের পর একাদশ 
ব€সর বয়ক্রমকালে বর্ধমান রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও দিল্লীশ্বর, উজীর ও বাংলার 
নবাব প্রভৃতি সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারীদের নিকট হতে সনদ, ফরমান, পরোয়ানা ও 
সম্মানসূচক পত্রাদি প্রাপ্ত হন। 
১ম -_ রাজা চিত্রসেন রায় পরলে'ক গমন করিলে ১৭৪৪ স্রীষ্টান্দে তদানীত্তন ভারত সম্বাট মহাম্মদ সা 
বাদসাহের নিকট হইতে ফরমান প্রাপ্ত হয়েন, তাহার মর্ম 

(আবল ফতাহ নাসেরদ্বিন মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজি) 
মোহরাহ্কিত 

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশে সুবার অধিকারস্থ 
ব্ধমান ওগয়হার জমিদার মৃত বীর্তিচন্দের ভ্রাতৃষ্পুত্র তিলোকচন্দের নিকট হইতে সরকারের নজরানা স্বরূপ 
দুলক্ষ আটান্ন হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ উক্ত স্থানের জমিদারী ও রাজা উপাধি হুজুর হইতে প্রদত্ত হইল। 
এই ফরমান প্রচার হইলে এক লক্ষ টাকা সরকারে প্রদান করতঃ অবশিষ্ট টাকা কিস্তি অনুসারে সুবার ধনাগারে 
প্রদান করিবেন ইত্যাদি । ৯ জমাদিয়ল, আখের, ২৪ জুলুস। 
২য় -- ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে সাহমতজঙ্গ নওয়াজেস খা বাহাদরের প্রদত্ত পরওয়ানার মর্ম। মহম্মদ 
সা বাদসাহ গাজী ফিদাব-এ হতে সামতেদ্দৌ সাহামত জঙ্গ নওয়াজেস খা বাহাদুর) মেহরাঙ্কিত। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৪৪ 


বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ পরগণার বর্ধমান ওগয়রহার বর্তমান ও ভাবী মোৎসুদ্দি আদি অবগত 
হইবে যে, সুবার নাজেম মান্যবর সোজাউলমোল্ক হেসামতেদ্দৌলা মহাম্মদ আলিবদ্দী খাঁ বহাদুর মহব্বদ 
জঙ্গের স্বাক্ষরিত পত্রের মন্মানুসারে প্রকাশ ষে, রাজা চিত্রসেন পরলোক গমন করায়, চিত্রসেনের পুত্র (দত্তক) 
ও জগৎরামের পৌত্র মান্যবর তিলোকচন্দ উল্লিখিত জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রাপ্তির প্রার্থনায় মৃত চিত্রসেনের 
নিকট হইতে সরকারের নজরাণা স্বরূপ প্রাপ্ত ১,৩৩,০০০ টাকা ও নিজ পরওয়ানা প্রাপ্তির জন্য নজরানা 
২,৫৮,০০০. টাকা একুনে ৩৯১,০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করায়, তাহাকে এই সনদ প্রদান করা 
হইল, ইত্যাদি। 
২রা সঁকর, ২৯ জুলুস। 
৩য় _- সম্রাট মহাম্মদ সা বাদসাহ পরলোক গমন করিলে আহম্মদ সা বাদশাহ দিলীর সিংহাসনে আরোহণ 
করতঃ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা তিলোকচন্দ্কে যে ফরমান প্রদান করেন, তাহার মর্্ম। 

(আবুশ নসর মোজাহদ্দিন আহম্মদ্‌সা বাদসাহ গাজী) 
মোহরাহ্কিত। 

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাস প্রদ ফরমান প্রচার হইল, যে _- 

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ পরগণে বর্ধমান ওগয়হার জমিদার রাজা চিত্রসেনের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় 
খুল্পতাত পুত্র তিলোকচন্দের নিকট হইতে ২,৫৮,০০০ নজর ও মৃত চিত্রসেনের নিকট প্রাপ্য ১,৩৩,০০০ 
টাকা গ্রহণ করতঃ বাদসাহের হুজুর হইতে তাহাকে উক্ত স্থানের জমিদারী ও রাজা উপার্ধ দেওয়া হইল, 
ইত্যাদি । 

৭ রজবর মোজ্জব। ৭ জুলুস। 
৪র্থ-.- ১৭৫৪ শ্রীষ্টান্দে উক্ত সন্বঙ্দে বাদসাহের উজীরের পরওয়ান।। 

ইহাতে উক্ত ফরমানের বিবরণেরই উল্লেখ আছে। মোহর (উজীর মদারণ মহাম কমরদ্দি খা বাহাদুর) 
অঙ্কিত তারিখ ২৫ রজবর। ৭ জুলুস। 
৫ম-__ ১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদসাহের আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশের সুবার খেদা হইতে মহারাজা 


তিলোকচন্দকে যে একটি হৃস্তী প্রেরণ করিবার পরওয়ানা হয়, তাহার মর্ম 
(আলমগীর বাদসাহগাজী ফিদবী মোতে মদ্দৌলা জিয়া অদ্দৌলা বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত। 
৬ষ্ঠ __ বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ বর্ধমানের জমিদার রাজা তিলোকচন্দকে ১টি হস্তি ও জমিদারী ফরমান 


প্রদানে অনুগহীত করা হইছে। অতএব সুবা মজকুরার খেদা হইতে ১টি হত্তী তাহাকে প্রেরণ করতঃ আজ্ঞা 
প্রতিপালন করিবে। ২৬ মহবর মল হারাম, ১ জুলুস। 

৭ম --- ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলকোট নিবাসী সাহ হজ্জতুল্লার সৃত্যুর পর তদীয় জমিদারী তালুক ভেদিয়া, 
তিলোকচন্দ দিলীশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া, যে ফরমান প্রাপ্ত হয়েন তাহার মর্ম্ম। 


৭৪ বর্ধমান রাজহতিবৃত্ত 





(আবল মোজাফৃফর জালালদ্দিন মহাম্মদ সা বাদশা) মোহরাঙ্কিত। 
অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে,_ 
মোঙ্গলকোট নিবাসী সাহজ্জতুল্লার মৃত্যুর পর ১১৭৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে রাজা তিলোক চন্দ্‌কে প্রদান 
করিলাম। ইত্যাদি। রবিয়ল আখের। 
৮ম __ সাহ আলম বাদসাহের রাজত্বকালে, রাজা তিলোকচন্দ ৪০০০ চার হাজার জাত, বাহাদুর খেতাৰ, 
ঝালরদার পালকী ও নহবত আদি, প্রাপ্তির যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম। 
(সাহআলম বাদসাহ গাজী) মোহরাঙ্কিত। 

আফিদও ও জালাদৎ নেসান, ফিদ্বী খাল লায়োসল্‌ এনায়ত এহসান্‌ বতো ফজ্জলাত বেলা নেহায়ত্‌ 
মোবাহিবুদা বেদানন্দ রাজা তিলোকচন্দ। 

ঈশ্বরানুগ্রহে এই শুভ সময়ে উক্ত খাসের কিদবীকে উন্নত করিয়া চারহাজার জাত, বাহাদুরী খেতাব, 
নহবত ও ঝালরদার পাঁলকী প্রদান করতঃ কৃতার্থ করিলাম। ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ককি 
সর্ব্বদা হিতাভিলাষী হইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করতঃ এপক্ষের অধিকার অনুগ্রহ লাভ করাই কর্তব্য ইত্যাদি। 

এঁ সম্বন্ধে রাজা খেতাব রায় মহারাজ তিলোকচন্দের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতঃ একখানি পত্র 
প্রদান করেন। তাহাতে লিখিত আছে৷ “দিল্লীশ্বর সাহ আলম বাদসাহ গাজী অনুগ্রহ পূর্বক আপনাকে যে 
“বাহাদুর” খেতাব যুক্ত সনদ, ঝালরদার পালকী আদি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় কলিকাতার লর্ড ক্লাইভের 
নিকট আসিয়া পহছিয়াছি ইত্যাদি।” 

দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে “?ফিদবী খাস” উল্লেখে সনন্দ প্রাপ্তি, বঙ্গদেশের কোন ভূপতির ভাগ্যে ঘটে 
নাই। “ফিদবী খাস” অর্থে, বাদসাহের বিশেষ অনুগৃহীত উচ্চ পদস্থ কর্মচারী । বঙ্গের নবাব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর গবর্ণর এবং সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি প্রভৃতিকে “ফিদবী* বলিয়া সম্বোধন করা হইত, এবং 
তাহাদিগের মোহরেও তাহারা “ফিদবী' শব্দ ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু এই মহোচ্চ সম্মান, কেবলমাত্র মহারাজা 
তিলোকচন্দের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। 
৯ম _- বাদসাহের বিশেষ অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র মসিরউদ্দৌলা বাহাদুর মহারাজা তিলোকচন্দের ঈদৃশ 
সম্মান প্রাপ্তির জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ পত্র প্রেরণ করেন। 
১০ম-_- ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের আজ্ঞানুসারে মহারাজ তিলোকচন্দ যে পঞ্চ হাজারী জাতের সনন্দ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম। 

(জিয়াউন্দৌলা ফিরোজ জঙ্গ) মোহরাহ্কিত 

নেজীব উদ্দৌলা বক্সীয়ান মোসালক) মোহরাঙ্কিত। 
. ,-,১১৮১ হিজরী ৪ঠা রমজান বৃহস্পতিবার ৯ জুলুস। 
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মহামান্য হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজা তিলোকচন্দকে পঞ্চহাজারী জাত, তিন হাজার সওয়ার, ও 
মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রদানে অভিহীত করা হইল। ১১ রমজান ৯ই জুলুস। 
পূর্ববপ্রাপ্ত 


তিনহাজার সওয়ার 
মহারাজাধিরাজ খেতাব। 
আরজী দপ্তরে পৌহুছিল। ইত্যাদি। 
১১ম-_- ১৭৬৯ ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সাহ আলম্‌ বাদসাহ মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্‌ বাহাদুরকে হত্তীর পৃষ্ঠে 
হাওদা দিয়া তদুপরি আরোহন করিবার অধিকার প্রদান করতঃ যে সনন্দ প্রদান করেন তাহার মর্ম __ 
(সাহ আলম বাদসাহ গাজী ফিদবী ওম্দতল্‌ মোমালেক্‌ একতে খারান্‌ মোলক্‌ কমরদ্রৌলা সেপাহদার জঙ্গ 
বাহাদুর) মোহরাঙ্কিত। 
চাকলে বর্ধমানের ফৌজদার, আমেলা, কারকুন ও অধিবাসীগণ অবগত হইবে। 

মহারাজাধিরাজ শ্রী তিলোকচন্দ বাহাদুরের আনুগত্য, মিত্রতা 5 সম্মানের বিষয় 
বিবেচনা করিয়া হাওদা, সওয়ারির পরওয়ানা দেওয়া গেল। অতঃপর মহারাজা হাওদা, 
সওয়ারী দ্বারা আপন অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারিবেন। সন ১৪ জুলুস, 
১৫ রজব, ১১৮৬ হিজরী। 

তৎকালে সম্রাটের বিনানুমতিতে কেহই হত্তী পৃষ্ঠে হাওদা দিয়া তদুপরি আরোহন 
করিতে পাইতেন না। সন্তরাটের দরবারে বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিলে 
এরূপ সর্রোচ্চ সম্মান লাভ কাহারও ভাগ্যে সহসা ঘটিয়া উঠিত না। তৎকালে বঙ্গে কেবলমাত্র 
ইনিই এই মহোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। 

মহারাজা তিলোকচন্দকে ৪ পারচা খেলাত ও ১টি হস্তী প্রদান করতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রধান কর্্মাধ্যক্ষ মিঃ হেনরি ওয়াটস্‌ "ঢাহেব বাহাদুর তাহাকে পারসী অক্ষরে 
ঘে পত্র লিখেন তাহার মর্ম নিন্নে লিখিত হহ্ল। 

নদের 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইতিপূর্বে ৪ পারচা খেলাত ও ১টি হস্তী 
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প্রদান করতঃ আপনাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। রামদেব নাগের মাঃ খেলাতের বস্ত্রাদি প্রেরণ করা হইল। 
হৃত্তী এখানে ক্রয় করিতে না পাওয়ায় তাহার মূল্য প্রেরণ করিতেছি ইত্যাদি। ১৬ রমজান।” 

মহারাজ তিলোকটাদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষগণের যথেষ্ট প্রভাব 
প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা মহারাজকে বিশেষ সম্মানও করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ 
মহারাজা ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট হন। এমনিতেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ,তৎপরে ইংরেজদের 
গতিবিধি ও আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হন। 

মারাঠা উপদ্রব -_- রাজা তিলোকটাদ জমিদারীর অধিকারী হন ১৭৪৪ স্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বর থেকে, তখন তিনি কিশোর বালক। ঠিক এক বছর পর ১৭৪৫ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে রঘুজী ভৌসলের নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী নবাবের প্রবল বাধা দানে মুর্শিদাবাদ থেকে 
পালিয়ে আসে বর্ধমানে কাটোয়ার পথ ধরে। নবাব সৈন্যও তাদের পিছু ধাওয়া করে। শেষ 
পর্যন্ত বর্ধমান শহরের রানিদীঘির (রোনীসায়র) পশ্চিম পারে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে রঘুজী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে নাগপুরে 
পলায়ন করে। তৎপূর্বে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভারত সম্রাট মহাম্মদসা বাদসাহের নিকট হতে 
প্রথম ফরমান পান এবং রাজা হিসাবে স্বীকৃত হন। 

বাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে রাজা তিলোকচাদ ২য় ফরমান পান মহাম্মদসা 
বাদসাহের নিকট হতে ১৭৪৮ শ্রীন্টাব্দে। কিন্তু সুরেন্্রমোহন বসু মহাশয়ের “ভারত গৌরব' 
গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, রাজা তিলোকটাদ “রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত 
হন এবং সেই সঙ্গে ৪০০০ অশ্বীরোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য রাখার অনুমতি পান। 
১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আহম্মনশাহের ফরমানে উল্লেখ আছে তিলোকটাদ, “মহারাজাধিরাজ' 
উপাধি লাভ করেন এবং ব্যবহার করার অনুমতি পান (075/0//12 /75৮/2/ --- 1910 
17209. 125) 
উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে ত্রিলোকটাদের সময়ে বর্ধমানে মারাঠাদের অত্যাচার কখন 
কখন হয়েছিল তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। 

১৭৪৫ শ্রীষ্টাব্দে রঘুজীর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী বর্ধমান শহরের বুকে রানিসায়রের 
পাড়ে নবাব সেনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজদেশে ফিরে যায়। 

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মীর হাবিব ও রঘ্ুুজীপুত্র জানোজী যৌথভাবে বর্ধমান বীরভূম 
মেদিনীপুরের গ্রাম শহরে লুঠতরাজ, অগ্রিদদ্ধ করতে থাকে। বর্ধমানের ওপর নবাব সৈন্যের 
সঙ্গে মারাঠা বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠা বাহিনী সাময়িকভাবে বর্ধমান 
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ছেড়ে পলায়ণ করে। 

১৭৪৮ স্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মারাঠারা আবার বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে বর্ধমান, 
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় লুষ্ঠন ও অগ্রিসংযোগ চালায়। নবাবের বাছাই করা সেনাবাহিনী 
নিয়ে ফতেআলি খাঁ কাটোয়া রওনা হলেন। এই সংবাদে মারাঠারা কাটোয়া ছেড়ে চলে যায় 
কিন্তু প্রধান দলটি চলে গেলেও বর্ধমান জেলায় যে সব মারাঠা দস্যুরা দূর দূর গ্রাম গঞ্জে 
ছড়িয়ে পড়েছিল তারা সেই লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৭৫০ 
্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী অসুস্থ হওয়ায় মারাঠাদের সাহস বেড়ে যায় এবং অত্যাচারের 
মাত্রাও বেড়ে যায় দ্বিগুণ মাত্রায়। ১৭৫১ শ্রীষ্টাব্দে নবাব মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলেও, 
তারা চুক্তি অনুসারে বাংলা ছেড়ে যায় নাই। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে হাঙ্গামা বন্ধ হলেও বর্ধমান, 
মেদিনীপুর মারাঠাদের হাত হতে রেহাই পায় নাই। পরে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার 
মসনদে রদবদল ঘটেছে। সিরাজদ্দৌলা মসনদে বসেছেন। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ভাগ্যাকাশে 
নেমে এসেছে দুর্যোগের ঘনঘটা । ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে মীরজাফর বসেছে সিংহাসনে। 
এদিকে মার'্টা সেনাপতি শিউভাট একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চাকলা বর্ধমানের দক্ষিণ 
অঞ্চলে লুগ্ঠন অগ্সিসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছে। তখন মীরজাফর, জামাতা মীরকাশিমসহ সসৈন্যে 
বর্ধমানে উপস্থিত। মীরজাফর মহারাজ তিলোকঠাদের নিকট দশ লক্ষ টাকা দাবী করেন। 
সেই অর্থ হতে তিনি শিউভাটকে সাত লক্ষ টাকা প্রদান করেন। শিউভাট সাময়িকভাবে 
কটকে ফিরে যায়। এদিকে মীরজাফরের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারগণ দ্বিতীয় 
আলমগীরের পুত্র শাহ আলম, বাংলা অধিকার করার ইচ্ছায় বীরভূম ও বর্ধমান অতিক্রম 
করে বিষু্পুরে শিবির স্থাপন করে তার সঙ্গে যোগদানের জন্য মারাঠাদের আহান করেন। 
তিনি মারাঠাদের ন্যায় মহারাজা তিলোকটাদের নিকট প্রচুর অর্থ আদায় করে এলাহবাদে 
ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে চাকলা বর্ধমানের ওপর বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সঙ্গে কি দিলীর বাদশাহ, 
কি বাংলার নবাব এঁরা তিলোকচাদের নিকট হতে বহুপ্রকারে অর্থ আদায় করেন। অতঃপর 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজের প্রতি সৌজন্য মূলক আচরণ করেন। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে যখন মহারাজা তিলোকচাদ খিলাত পান (১৭৬০, 
২৪ ডিসেম্বর) সেই সময় দুর্দাস্ত মারাঠাগ্রণ বর্ধমান এসে লুগ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করতে থাকায় 
জনগণ আবাল-বৃদ্ধবণিতা সহ গ্রামে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল, ঘার ফলে শহরাঞ্চল 
জনহীন শ্বশানে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষিকার্য সব বন্ধ হয়ে যায়। তিন মাস 
কাল যাবৎ মারাঠারা ক্রমান্বয়ে অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে ছিল। ইত্যাদি কারণে মহারাজা 
যথা সময়ে রাজন্ব আদায় না হওয়ায়, তিনি ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ইষ্ট ইপ্ডিয়া 


৭৮ বর্ধম'ন রাজইতিবৃত্ত 


কোম্পানিকে বর্ধমানের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা অবগত করেন এবং রাজস্ব বাকী 
পড়ার কারণ দর্শীন। (59190110175 1011 (/171001101151)90 1800105 ০7 17012 
90৮91771779171) 

এ বৎসরে মহারাজ তদীয় সৈন্য বিভাগে প্রায় ১৫ সহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
সোলেমান বাগ হইতে ১৭৬০ খুঃ অন্দে নভেম্বর মাসের রিপোর্টে লিখিত আছে যে ৪ “বর্ধমানের 
মহারাজা তদীয় সৈন্য মধ্যে ১৫ সহস্র লাঠিয়াল, পাইক ও ডাকাইত নিযুক্ত করিয়াছেন এবং 
এখনও করিতেছেন।” বঙ্গের নবাব মীরকাশিম খাও এ সম্বন্ধে ইস্টি ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
গভর্ণর সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়াছেন যে, “বর্ধমানের মহারাজা যুদ্ধার্থে ১০/১৫ সহস্র 
সৈন্য নিযুক্ত করিয়া বীরভূমের রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন।” আমি এই সংবাদ অবগত 
হইয়াই ২/৩ সহশ্র অশ্বারোহী এবং ৫/৬ সহস্র পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া বীরভূমের রাজাকে 
দমন করিবার মনস্থ করিয়াছি। পুবের্ব চিতুয়া, বরদা এবং চন্দ্রকোণার রাজাকে পরাজিত 
করিয়া, তাহাদের যে সকল রাজ্য, বর্ধমানের রাজা অধিকার করিয়াছেন তৎসমূদয় পুনরাধিকার 
করাই আমার অভিপ্রায়। বীরভূম হইতে যাইবার সময়ে মেজর হোয়াইট যেন অবশ্যই 
বর্ধমান অধিকার করেন। (591901075 701] 11719010119150 1800105 01177012 
090/০171119171) 

উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৬০ খ্রীঃ ২৪ শে নভেম্বর তারিখে বোর্ড হইতে কাণ্তেন 
হোয়াইটের প্রতি আদেশ হয় যে, মিঃ সমরকে বর্ধমানের মহারাজের নিকট প্রেরণ করা 
হইয়াছে, তিনি আপনাকে যেরাপ বলিবেন, আপনি সসৈন্যে তাহাই করিবেন। আপনি মিঃ 
নচার্সের জন্য হুগ্গলীতে অপেক্ষা করিবেন। যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে 
আপনারা উভয়েই সসৈন্যে অস্থিকা হইয়া বর্ধমানে যাইবেন। আর যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার 
করেন, তবে বোটগুলিকে হুগলী অথবা অস্থিকা হইতে ফেরৎ পাঠাইয়া বরাবর মেদিনীপুর 
যাইবেন। আমার বোধ হয়, মহারাজ বশ্যতা স্বীকার করিবেন। (39919061015 1107 
(117101110115190 7500105 01 117012 90/817171779111) 

বোর্ডের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কাণ্তেন হোয়াইট্‌, মহারাজার নীলগড় নামক দুর্গ অবরোধ 
করিলে, ১৭৬১ শ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মহারাজা তৎসন্বন্ধে বোর্ডে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম 
নিন লিখিত হইল ৪ “বর্গীরা আমার দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং আমি সেনপাহাড়িতে 
আসিবার পরেই, মেজর হোয়াইট আসিয়া সহসা আমার নীলগড় দুর্গ আক্রমণ করতঃ 
কামানগুলি ও দেবালয়ের দ্রব্যাদি সমূদয় অধিকার করিয়াছেন। কেল্লাদার হীরা সিংহকে 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত | ৭৯ 


বন্দী করতঃ দুর্গ মধ্যে স্বীয় প্রহরীগণকে নিঘুক্ত করিয়াছেন। সহসা এরূপ আক্রমণ করিবার 
কারণ জানিতে না পারায়, আমি অতিশয় দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার 
যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে এবং আমিও আপনার চিরনুগত ও আশ্রিত, কিন্ত কি কারণে মেজর 
সাহেব যে সহসা আমার ও এদেশের এরূপ অনিষ্টকর কার্ধ্য করিবেন, তাহা বলিতে পারি 
না। (59180110115 10011 1/101)011115190 1800105 01117012 00/917171779171) 

“সন ১১৬৭ সালে ইং ১৭৬০ খুঃ মহারাজ তিলোকচন্দ বাহাদুর মারহাট্টাগণ কর্তৃক 
বিবিধ প্রকারের উৎপীড়িত হইয়াও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ও আবওয়ার ইত্যাদি বাবদে 
৩১,৭৫,৪০৬. টাকা ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
রাজস্ব কখনই বাকী পড়ে নাই। মারহাট্রাগণের অত্যাচার সম্বন্ধে মহারাজ ১৭৬১ খঃ ফেব্রুয়ারী 
মাসে বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম নিম্নে লিখিত হইল। 

“মারহান্টা দস্যগণ এখনও এখানে আমার ও দেশের প্রতি যে কতদূর অত্যাচার 
করিতেছে, কত প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া দিতেছে, তাহা বোধ হয় আপনি 
বা অপর কেহই অবগত নহেন। কিন্তু নিশ্চয়ই পরে লোক মুখে সমুদয় অবগত হইবেন। যদি 
মেজর সাহেব কোন প্রকার গোলযোগ না করিতেন অথবা মারহাট্টা দস্যুদিগের অত্যাচারে 
এবন্প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় খাজনা পরিশোধ হইত। 
এখন পর্যস্তও উক্ত দস্যুগণ দেশ লুষ্ঠনে নিবৃত্ত হয় নাই। আমি পলাতক প্রজাগণকে ্ব-্য 
স্থানে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেছি: কিন্তু তাহারা মারহাঁট্রাদিগের 
ভয়ে আসিতে স্বীকার করিতেছে না।”(39180110175 17017 0/170019/15/790 /9020105 
01 117018 90/917171779111) 

দুর্দান্ত মারহাট্রা দস্যুদিগের পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণার্থে ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানি 
বর্ধমান প্রদেশের কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস সংস্থাপন করিলে, মহাবাজা তাহার অধিকৃত 
দুর্গ ও সেনানিবাস হইতে ১১৭৪ সালে ইং ১৭৬৭ খৃঃ যে সকল সৈন্যগণকে পদচ্যুত 
করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ্‌ 


রাজবাটা ৩১ 0 ৭৫০. 
মহব্বৎগড় ১৩ ৪৯ ৬১৯. 
অন্বিকা ১১ 0 ২৫০. 
সেনপাহাড়ীগড় ১০ ৫০ ৪৮১৮: 
চন্দ্রকোণা ২৮ ১১২. ১৫২৮ 


৮০ বর্ধমান রাজইা 


বিল্লগগড ৩২ ১৯২ ১৬৯২। 





আরোরাগড় ৯ ৪৩ 8০৪. 
রজিগড় ১০ ২৬ ৩৭৩ 
সেরগড় ১ ৬ ৪৯. 
জামুগা ১ ১৭ ৯৯. 
ওরধগড় ১ ১৬ ৯৫. 
১৪৭ ৫০১ ৬,৩৪১. 


উল্লিখিত স্থান হইতে সৈন্যগণকে পদচ্যুত করিয়া, অবশিষ্ট যে যে স্থানে যত সৈন্য 
নিযুক্ত ছিল তার তালিকা ঃ 


র।জবাটা ১১৯ ৪২৮ ৬,০৭৭।- 
অশ্বিকা ৬5 ১৮৩ ১৮৪৬ ল- 
হরকরা মোহনলের - ৭ প 
শ্গোশকটাদি নর ৭৩৬ 
১৪৯ ৬৯০ ৮,৬৬০ 





১১৭১ সাল, ইং ১৭৬৭ খুঃ বর্ধমানাধিপতির রাজস্ব ও খরচের বরাদ্দের তালিকা যাহা 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিনে প্রদর্শিত হইল ঃ 


জমিদারী খাজনা বিগত সনের হিসাব ..... ৩৯,৩৩,৯১২ 


যে সকল পতিত জসির অধিকাংশ বর্তমান সনে 


আবাদ হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি খাজনা ৬৮৭৭. 
৩৯.৪০,৭৮৯, 

বাদ সিলেট কমিটির আদেশানুসারে রাজস্ব হইতে 

যে সকল তন্থা বাদ দেওয়া হইয়াছে ..... ৫৩,৪৭২ 
৩৮,৮৭,৩১৭ 

গত সনের বাজেয়াপ্ত চাকরাণ জমির খাজনা বাবদ ৬১,২৩৯. 

বর্তমান সনের এ জমির খাজনা ৬০,০৪৫. 

মোৎসদ্দিদিগের নিকট ১,০৪৭ বিঘা জমির সেলামি ৫২৪. ১,২১,৮০৮, 


৮১ 


জের | ৪০,০৯,১২৫, 


ওজন বাটা বিগত সনের হিঃ ... ১,৬৪,৪৪৭. 

চাকরাণ জমির বৃদ্ধি খাজনা ৭,২২৪, ১,৭১,৬৭১ 
জমিদারী সম্বন্ধীয় খরচ-_ 

মহারাজার মাসিক ২০,৫৫০. টাকা 

হিঃ বার্ষিক বরাদ্দ ২,৪৬,৬০০ 

নানাবিধ রীতরসুম আদির খরচ ৫,২৪০. ২,৫১,৮৪০. 
গত সনের ন্যায় থানাদার দিগের খোরাকী ৩৬,৩৭১. . 

বাদ মাসিক কমি ১,০৭২ হিঃ বার্ষিক ' ১২,৮৭০. ২৩,৫০১. 
রাজ্য মধো নানাবিধ রীতরসুন ও 

দেবদেবীর পৃজাদির জনা বরাদ্দ ১২,৭৪৯. 

গত সনের ন্যায় কাগজকালি ইত্যাদি 

সরঞ্জামী খরচ ৫,৯০০. ১৮,৬৪৯, 
রাজ্য মধ্যে ডাক বিভাগের খরচ ৩,৬৮৯, 

গত সনের কুলী, বেহারা আদি খরচ ৭,৩০১. 

গত সনের ন্যায় খয়রাত খরচ ৫,৭২৪. 

বিবিধ প্রকার ক্ষতিও দেনা পরিষোধ .  ১,০০,০০০. ১,১৬,৭১৪, 


৪৫,৯১,৫০০. 


অতঃপর দেখায়ায় ১৭৪৪ শ্রীঃ থেকে প্রায় তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিন পর্যস্ত মারাঠা/ বর্গীর 
অত্যাচার, সেই সঙ্গে তেলেঙ্গনা বাহিনীরাও বর্ধমান লুঠতরাজ, তারপর ১৭৫২ শ্রীঃ অব্দে 
বাংলায় দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংঘর্ষ করে তিনি রাজকার্য চালিয়েছিলেন। 
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স্বাধীনচেতা তিলোকটাদ বাহাদুরের ব্রিটিশ বিরোধিতা £__ 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুত্থান হয়েছিল মহারাজাধিরাজ তিলোকটাদের সময়ে 
এবং তার রাজত্ব কালেই ১৭৫৭ স্রীষ্টান্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রকতরূপে আধিপত্য স্থাপন করেন। মহারাজাধিরাজ তিলোকটাদ 
এমন প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন যে, লর্ড ক্লাইভ তার কাছে ১০০০ অশ্বীরোহী সৈন্য 
দিয়ে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ সাহায্য করেনই নাই উপরস্ত 
তার অধিকারস্থ্‌ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় কুঠীর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 
এই তথ্য জানা যায় রেভারেণ্ড লং সাহেবের লিখিত 017 1/21/115190 /২9০০0105 ০% 
০0/91717171917( গ্রন্থ থেকে। তারই কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি __ ”75/2 01910 
//5735 1102 /2/2 071811/0/21 21 11715 011779: 19//93 917 1701 210 91090 21105 
1008/915 01 5 1790109/ (0111917917 117 1015 01511101, 23 179) 109 39917 11711715790, 172 
51641040211 1179 12517011517 10250601795 910 519101050 61791 10415117935. “ 

০9/০1/0115 0017 /9০0105 01 679 90917717191 07 1170175 থেবে 
জানতে পারা যায় ইতোপূর্বে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তিলোকটাদ ২২ 
তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান মহারাজার সব বৃত্ীস্ত জানিয়ে বাংলার নবাবের কাছে 
১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে একখানি আবেদন পত্রে জানান তারা যাতে অবাধে 
ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবাৰ ইংরেজদের অনুকূলে 
১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে, মহারাজের কাছে এক পরোয়ানা পাঠান। এঁ পরোয়ানা 
বলে মহারাজাধিরাজ ইংরেজদের সব কুঠী ছেড়ে দেন। 

মহারাজাধিরাজ ইংরেজদের কুঠীর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ 
ছিল। কারণটি হলো, রামরঞ্জন কবিরাজ নামে মহারাজের এক পদস্থ কর্মচারী জন উড 
নামক এক ইংরেজের নিকট ৬,৩৫৭ টাকা ধার নিয়েছিলেন। এই পাওনা টাকার জন্য জন 
উড মেয়র কোর্টে নালিশ করেন। মেয়রকোর্ট অনাদায়ী অর্থের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করার পরওয়ানা দেন। পরওয়ানা বলে মহারাজ তিলোকচাদের কলিকাতাস্থ্‌ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করা হয়। তখন মহারাজ এ কাজের প্রতিবাদে ইংরেজদের ক্ষীরপাই-এর ফ্যাক্টরী ও বর্ধমানে 
অবস্থিত বাণিজ্যকুঠীগুলি বন্ধ করে দেন। তৎপরে পলাশীষুদ্ধের প্রাক্কালে রবার্ট ক্লাইভকে 
লেখা ওয়াটস্‌ সাহেবের পত্র ৫১৭-৭-১৭৫৬) থেকে জানতে পারা যায়, সিরাজন্দৌল্লার 
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যোগাড় করতে না পারে । সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের সঙ্গে বর্ধমান মহারাজ ও 
বীরভূমের জমিদার যোগদান করেন নাই। ফলে, এই দুই জমিদার নূতন দরবারে অপাঙ্তেয় 
হয়েছিলেন। 

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশীর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ হলো-_ তাকে 
যুদ্ধ না বলে যুদ্ধের প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত। নবাব সিরাজদৌল্লা পরাজিত হলেন। তাকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করার পর, ইংরেজদের অনুগ্রহে মীরজাফর বাংলার মসনদে বসলেন। 
কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মীরজাফর ১৭৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে চাকলা 
বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব ইংরেজ কোম্পানিকে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজ 
তিলোকচাদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানি সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেইজন্য বর্ধমান চাকলার 
রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়রায়ান মাধ্যমে আদায় হতো। সেই সময় বর্ধমান চাকলার বার্ষিক 
রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮,৫৬,১১৯ টাকা ৭ আনা ৬ পাই, যা তৎকালীন সমগ্র বাংলাদেশের 
কোন জমিদারীর আয় এত বেশী ছিল না। অবশ্য প্রথমের দিকে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে 
মহারাজ তিলোকটাদের সঙ্গে সদ্ধাব রাখতে চেষ্টা করেছিল, কারণ সেই সময় ফোর্ট উইলিয়ম 
দুর্গটি তৈরী হচ্ছিল এবং পার্বতী এলাকা থেকে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। এই পার্বতী 
সব অঞ্চল মহারাজা তিলোকচাদ বাহাদুরেরই জমিদারীর অংশ। ১৭৫৯ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে গভর্ণর হলওয়েলকে লেখা হগওয়াট্‌স্-এর এক পত্রে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মহারাজা তিলোকচাদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। গহারাজ 
ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন জরিত থাকায় যুদ্ধ অনিবার্ম ছিল। কাজেই ওয়াট্স্-এর পত্র 
পেয়ে লেঃ নোল্লিকিন্সের অধীনে ৪৩০ জন সৈন্যের একটি দল বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা 
করে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে ৪৪ জন সৈন নিহত ও ৫৭ জন আহত হয়। (1311), /-142) 
যাইহোক যুদ্ধের পর একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করা হয়। 

এদিকে মীরজাফর বাংলার মসনদে আরোহন করার পর ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
ইংরেজ কর্মচারীগণ যারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল প্রভৃতিকে চুক্তি সম্মত অর্থ 
দিতে না পারায় তাকে পদচ্যুত করে ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টে ম্বর তারিখে তার জামাতা 
মীরকাশিমকে বাংলার নবাব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি পাওয়ার প্রধান কারণ, 
অপদার্থ মীরকাশিম, কোম্পানি ও ইংরেজ কর্মচারীগণকে প্রচুর উপটৌকন দিয়েছিলেন। 

এঁ বছরই অর্থাৎ ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্ট্রেবর (১লা কার্তিক, ১১৬৬ সাল) 
তারিখে, চাকলা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের সনদ কোম্পানির হস্তগত 
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হয়। 

এই ব্যাপারে মীরকাশিমের সঙ্গে কলিকাতাস্থ্‌ ইস্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট 
কমিটির যে চুক্তি হয়, তা হল -- 4৬0. 5. 1891 2 ০/71095 01119 ০০0170917/ 8110 07 
(112 5910 /81117/, 8110 19101/151015 101 1178 1910, & ০0, 1178 18105 01131110291, 
11011910011 2110 07116500110 3/911109 255101190, 210 50117119001 0112011001170058 
51127111029 11191) 7170 01717690. 712 0০011109117 15 (0 51817010081 105585 2170 
12091/8 911 1112101018৩ 01 17552 11199 ০0011111185, 9110 09 1/|| 09111911010 
17701911291) 11191171592 853910171791715 90012511172 115271/1:91//9917 1119 10191 
1/5221 1/0101720 05511] /617971 2110 1179 ০01171029177/). 

অতঃপর তিলোকটাদের সঙ্গে কোম্পানি ও মীরকাশিমের বিরোধ চরম পর্যায়ে 
গোৌঁছল। নবাব ও কোম্পানির অসহযোগ্িতা, বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে মারাঠা তেলেঙ্গনা 
সৈন্যদলের হাঙ্গামা, সমগ্র দেশে অরাজকতা, সুতরাং বিপুল পরিমাণে রাজস্ব আদায় বাকী 
পড়ায় রাজা দেয় রাজস্ব সময়মত উসুল দিতে অক্ষম ছিলেন। ইতিপর্বে ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দে 
ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেছেন। হলওয়েল ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির নতুন 
গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন। মীরকাশিম কোম্পানির মনোরঞ্জনের জন্য মহারাজ তিলোকটাদের 
বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। আরও জানান মহারাজা ১৫০০০ সিপাহী সৈন্য সংগ্রহ 
করেছেন। ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সংবাদ নবাবের কাছ থেকে পেয়ে একদল ইংরেজ সৈন্যকে 
বর্ধমান প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সৈন্যদলটি বর্ধমান না গিয়ে মেদিনীপুরের দিকে যাত্রা করে, 
কারণ হলো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু ঘুদ্ধ সাময়িকভাবে এড়ানো গেলেও শেষ রক্ষা 
হলো না। জুন মাসে (১৭৬০) হলওয়েল. ব্রাউনের অধীনে ২০০ সৈন্য দিয়ে বর্ধমান অভিযানে 
পাঠায়। মহারাজ তিলোকচাদ ৭/৮ শত সিপাহি নিয়ে ব্রাউনের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। 
দুপক্ষের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কোম্পানির ৪৫ জন সৈন্য মারা যায় এবং ৫৭ জন গুরুতর আহত 
হয়। মহারাজা আরও ৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেছে জানতে পেরে ইংরেজরা আর বর্ধমানের 
দিকে অগ্রসর হয় নাই। এদিকে বীরভূমের নতুন জমিদার সেপ্টে স্বর মাসে, চাকলা বর্ধমানের, 
সেনপাহাড়ী, সেরগড, গোয়ালভূম আজমশাহী, মজঃফরশাহী ও মনোহরশাহী পরগণা 
আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে। রাজা ব্যাপারটি জানালেও কোম্পানি কোন প্রতিকার করে 
নাই। অথচ উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে অক্ষম হয়ে রাজা সপরিবারে শহর ছেড়ে 
পালিয়ে আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। 

তখন ক্যাপটেন মাটিন হোয়াইট একদল সৈন্য নিয়ে এসে দামোদরের দক্ষিণ 
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তীরে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষায় থাকে। মহারাজা সেনপাহাড়ী দুর্গে অবস্থান করছেন 
সংবাদ পেয়ে হোয়াইট সেনপাহাড়ী দুর্গ অবরোধ করে কামানগুলি দখন করে নেয়, তাছাড়া 
দুর্গের অন্যান্য জিনিষও লুঠ করে এবং কিল্লাদার হায়ার সিংকে বন্দী করে দুর্গাটিকে প্রহরী 
বেষ্টিত রাখে। কিন্তু তৎপূর্বেই মহারাজ অন্যত্র চলে যান। 

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে ফিরে এসে ব্রিলোকটাদের সঙ্গে কোম্পানির বোঝাপরা 
প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ, সুবে বাংলার সর্বাধিক রাজন্ব আদায়ী জমিদারী চাকলা বর্ধমান 
ক্লাইভের সঙ্গে দিল্লীশ্বরের সাক্ষাতের সময় মিঃ সামনার বর্ধমান রাজার জন্য রাজাধিরাজ 
উপাধি, ঝালরদার পালকী ও শিরোপা প্রার্থনা করে। ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দেই ২৪ শে ডিসেম্বর " 
তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে মহারাজ তিনপ্রস্থ খিলাত পেয়েছিলেন [হস্তী 
২০০০ টা, পোষাক -৬০০ টা, ও শিরপৈচ - ৪০০ টা)। এখানে উল্লেখ্য, মহারাজের সমস্ত 
ফরমান সনদ, খিলাত বিস্তারিতভাবে অন্যত্র সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। 

বাংলায় নবাবী শাসনের সময়ের মধ্যে বর্ধমানের ওপর যথেষ্ট অবিচার, ক্ষতি 
সাধন হয়েছিল, অপদার্থ, যুদ্ধ বিদ্যায় অজ্ঞ, কূটনীতি শুধু নয় সর্বপ্রকার নীতি জ্ঞান বিবর্জিত 
ও অপরিণামদর্শী নবাব মীরকাশিমের আমলে। কাটোয়া ও অগ্রদ্ীপের যুদ্ধে মীরকাশিম, 
তিলোকটাদের সঙ্গে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরেজদের 
সঙ্গে ত্রিলোকচীদের কোন আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। 

১৭৬১ শ্রীঃ অন্দে বর্ধমান ও সঙ্গত-গোলার মধ্যস্থিত নদীতীরে ক্যাপটেন হোয়াইটের 
সঙ্গে মহারাজার সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়েছিল। ১৭৬১ শ্ীঃ অন্দে ২৯ শে ডিসেম্বর তারিখে 
বস্তিকাবাগ হতে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে.রিপোর্ট সিলেক্ট কমিটি প্রেসিডেন্টকে পাঠানো হয়েছিল 
তার মর্ম _ 

“মহিমা বরেষু। 
বর্ধমান ও সঙ্গতগোলার মদ্যস্থিত নদীতীরে মহারাজার সেনাপতি মিছরি খা ও 
দুন্দর সিংহ প্রভৃতির সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মর্ম নিজে দিতেছি। 

বিগত ২৫ তারিখে, আমি মহারাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমাদের সহিত তাহার 
যেরূপ সপ্তাব আছে, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি। তাহার প্রজাদিগের ও দেশের হিতের 
নিকটে নদী পার হইয়া াইব। আমার সৈন্যগণ কর্তৃক ৷ হার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না এবং 
বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমাকে ১০ সহত্্ টাকাও দিতে হইবে ; আমি এ টাকার-বিল 
কোম্পানির নামে লিখিয়া দিব। তদুত্তরে মহারাজ তাহার একজন উকীলের দ্বারা বলিয়া 
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'পাঠাইলেন ঘে, উক্ত টাকা তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমাকে সঙ্গতগোলার দিকে না 
গিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি বলিলাম এখন আমার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব । আমার 
দ্বারা তাহার কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না। মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার কথায় 
তিনি নির্ভর করিতে পারেন না, রাজসৈন্যেরা নিশ্চয়ই তাহার গমনে রাধা দিবে। যাহা হউক, 
আমি ২৭ শে তারিখে নদীতীরে ছাউনী করিয়া পুনরায় মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, 
যাহাতে আপনার সহিত সপ্তাব রক্ষা হয় এবং আমাদ্বারা আপনার কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, 
আমি এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কেবলমাত্র উক্ত ১০ সহম্্ টাকার অপেক্ষায় 
আছি এবং তাহার বিলও কোম্পানির নামে লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমার নিজমুখে 
এই কথা শুনিবার জন্য, মহারাজা তাহার একজন প্রধান হরকরাকে আমার নিকট প্রেরণ 
করেন। পরে হরকরার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, ধনাগার হইতে উক্ত টাকা পাঠাইয়া 
দিবার আদেশ দেন। কালে টাকা পাঠানো হইবে, সেই সময়ে মিছুরি খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন 
ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানে বশীভূত করতঃ, এই সকল ও অপরাপর 
কয়েকটি গোপনীয় সংবাদ অবগত হইয়াছিলাম। পরদিন ধখন আমি নদীর নিকট হইব, 
এমন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমার নিকটে আগমন করিল। বোধহয় আপনার 
অনুমতির বিষয় যাহা কিছু আমি বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াই মহারাজ এ ব্যক্তিকে 
আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার সরকারকে আমার সহিত 
পাঠাইয়া দিউন, আমি তাহার সহিত টাকা পাঠাইয়া দিব। কিয়ওক্ষণ পরে দুজনেই ফিরিয়া 
আসিলে রাজকর্ম্মচারী বলিলেন যে, আপনি যদি ফিরিয়া না যান, অথবা কাটোয়ার পথে 
চলিয়া না যান; তাহা হইলে এক কপর্দকও দেওয়া হইবে না। তাহাকে কিঞ্িৎ অর্থ প্রদানে 
বশীভূত করতঃ আরও অবগত হইলাম যে, আমাকে মেজর ইয়র্কের সহিত মিলিত হইতে না 
দিয়া, সেই রাত্রেই, আক্রমণ করিবার জন্য ১০টি কামান সহ সৈন্যগণকে সজ্জিত করা 
হইয়াছে এবং আরও ১২ টি কামান আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনি আমার প্রতি 
যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহারা তাহা শুনিয়া আমাদিগকে কাপুরুষ মনে 
করিয়াই এতদৃশ উৎসাহিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় ১০ সহস্র সৈন্য আমাদের সম্মুখীন 
হইয়া পরপারে যাইবার প্রতিকূল অবস্থিতি করিল। যাহা হউক সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় 
৫ শত লোক হতাহত হইয়াছে। এবং আমাদের পক্ষের ২ জন ইউরোপীয় ও ৯ জন সিপাহী 
আহত হইয়াছে। আমরা তাহাদের ১০ টি কামান অধিকার করিয়া, তাহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া 
দিয়াছি। আমার সহিত অধিক লোক বা পশ্বাদি না থাকায় এ সকল কামান আনিতে পারি 
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নাই। তৎপরে আমি মহারাজকে লিখিলাম যে, তাহার অবাধ্য সেনাপতিগরণের দোষেই এই 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ইহাতে তাহার কোন দোষই নাই। তাহার সহিত ইংরাজ কোম্পানির 
যেরূপ সন্তাব আছে, তাহার কোন অন্যথা হইবে না। তিনি তজ্জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন।" 
অর্থ আত্মসাৎ করে এবং তার যথাযথ হিসাব-নিকাশ দিতে না পারায় মহারাজ তাকে কারারুদ্ধ 
করেন। গোকুল নিস্কৃতি লাভের আশায় কোন উপায়ে কৌন্সিলে আবেদন করেন। এই সম্বন্ধে 
বিশেষ জানবার জন্য কৌন্সিল সেই সময়কার বর্ধমানের রেসিডেন্ট মিঃ জনস্টোন্‌ মহারাজকে 
১৭৬৪ শ্রীঃ ১৯ শে জানুয়ারী যে পত্র দেন তা হতে স্পষ্ট হয়। সেই পত্রের অনুবাদ নীচে 
দেওয়া হলো- 
“মহাশয়গণ! 

গোকুল মজুমদার কৌন্সিলে যে ইংরাজি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার 
মন্দ আমি অবগ্গত হইয়াছি। আপনারা গোকুল মজুমদারের বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছুক 
হওয়ায়, তাহা লিখিত হইল । সম্প্রতি গোকুলকে টাকা পরিশোধ করিবার জন্য আপনাদিগের 
অভিপ্রায়ানুসারে মিঃ জনস্টোন ও আমার পিয়াদাদিগের জিন্বায় বাটী পাঠান হইয়াছে। 
গোকুল অত্যন্ত অবাধ্য ও আমার তহবিল হইতে বহু অর্থ আত্মসাৎ করায়, তাহাকে পদচ্যুত 
করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী কৃতত্ন গোকুলের নিকট হইতে অপহৃত অর্থ আদায় কনিনার জন্যই, 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলাম। বঙ্গদেশের নিয়মই এই যে পদচ্যুত কর্মচারী প্রভুর নিকট 
দেনা পাওনার নিকাশ দেওয়া যাইবে। সেই জন্য দেওয়ান মাণিকচাদ, লালা অমর চাদ, 
কৃত কার্যের ও তহবিলের নিকাশ না দেওয়া পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ ছিল। 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইৎমম্দার, সহিদার ও মোৎসুদ্বিগণের প্রদত্ত কাগজ অনুসারে 
গোকুল ১,৮৪,০০০ টাকার দায়ী হওয়ায় উহার পদে শৃঙ্খলবদ্ধ করতঃ কারাগারে রাখা 
হয়। এ পর্ধস্ত উহার নিকট প্রায় অর্ধেক টাকা আদায় হইয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য এখনও 
কারাবদ্ধ ছিল। তাহার বাটীর দ্রব্যাদি সমুদয় অধিকার করা হইয়াছে বলিয়া যে দরখাস্ত 
উল্লেখ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ; কারণ, এতদ্দেশের সকলেই অবগত আছে যে, সে 
প্রায় ২/৩ বৎসর পৃব্রেই তাহার ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে বীরভূমের কাশীম আলি খাঁর 
অধিকারে পাঠাইয়া দিয়াছে। 

আপনারা যখন আমার নিকট হইতে, কেবল বার্ষিক রাজস্ব নহে, বকেয়া পর্যন্ত 
সমস্ত টাকাই আদায় করিয়া লইয়া থাকেন, তখন আমি আমার কর্মচারীগণের নিকট হইতে 
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এইরূপে অপহৃত টাকা আদায় না করিলে, কি প্রকারে আপনাদের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ 
কৰিব? দেনা পাওনার বিষয়ে এবম্িধ শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, অপরাপর কর্মচারীগণও 
প্রশ্রয় পাইয়া রাজ্যের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিবে এবং আপনারা অনুগ্রহ পুব্বক আমার 
প্রতি যে জমিদারীর ভারার্পণ করিয়াছেন, তাহার রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষেও অত্যন্ত অসুবিধা 
হইয়া পরিবে। সম্প্রতি আবার রামধন নাগ ও তাহার কয়েকজন আত্মীয় মিলিত হইয়া 
আমার প্রায় ১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এ ব্যক্তিও আমার সরকারে পূর্বাবধি বহুবিধ 
কার্ষে নিযুক্ত ছিল। সে যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহারও আদায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, 
তাহার বাটীতেও প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। গোকুল ও রামধন নাগ আমার তহবিলের 
টাকা আত্মসাৎ করিয়াই এখন ধনী হইয়াছে, আর আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ঝণগ্রস্থ হইয়াছি। 
গত ২ বৎসর আমি কোম্পানিকে হাল ও বকেয়া খাজনা বাবদে যে বিপুল অর্থ 
প্রদান করিয়াছি এবং এ সকল অর্থ সংগ্রহ করিতে যে কত ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনাদের 
অবিদিত নাই। আমার পদচ্যুত সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিতেও বিপুল অর্থ ব্যয় 
হইয়াছে। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলেই গোকুলের প্রতি আমার দণ্ডীজ্ঞার মন্্মানুভব 
হইবে। (53919011015 1011) 11171)111911518018900105 07 111019 90/9117179171)। 
কৌন্সিল হইতে মহারাজাকে উক্ত পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হয়, তাহার বঙ্গানুবাদ 
নিন্সে দেওয়া হইল _- 
'“প্রিয় মহারাজা, 
আপনি গোকুল মজমদার ও রামদেব নাগকে কারারদ্ধ করার বিবরণ সহ যে পত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলাম। তাহারা আপনার ভূত্য, তহবিলের টাকা আত্মসাৎ 
করিলে, অবশাই আপনি তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা দোষী 
কি না, প্রথমে তাহার বিচার না করিয়াই তাহাদিগকে প্রহার বা কারারুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। বিশেষতঃ আপনারই কর্মচারীর বিরুদ্ধে আপনিই অভিযোগ করিয়া নি-জই তাহার 
বিচার করা কর্তব্য নহে। বরং মিঃ জনস্টোন্‌ আদি যে কয়েকটি ভদ্রলোক তথায় আছেন, 
তাহাদেরই প্রতি আপনি বিচাবের ভারার্পণ করুন, তাহাতে যদি যে ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে রূপে হয়, প্রাপ্য টাকা আদায় করিবেন। 
(59190110175 1701) (/101)61101151190 1900105 01 117012 909171717791)1)1” 
বর্ধমান বিভাগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান মিঃ হগ্‌ ওয়াট্স্‌ ১৭৬০ ব্রীঃ 
অন্দে ১লা জুলাই তারিখে জন্-জেড়্‌, হলওয়েল সাহেবকে যে রেকর্ড পাঠান তার মর্ম 
“মহারাজের সৈন্যগণ, আমাদের ইজারদার দিগন” অবরুদ্ধ করায় অথবা আমাদের 
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কাছারি লুষ্ঠন করায় আমি তত ভীত নহি, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার 
ব্যাঘাত দেওয়ায়, বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে। 
করিবার ভয় দেখানো হইয়াছে। অদ্য তাহাদের সুখলাল জমাদার, আমাদের একজন 
সিপাহিকে বধ করায়, আমি একজন সুবেদারকে ৩০ জন সিপাহির সহিত তাহাকে ধরিয়া 
আনিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলাম। তাহারা ৭/৮ শত লোক বন্দুক লইয়া আমাদের 
সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে মহারাজার কাছারিতে 
আশ্রয় লইবার জন্য বলিয়া, লেফ্‌টেনেন্ট ব্রাউনকে ২০০ শত সিপাহি লইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে আদেশ করিলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ৫০ জন সিপাহি ও ৭ জন 
সার্জেন্ট হত হইয়াছেন এবং মিঃ ব্রাউন ও কয়েকজন সিপাহি আহত হইয়াছেন। পরে আমাদের 
সৈন্যদিগের নিকট শুনিলাম যে, শত্রুপক্ষ হইতে প্রায় ৫০০০ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছিল। যাহা হউক এখন আর কোন গোলযোগ নাই।” (59190110179 701 
(117100110119190 1900105 01 117012 00917171779170)। 

এই ঘটনার পর ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজার বিরুদ্ধে বাংলার নবাবের কাছে 
অভিযোগ করেন। ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দে নবাব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমান প্রদেশের রাজস্ব 
আদায়ের ভার প্রদান করেন তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো- 
“(নবাব নাসের উল্‌ মোল্ক ইমতাজউদ্দৌলা নসরৎ জঙ্গ মির মহাম্মদ কাসিম খট লাহাদুর) 
মোহরাঙ্কিত। 

বর্ধমান পরগণার কাননগো, তালুকদার, রাইয়ৎ ও গ্রামস্থ্‌ মণ্ডলগণ অবগত হইবে। 
প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচার ও লুণ্ঠনাদি করায়, উক্ত পরগণা ইংরাজ কোম্পানিকে 
প্রদত্ত হইল। উহার উপস্বত্তে কিয়দংশ হইতে ইংরাজ কোম্পানির খরচ নির্বাহ ও রাজ্য 
রক্ষার্থ ৫ শত ইংরাজ অশ্বারোহী, ২ সহস্র ইংরাজ পদাতি ও ৮ সহস্র সিপাহি সৈন্য নিযুক্ত 
খাজনা দিবে ও তাহাদের আবশ্যকীয় সমূদয় কার্ষ্যে সাহায্য করিবে। ইংরাজ কোম্পানি ও 
জমিদার ও প্রজাদিগের পূর্বাপর সমুদয় সত্ত্ব বজায় রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব 
আদায় করতঃ, উপরোক্ত খরচ সমুদয় নিব্বাহ করিবেন। অর্থাৎ সৈন্যগণের মাসিক. বেতন 
প্রদান করতঃ রাজ্যের সুব্যবস্থা করিবেন। ১১৭৬ সাল, ১লা কার্তিক ইং ১৭৬০ খুঃ ১৬ই 
নভেম্বর। (59198061015 0017 0117100110115180 17800105 01 11012 950/951- 
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77101)0) 1 
উক্ত পবওষান। প্রীপ্ত হইয়া ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজনে; উক্ত পরওয়ানার 
পরতিলিপি প্রেরণ করতঃ. তহা্র নিকট হইতে, বর্ধানান রাজের রাজন্ব হিন'ব প্রেরণ করিবার 
লা লেখার হালা আন্কান যে সর পিয়াছিতলন তাহাত অনবাদ নিলে লিখিত হইল- 
মভাসুলিয লল্ম্থ্ররেহ নিকট হইতে ত আপনি বে পরওয়ান' পাণ্ডে সন্মানিত হইয়াছেন তাহা 
তুলদভ উজ ভি হি পরুদডু দিত ভইলাঙ বদ্ধঈদানের শোচনীয় অবস্থার বিষয় আপনি 
জগ ভানগিত টেন লাদিনেভি টিনা জকি এ দশা ঘেলপি ব্ধ্বস্ত হইয়াছে, 
2 লছলাওক প্রত, সি সুদিহত নিল আনেক পলিস।০5 খণ্ডন সাপ করতঃ রাজোর 
2 হাতি আনত পু উকীজিল্দ প্হাহাহিত ঠক লাজ ল হয়ঃ পা 1৮৮, আপানি টৈ চে বাদে অবস্থিতি 
পল আশনাদ উক্কালল দম বাতাদ পনি লাঃভীবি উত পান ও খন ক্াগন্ত প্রস্তুত করাইয়া, 


চা ২] ৮ ্ এ শপ এ সপ ভু ৮৪ বা. ২ স্যাা মিচ জঞদ, ৬ রা ন্‌ হও বা) বক চে রত ও 
৮ পল নিশি বিল আহ ছি জি বাড বা থে জানাল ল্ষা শিয়া তাহাও ফেরৎ 
রি ৪ রি ৪ নর 
২ ৮তাশিক্ত 27 তন পা ০2 0 পপ তি 0 8৩ লগ ও রি রা স্চ ১2 পপি এসপি ] 1 স্রোত 
উর ভা জরি ত জিত 8875 উবে ও ভ্রলা রাহাত [লেস 598 নাপনার নিকট 
না রর ৫ 
৪ ৫ উপ? লি 81 বি 2৮ কটু কহে নস ল্! লও দি রণ হু 4০ রশ খা ত৩ হা মস পযস্ত যে 


রর 
৮০৯০ আঁ শট চা পা কক্স সপ খু ০৫০০০ রী স্পা - সতী স্ব চে সপ ৬ ও স্্পিস, শা টি শপ 
এপস আালিশ্য হহগঙ্ছ হাড় শস্য লইয়া গিঘাহহন হিহসম্রদখ মল হিসাবের কাগজে 


তি 


৩১/০০৮ 315 702) 1101011101151750 


পি পা তু ক) 147 ্ শখ » হুক - হা 48 চা, 
৬7  52:7উ/তুর্ 


তল ফী যেটি 8162 290528৮8120] 11 
৮ পর--০ 1 ত জা মত ক নম ্ সা 
সহালাছে ভিলিকচাদ ভাব প্রধান উদ র'জচন্র রায়ান্ে দিয়ে তার রাজ্যের 
প্লান কাশজ পস্তুত করে হজ ভায়া কোম্পানির গভণব পাহে উভীপি প্লেরণ 


কুলিত এ 
ল্ালতিলেন তার সুতিলিপি নিতে দেওয়া ভালে ০০ 


রব 


ক 2৮ সস 
ববািলাশ্রিন ০ 
সোঁতহিপি 


শ ডে খাত ভান *টপ্রাীলি ২৬,৩৭১৯৩৭ র্‌ 


নদে কর্তিত শু অশাবাদ জাম এবং ব। 


চ্ 
রী ০০ 


লিশলা ও সাহাহ ঢা গণকতিক ল্াাতি 7.৩, 0 
সুত:মহলের বর মাহা নবাৰ জাফব আলি খা 
বাহাদুর গ্রহণ করিতে নিষেধ করিযাছিলেন ১১৬,৭১১ ৯,০৯,৭৯১, 


১৭,২৮,১৪৬, 


বর্ধমান রাজইতিবৃত ৯১ 


আগের জের ১৭,২৮,১৪৬. 
বাদ -- বোয়ালিয়া পরগণা যাহা ইংরাজ কোম্পানি 


স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন তাহার খাজনা ৩৮,৭৫০. 

১৬,৮৯,৩৯৬. 
বকেয়া প্রাপা খাজনা ১৬,৫১৮৭৯, 
বাদ -_রায়রায়ী যাহা লইয়া গিয়াছেন ১৪,৭০,৪৮২. 
ইহার মধ্যে রায়রায়ী স্বয়ং আদায় করিয়াছেন ৯৬০,৭০০, 
দরবার খরচ ১,২৫,১৯৯, 


এই টাকা ১১৬৭ সালে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবার কিস্তিবন্দি 
করা হয়। মহারাজের উকীল রাজন্দ্র রায়, মহারাজের পক্ষ হইতে ৪ কিস্তিতে উক্ত টাকা 
পরিশোধ করিবার অঙ্গিকার করেন। (59198011015 7017 (1101914/1/51750 1500105 
01111015 030৮9117179101 21710 0111) 19100117017 1178 581801 ০0771771198 
01956111012 ০0170717/) 

১৭৫৯ খুঃ অঃ সন ১১৬৫ সালের তালিকায়, মহারাজ তাহার অধিকারস্থ জমিদারীর 
বার্ষিক রাজস্ব ২২,৫১,৩০৬ টাকা ও জায়গীর তহবিল বাবদ ১৯,১৬৬ বঙ্গেম্বরকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। পরে আদায় বাবদ ৮,২৯,৯৩৩. টাকা বৃদ্ধি হইয়া সবর্বসুদ্ধ ৩১,০০,৪০৫. 
টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। (15171) 191901 701) (118 3810 00171111152) 

১৭৬০খৃঃ ২৪ ডিসেম্বর মহারাজা তিলোকচন্দ্‌ বাহাদুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
নিকট হইতে নিম্নলিখিত উপটৌকন সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


হস্তী ১টি ২,০০০, 
পরিচ্ছদ ১ সুট ৬০০. 
হীরার শির পেঁচ ১টি 800. ৩০০০ 
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আগের জের ৩,০০০. 
দেওয়ান অমর টাদ 


ঘোড়া ১টি ৫০০. 

তরবারি ১খানি ৫০. 

পরিচ্ছদ ১ সুট ৫০০. 

শিরপেঁচ ১টি ৩০০ ১,৩৫০. 
রামদেৰ নাগ ২, 

পরিচ্ছদ ১ সুট ২২৫. 

ঘোড়া ১টি ৫০০. ৭১৫ 
গোকুল মজুমদার “১ 

পরিচ্ছদ ১ সুট ২২৫. 

ঘোড়া ১টি ৫০০. ৭২৫ 
রাজচন্দ্র রায় উকীল ই 

পারিচ্ছাদ ১ সুট ২২৫. 

ঘোড়া ১টি ৫০০. ৭২৫ 
রাজেন্দ্র রায় 100 
পরিচ্ছদ ১ সুট ২১৫. 
ধনঞ্জষ রায় উকীল 
পরিচ্ছাদ ১ অট ১৭৫. 
৬ জন উকীলকে শাল দেওয়া হয় ৬টি ৬০০, 
এখন ১১৮১৬, ১০০০ 
একন ৭,৫২৫. 


সম্রাট শাহ আলম বাদসাহের আজ্ঞানূসারে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির তদানিত্তন কর্মাধ্যক্ষ 
মিস্টার হেনরী রিস্বেট সাহেব বাহাদুর মহারাজ তিলোকচন্দ্‌কে ১ হস্তী ও ৪ পারচা খেলাৎ 
সহ ১ খানি পরওয়ানা প্রেরণ করেন। উক্ত পরওয়ানার উপরিভাগে, (শাহ আলম বাদশাহ 
গাজী ফিদ্বী আলিস্‌ অন্দৌল্লা হেন্রী রিস্বেট্) মোহরাহ্কিত আছে। 
তিলোকটাদের কীর্তি 2 

“মহারাজ ব্রিলোকচন্দের রাজত্বকালে ত্রিবেণীবাসী সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জগন্নাথ 


বর্ধমান রা ৯৩ 


তর্কপঞ্চানন মহাশয় জীবিত ছিলেন। মহারাজ তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। 
তিনি তর্কপধ্যানন মহাশয়কে অনেক ব্রচ্মোক্তর ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে 
তর্কপঞ্চানন মহাশয় বার্ষিক চারি সহস্র টাকা আয়ের যে সকল নিক্ষর ভূসম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বর্ধমানাধিপতি প্রাদত্ত।” 
বীর্তিচন্দ ব্রজধামের অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যাধিকারস্থ কাম্য বনে একটি বিগ্রহ 
পরলোক গমন করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্‌ বাহাদুর পিতৃবোর 
বাসনা পূরণার্থ উক্ত মন্দিরটি প্রস্তুত করাইলে, ভরতপুরাধিপতি বলপৃবর্বক মন্দিরটি অধিকার 
করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে 'গোপীনাথ জীউর মূর্তি স্থাপন করেন। তদবধি উক্ত মন্দির 
ভরতপুরাধিপতির অধীনেই আছে। কিন্তু মহারাজ তিলোকচন্দ উহাতে ঘে শিলালিপি গ্রথিত 
করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা বর্তমান রহিয়াছে। তাহাতে খোদিত আছে -- 
শাকান্ধা ১৬৩৬৯। 
শ্রীমত্য রাণী রাজেশ্বরীজী, শ্রীরাজা তিলোকচন্দ্র জী, বর্ধামানকে গৌমস্তা অভিরাম বসু তথা রামেশ্বর 
শম্মা।” 
১৭৫২ খুঃ অন্দে মহারাজা তিলোকচন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীকুমারী অন্থিকায় শ্রীত্রী 
কৃষ্ণচন্দ্র জিউ জন্য একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক - 
শ্রীশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রজী 
শ্রী হরিচরণ সরোজে গুণমুনিযোড়শ-_ 
সংখ্যক শকাব্দে। 
মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজ শ্রীতিলকচচন্দ্রমাত্রা।। 
শকাব্দা ১৬৭৩। সাল ১১৫১।” 
১৭৬৪ খৃঃ মহারাজ তিলোকচন্দ বাহ দুরের মাতা লক্ষ্্ীকুমারী অন্থিকায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী 
বাটিতে মে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার শিলালিপিরাস্থ শ্লোক __ 
বাণাহিতর্কৌযধিনাথশাকে গলঙ্গান্থিকে গ্রীশিব দিব্য সৌধং। 
ত্রিলোকচন্দ্রাবনিপালমাতা কাবেব কৈলাশ-পুরং চকার।।” 
শকান্সা ১৬৮৫। 
“মহারাজ তিলোকটাদের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহ্ারানী রূপকুমারী, ১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দে অন্থিকায় 
শ্রী রূপেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পূর্ব পার্থেই আর একটি শিব মন্দির 
আছে, তাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। উক্ত মন্দিরের শিলালিপিস্থ শ্লোকের 


৯৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


কিয়দংশ বিনিষ্ট হওয়ায়, উহা কাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ধারণ করা যায় 
না। অনুমান হয়, উক্ত মন্দিরটি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিধী বিষণকুমারী কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া থাকিবে: সেইজন্যই উভয় মহিবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুইটি পাশাপাশি রহিয়াছে। 
১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরস্থ শিলালিপির প্লোক -_ 

“বাণনাগর সেন্দৌ চ শকান্দে সোমবাসরে। 

মধুমাসে সিতে পক্ষে শুভলগ্েক্টমী তিঘৌ।। 

মহাবিষু বসংক্রান্ত্যাং দিনে ত্রিংশত্মেপি চ। 

সী ..----, স্থাঁপিতং বহ্যত্ুতঃ1। 

শকাবা ১৬৮৫। 

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিলোকচন্দের জোষ্ঠা মহিষী মহারাণী রূপকুমারীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরূপেশ্বর 
শিবমন্দিরের শিলালিপিস্থ শ্লোক __ 

“শ্রীরাম শ্রতিমো মহাগুণময়স্ত্েলোক চন্দ্রনূপ-_ 

সর্স্যান্তে ন্পশেখরসা মহিষী জোষ্ঠধরিত্রীসৃতা। 

সাকাধীত্রিপুরাস্তকস্য ভবনং কৈলাস শৈলোপম। 

শাকে তত্র বা্টফড়বনিমে চাপেয় মাবর্তণ্ডেকে।।” 

শকাবন্ধা _ ১৬৮৩৬। 
মহারাজ তিলোকচন্দ দাইহাট গ্রামে যে সকল দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
তৎসমদয় অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। এ সকল দেব মন্দিরে * কিশোর কিশোরী দেব-দেবী, 
বদ্ধনানেশ্বর. রাজরাজেশ্বর, কর্পরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহারাজ তিলোকচন্দ উক্ত 
স্থানেরই খাস হাবেলিতে * ত্রিলোকেশ্বর শিব স্থাপন করেন। তদীয় কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী 
বিষণকুমারী তত্রত্য গঙ্গাতীরে বারদ্বারী নামক ঘাট ও তদুপরি একটি চাদনী নিম্মাণ করতঃ 
তৎপার্থে “ গঙ্গাধর শিব স্থাপন করেন। এ ঘাটে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে ; কিন্তু 
তাহার অক্ষর সমূহ বিনষ্ট হওয়ায়; কিছুই পড়িতে পারা যায় না। উক্ত গ্রামের মধ্যে মহারাজা 
একটি পুক্করিণী খনন করিয়া দেন, উহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। 
কীর্তিচন্দের বংশধর মহারাজাধিরাজ তিলোকটাদ বাহাদুরের রাজত্বকালে কেবল 

তাহারই নিজের অথবা তাহার পিতামহী, মাতা ও পত্রীরই যে কীর্তি সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহা নহে। তিনি তীহার অনুগত অমাত্যবর্গ এবং রাজমহিষীদিগের অনুচরীগণ দ্বারাও 
অনেকগুলি দেবতা স্থাপন করাইয়া, আপনার সহিত তাহাদিগের নামও চিরস্থায়ী করিয়া 
গিয়াছেন। 
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১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রিয় অমাত্য রামদেব নাগ অন্বিকায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী বাটীতে 
যে শিব স্থাপন করেন, তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে __ 
“শুভ মস্ত শকাব্দা ১৬৬৮/৯/৩/৬ 
শ্রীরামদেব নাগস্য।” 
এই রামদেব নাগ মূলাযোড় পত্তনী লইয়া তত্রস্থ অধিবাসীগণকে এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিবর 
ভারতচন্দ্রকে উৎগীড়িত করায়, কবিবর সুললিত নাগাষ্টক রচনা করিয়াছিলেন। 
১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহিষীর প্রিয় অনুচরী তুলসী দেবী আম্বকায় * কাশীনাথের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে __ 
“অব্দির সুরসেন্দৌ চ শকাব্দে চোওরায়ণে। 
ইহার্পিতং শিবাগারং শ্রীতুলস্যা দ্বিজাঙ্গায়া।।”” 
১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র বন্মন্‌ নামক মহারাজের কোন অনুগত ক্ষত্রিয় কর্তৃক 
অন্থিকায় যে "গোপাল জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার শিলালিপিতে খোদিত আছে -_ 
*শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৮ । 
শাকাব্দে শরজাগ্জ্ররাত্রিপকলাকোটার মূর্তঙ্গভু 
সংখ্যে বাহুজবংশভূর্বিমলধী ঃ শ্রী কৃষ্ণচন্দর সুধীঃ। 
প্রাসাদং প্রদদৌ ধিয়া পরময়া ভক্ত্যা পরব্রক্ষণে 
গোপালায় সমস্তবাঙময়পথাতীতায় বিশ্বাত্মনে।” 
শকাব্ধা -__ ১৬৮৮ 
্রী চিত্রসেন রায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর মন্দিরের পূর্র্বপার্থে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে 
রাধিকা নান্নী কোন অনুচরী কর্তৃক যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার শিলালিপিস্থ 
শ্লোক - 
“শাকে খাঙ্কর সম্বাপেশগণিতে শুদ্ধে স্বতায়াদিকে 
শ্রীমদ্রাধিকায়াসুরেন্দ্রনবহধ্যোয়ভিভ্র পদ্মাশয়া। 
এতন্মন্দির মিষ্টকাদিরাচিতৎ বিশ্বেশ্বর প্রিতায় 
ভূয়োজন্মনির্বারণৈ নৈকপটবে বিশ্বেশরায়াপিতাং। 
শকাব্ধা -_ ১৬৯০ 
অন্থিকায় প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির মধ্যে ব্রিমঠ শ্যামরায়ের মন্দির ও তৎপার্বস্তী 
দুইটি শিবমন্দির, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ব্রিমঠশ্যামরায় বর্ধামানাধিপতির প্রতিষ্ঠিত দেবতা 
না হইলেও, বহুকালাবধি বর্দমানাধিপতির বংশ পরম্পরায় তাহার সেবাদি করিয়া 
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আসিতেছেন। যে মন্দিরে শ্যামরায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সম্মুখে কিয়দংশ ভগ্ন হওয়ায়, 
কাহা কর্তৃক যে উক্ত 'শ্যামরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় 
নাই। কিন্তু তৎপার্্ববস্তী একটি শিবমন্দিরে একখানি ক্ষুদ্র শিলালিপিতে যে শকাবন্দা খোদিত 
আছে,তাহা পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, যে সময় শ্যামরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
সেসময়ে বর্ধমান রাজবংশের অস্তিত্ব থাকা দূরে থাকুক, তখন হিন্দু বিদ্বেষী দুর্দান্ত যবনের 
নাম পর্য্যত্তও কেহ অবগত ছিল না। এ প্রাচীন মন্দিরটি ৮৮০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১০৪৬ 
শকাব্দ ইং ১১২৪ খুঃ নিন্মিত হইয়াছিল। তখন বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। লক্ষণ 
সেন ১১২৩ খৃঃ সিংহাসনে অলীন হন। এত প্রাটীন মন্দির বাঙ্গলা দেশে খুব কমই আহ 
বর্ধমানের রাজারা এই মন্দির সংস্কার করেছিলেন। 

মহারাজা তিলোকচাদের দেবকী্তি ও ল্দোত্তর সম্পত্তি দান সম্বন্ধে রাজ- 
বংশানুচরিত থেকে জানতে পারা যায় _- 

'*মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ বাহাদুর, তদীয় ুররবপুরুষদিগের ন্যায় বহু দেবোত্তর ও 
রন্দোত্তর ভূমি দান করতঃ এ ৫ 84788০-বটীজধগ 
করিয়া, অক্ষয় কীর্তি ও বিপুল যশোরাশি উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। এ সকল ক্ষণজন্মা, 
পুণ্যবান হাপুরুষদিগেরবদানাতা শপে এ পর্য্যন্ত শত শত ব্রাহ্গণ নানা প্রকারে প্রতিপালিত 
হইয়াছেন।” 

বঙ্গদেশস্থ, দিনাজপুর, নাটোর, নবদ্বীপ এবং বর্ধমান এই রাজ্য চতুষ্ঠয়ের 
প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যবান নৃপতিগণের অসীম বদান্যতার খ্যাতি ভারতের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছে। বঙ্গদেশে উক্ত ভূপতিবৃন্দের বদান্যতার বিষয়ে যে একটি গাথা প্রচলিত আছে, 
তাহা এ স্থলে উদ্ধত হইল _- 
“দিনাজপুরের নগর দান, রাণী ভবানীর বীৰ্ত্বি। 
কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রন্দোত্তর, বর্ধমানের বৃত্তি।।” 
মহারাজ তিলোকটাদের দেবকীতি ছাড়াও নগরপত্তনও বিশেষ উল্লেখযোগ।। তিনি 
হাবডার নিকট তিলোচন্দ্পুর নামে এবং মানকরের নিকট এ একই নামে দুখানি জনপদ 
স্থাপন করেন যা আজও তার কীর্তি ঘোষণা করে। 
তিলোকটাদের শাসন ব্যবস্থা 2 
রাজ্যের শাস্তিরক্ষার ভার মহারাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত বিভাগ ২ ভাগে 
বিভক্ত, যথা, থানাজাত ও গ্রাম সরঞ্জমী। থানাজাত আবার তিন অংশে বিভক্ত যথা - 
থানাদারী, সহর কোতওয়ালী এবং ফাড়ীদারী। দেশমধ্যে যাহাতে চুরি কিম্বা ডাকাইতি না 
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হয়, তৎপক্ষে যত্তুবান হওয়া এবং চুরি কিম্বা ডাকাইতি হইলে, তক্করদিগকে ধৃত কাযা 
অপহৃতদ্রব্যের পুনরুদ্ধার করাই থানাদারের কত্রব্য। সহরকোত শুয়ল সহরের শাভিবক্ন্ঃ। 
নগর মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার অশান্তি না হয়, তৎপক্ষে যত্রবান থাকাই তাহার ক্ুবা 
ফাড়ীদার স্থলপদের শাস্তি রক্ষক , দাধণ রাজপথে যাহাতে পাঁথকগণ নিরুণপদ্রাবে দাতা।ফাত 
করিতে পারে, তাহার বিধান করা এবং রাহাজানি হইলে দসাদিগকে ধৃত টা ধভণভ/রে 
উপস্থিত করতঃ অপহত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করাই তাহাদিগের কতা! অন্পকতু দুল 
পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে, থানাদাব, সহর কোতপযাল এ টিলা 
অপহৃত দ্রবোর ্চতিপরণ কারতত হইত। ১৭৪ হত 2 লক্গাাদি উতিা লু তত তল 
থানাদার, কোত এন়াল্‌ এ ফাভাদার 'নযক্ত হিল। ভজ কনযীর জনয ভাড়া পদ ও চা 
চাকরাণ জমি ভে? কারত এবং তদ্ধভভ বাজসরকার হইত কামক ৩৩১৩৭ টোকা 
ৰ ৰ রঃ | 
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করা হয়। তাহার হ খাজনা ১ চি টি তন এল লক ক লট মি টনি কক পট 

গ্রাম কব জাসা অথাহ পাক্লাস্থাদের পেকাদান। এ রা 25 জ্ 
করা, মাঠেশস্য " 1 করা, * লি কউ হইল পথ পযন্ত তত লিক ৮ উনি ভি এ 
হয়, সে পর্য্যন্ত ৬হ'র এ্রহ্রাল কাকা লতা, এতিম জালা জিলা কাটিংত লি এল তি 
নিকট আতহ্ান ক, . এক মালের কি লা তি 2 
এ কার্যের জন. ভ:হারা চলা ভাসি ভান শত ক বলা এ ও গা ন 
রাজসরকারে ১০ এন খু উঞ্তিত দিন জমিন ও লাকি ভিসি আল 2১ ভাজ হী চাও 
জন চৌকীদার টিপ এবং তহানের হভাে ১০ খ, লিমাতণ হালিলাস লহ আলি 
হইয়াছিল। তদ..”'রে বদ্ধমান বঁজ্যে ভৎকালে ১,৫৯৭৫২১ । বিঘা চৌকিদারা ঢাকবাণ 
জমি ছিল। 

১৭৬৪-১৫ খঃ বদ্ধমান রাজো লা জাত ও হম সরলার চাকরাণ জামব তালিকা । 
বর্ছমান রাজ্যের থা: দব “দাগব _- 
চাকরাণ জমি .... ৪৮১৫৫ 617৭ 
সপহর কোতওয়ালী "দন ২,৩৪৯ ১ 
ফাড়ীদারী জমি ১,৪২৮ এত ও 
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গ্রাম চৌকীদাবী জমি ১৫১৫২১। 
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বপ্বস্থীসি্্্ত স্ হ ০৮ - ১৩2 শ স্লে ে সি ০ শু সা পা এ হু 
জী লে ৯৫৩ শান, িতা7লন্দ ১ ৭ কারে ৬ ঞ্বি ক 1 এক) % ০ এ চা পা ৪ রর রর 2২ ৭ পি 
হক হিল সপ ন্‌ ২৫ এন পলা ॥ লা ৮ শশা ও রে টিভিও রি রী ২ টি রি এ ৮ সদ নদ স্পা | শন ৮৮৭ পপ ৮ ৯টি 
৩ নবি ৯০ এত এ ৪ ডঃ চা ক্র টা রী লি মাপ না ₹ আন্র। রড চি 5৭ ক নি ৮ রঃ টি 
হ ম্যান মং সপন সপ নে 8 শা লগ নি টি 
সে ৯ ০৯৯ প্র হারও এ র্‌ ১৭ ৫ ৬ লি বৰ ক 
॥ 
১৪০ হই 
ক ) ৮ 
পল 1 স্কিতি হিতে । 
পরা ৫ ধা শ শু এটি ৭৯ 
শত 
রা নদ: ২: হিলি ৮০০ রতি 
রি ক হক্পীলি ও - শু স্ 
সাহার । ২ চল তল 
৮ ৩ 
৭ রখ স্তর স্টপ ও রঃ না রা শ 
মিটি ৩৪ রা 75228. ৮ সু ড় 48 
স্ব ছি এ 
পতি নি সি সপ সা রঃ 
০ সু পা 
চর ১ নী .১৮ রি ন্‌ 
টি ক রর 
এ লা ক শি নখ শ শে পে শোতে খত ৭ তি ৩ 
জ। শু ৮1 ধ রর ই ডি সুই শো? £ এটি ০৯ উকি ১) তি এ উর কত 2 8 ৮85 মর 
5 ছি জল ৮৮ হর মির শাহ এটি 
951 পারচয় পাওয়া যাখ লক. তস্রল এশা তিজি হপকিলিন ত্দা ঘটত উকি শন 
ন্‌ রঃ মন পাওয়। যায় বিভিন্ন ক.” নিরব, [জিঃজা 2 সি এতুকিন জীখ্ধল বিন আনি লি 
সস্ষ যাঁদ বাবসা-বাণিজ্যের কিছু লগ চি কুব কাছ, কই সমঘ ক. সিল লক 
চিএ স্্্। সপ শান শা 51 ৪, 8 এআ ৬ ৮ র ॥ ৬ পথ এ? 48 শির £ েঠ শপ তা শক এ 
সি চ 


নগর! সেই প্রিপ্রেছিদতে নদীপ্রে সতী হলাসিল গু করত এনদওল় কিল ও বানেষ আনাতে 


র্‌ 


দেন। কোলকাতার পাশ্ববর্তী হজ নহাাফা ভিন আফছ ভনেলুল পসই সময কোলিকাছিঃ 
স্গারের করনি পাতিজা চ্ছে : বাবস, বাণ 5 সংল আমদর়ানিপ্তানান 
পক্ষে নদীপথই উপযুক্ত এই চিন্তা করে তিনি আরও দক্ষিণে অজবজে একটি দগ নি ৃ 
করেন এবং নদীপপথে বাবসার নির/পত্তার জনা খথেষ্ঠ সৈন্য ও প্রহরী মোতায়েন কাখেন। তা 
হাড়া দূরে টৌকী বাধার জনা মান্থিকা কালনার একটি সুউচ্চ কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেন 


বধম।ন রাজইতিবৃত্ত ৯৯ 


মন্দিরের নির্মাণ কৌশল অতি বিচক্ষণতার পরিচায়ক। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি উন্নতমানের। 
এই মন্দিরের ভিতরে একটি গুপ্ত সিঁড়িপথ আছে সর্বোচ্চ চুড়ায় আরোহণের জন্য। উদ্দেশ্য 
স্থলপথ ও জলপথে শত্রুদের নজরদারী করার জন্য। এঁ সর্বোচ্চ চূড়া হতে বহুদূর পর্যন্ত 
লক্ষ্য করা যায়, যাতে কোন শত্রু অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে। 


তিলোকটাদের আমলে বঙ্গের অবস্থা £-_ 

মহারাজীধিরাজ তিলোকচন্দের রাজত্বকালে, বঙ্গের কি ভয়ানক পরিবর্তন ও 
শোচনীয় অবস্থাই সংঘঠিত হইয়াছিল। এক দিকে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান, অপর দিকে 
প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুত্থান, পলাশীর ভীষণ সমর, মারহাট্টা দস্যুগণ কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ দেশ লুণ্ঠন, মোগল সৈন্যগণ কৃত শস্যক্ষেত্রের ধ্বংস, রাজ্যমধ্যে দস্যুগণকৃত 
প্রজাগণের সর্ব্বস্বাশহরণ, এবম্বিধ নানা প্রকার উপদ্রবে বঙ্গের যাবতীয় জমিদার প্রজাবর্গ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল বিপদ সত্তেও তিলোকচন্দকে তাহার নির্ৰবোধ 
অদূরদর্শী সেনাপতিগণের অবাধ্যতায় প্রবল প্রতাপ ইংরাজকোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিতে 
এবং হাল ও বকেয়া রাজান্বের জন্য বঙ্গের নবাব বাহাদুর ও ইংরাজ কোম্পানির নিকট পুনঃ 
পুনঃ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। দস্যুভয়ে প্রজাগণ দেশ ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে পলায়ন 
করায়, বাণিজ্য ও কৃষিকার্ধ্য প্রায় বন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় 
তাহাকে অর্থ কৃচ্ছে ও পতিত হইতে হইয়াছিল ।পরস্তূ, এতাদৃশ বিপজ্জালে বিজরিত হইয়াও 
তিনি বহুল অতুল কীর্তি স্থাপন করত জন সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। 

তৎকালে রাজন্ন পরিশোধ করিতে না পারিলে, বঙ্গেশ্বর জমিদার ও রাজাদিগকে 
কারারদ্ধ করিয়া সেই টাকা আদায় করিতেন। প্রবাদ আছে, একবার মহারাজ তিলোকচন্দ্‌ 
যথাসময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারায়, বঙ্গের নবাব বাহাদুর কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া 
নবাব দরবারে নীত হয়েন। তৎকালে তাহার ভূতপুবর্ব দেওয়ান, দেওয়ান মাণিক চাদ 
বঙ্গেশ্বরের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজকে সভা মধ্যে দেখিয়াই আসন 
হইতে গাত্রোখান করতঃ তাহাকে অভিবাদন করিলেন। বঙ্গেশ্বর দেওয়ানের ঈদৃশী ধৃষ্টতা 
দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কারণ জিজ্জাসা করিলেন তিনি নতশিরে করজোরে নিবেদন করিলেন, 
জীহাপনা! অ:মি মহারাজকে দেখিয়া গাত্রোথান করি নাই, ইহার নিমক্‌ (লেবণ) আমাকে 
উ€:ইস্রাছে। সেবার দেওয়ান মাণিকচাদের যত্রেই মহারাজ অব্যাহতি লাভ করেন। এবং 
বদ্দমা,ন প্রচ্যাগবন করিয়াই দেওয়ান মাণিকাদের মাসিক বৃত্তি নিবন্ধ করিয়া দেন। 
রাক্তবাটীর অতি সন্নিকটে দেওয়ান মাণিকাদের আবাস বাটী অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে 
সেই বিশদ অন্ট্রালিকার অধিকাংশই এখন ভূমিসাৎ হইয়া কিয়দংশ মাত্র বর্তমান জআাছে। 


১০০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


বাংলার দুর্ভিক্ষ ও বর্ধমানের ওপর প্রভাব £ 

১৭৫২ ত্রীঃ বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহাতে বহু শিশু, আবাল-বৃদ্ধ 
অন্নাভাবে প্রাণ হারায়। এই সময় বাংলায় তৎসময়কালীন অবস্থায় খাদ্যশস্য ও জিনিসপত্রের 
মূল্য যেরূপ উদ্ধগতি হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হলো -_ 

“১৭৫২ খুঃ ২০ শে নভেম্বর তারিখে কৌন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণর অনারেব্ল্‌ 
রজর ড্রেক সাহেব বাহাদুরের নিকট গোবিন্দবাম মিত্র যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা 
হইতেই এই তালিকাখানি উদ্ধত করা হইয়াছে । এই তালিকাখানির সহিত তৎকালীন সময়ের 
শস্যাদির মূল্যের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, তখন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ কি ভয়াবহ 
ছিল। ১৭৫১ ও ১৭৫২ খুঃ দুই বৎসরেরই শস্যাদি মুল্যের তালিকা প্রদত্ত হইল। 


১৭৫১ খুঃ অক্টোবর মাসের শস্যদির মল্য 

শস্য প্রতি টাকায় ওজন 
সর্বোৎকৃষ্ট চাউল ১ ৫ 
গম ১. ১।৭ 
সাধারণের ব্যবহাবোপযোগী 
চাউল ১. ১।৭ 
বুট হা 1 
ময়দা উ || ৪ 
তৈল ৯. / ৮ 

১৭৫২ খুঃ অক্টোবর মাসে শস্যাদি মূল্যের তালিকা 
সার্ববোৎকৃষ্ট চাউল ১. | ২ 
গম টা 1৯116 
সাধারণের ব্বহারোপযোগী 
চাউল ১. || ২ 
বুট ১. | ৫10 
ময়দা ১. /৫ 
তিল ১ /৩ || 0৮ 


১৭৫২ খুঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে বঙ্গদেশের শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকও অতিশয় বর্ধিত 
হইয়াছিল। ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে সকল শ্রমজীবি কার্য করিত তাহাদের 
প্রত্যেককে প্রত্যহ ৮১৫ দুই পণ পনর গণ্ডা করিয়া কৌড়ি পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত ১০১ 


- প্দীর আল পন্তাকের নিকট ? পট্রা কবিয়া “কীদি দক্ুরি গ্রহণ করিত। 


রশ 
। 30160 ,, 23 11017 017100/101151590 16095 0117012 (30৮০111119111)। 


তলখাশসেদয পাবিবারিক জীবন £ 
স্্  চি শু 
58 হায়র কানষ্ঠ ভ্রাতা মিত্র দেন বায কাং 
ভিঠদ লয় অপত্রক অবস্থায় সাবা সান বি 


সি ০ 


গজ | ৩৭ 


কমল তাত হা 


15 ৬ 9 স 


লা খাল হাল তা? ৰা 
লাকাগন ভব লমল্ত টিমদাহ তুল" ও 


স্্রচুনাশাশিিশ 
চা 13 


২, 2২ ০০ টবিবাহাহীরা হান তখন বগীর আতালারে 
শি নটি 


হিলি ্ গাযস স্জ দ্যা ক সদ 


ক হর 
+৫ - নি লহ ক্যাতি' 


(বন ল্াব, তত শু, প্র 


শ্ 
ডিও ক “লে 
+ রি ০-শক্া”। প প্‌ ৮] ঠীৎ হা আছ [1 5 সহ 
০০, এন লহ হয়েছিল কাউগাছিতে বসবাদে 
রি নর 
সপ 2» িত শাহ টিলা ৮৭ খাত 
রি এলি -প্হপ্শ বটিনী তার পা শক ্ ্ ৫. ৯ 
তত চিট লী 2 পদটি বহাল লাহীত্তাগিক্যকি কী শির্টিতি ওর) এ পা 
এ টা 
2৬ শট শু 
১ স্ পাক 52 ০1 লা শাল 
পা লি তত তি বারতা নিল গন্বপিকিল গ চি] 
শা পি 
্ ২ ও শপ পাশ শস্প  লম্পীপ জী ১ [8 শন টুলস লা ল চা 
উরি এত হজ ভি টি স্ট গোর 
বসত ৯ লস 1৮ রা হা 
- [৫ সহী ০ খ্চ গ 
১০৫০ ০৮৪০৯১ - বি ব্য ॥ রত লে ০ নি একে 
রিপা দ্ আাছুনাগলা্হাতে পয এ; হি: 
৬ বগা ্ 
রি দলা 2 সপকাদালাৰ “কিল লি ও 
স্ আতা 2 শিক্টী শ শপ শত এ উপ স্‌ 1 রি 
রঃ সা ৮ খর 8 হন শে জ্ 6 ঠি 4৬ 4৫ ্ শি ০ 
চা রে 
স্ 5 আএ০ [৯ চা ৪777 পিস চর শািতিশ ভরা ক্র 
৬০৯ সপ্ত ও | পীর পিপি এ রঃ ৮৩৮ চলি ন্‌ 
নর রি সনি ১ম 2885 কত সা 1 চা চা রর 
উই রি শি - স্পিপ আপার তে 7 
২৪:25. জীশাশিতে লাজ হি হহেবছীক হিলি 
সহজ ১ পে 
পর লতি শেল বাধিত ০৯ সত 
চে শি লি শশী সণ শি শটিল টস ভঙ্গি 
উল শ্ ওগবাে হও নে ৮৪611 2 শু 
৬ ন্ সি প্র ৬০. ০০ সপে শে আবরার রেশ 
চি তি সমীহ ৫ হলে শব শ্্ পর পা) তাও সি ঠ তে 
পা 3..:7..:১. ৭ কও খড়ি) এ শী পাবি তিশিশান ০৫ € 
চি ই চন ০: 
“পপ উলোকটাগাদের জাভাকাদ ৮1 না 7 
ছল 3 কটি বদ 
ন্‌ ও ধা ্ 
[1 
লা আসিস পপ ৬ সভা ন্ট 
শি ভপততর পে হাত হি 
০০ টি 


লহ প্রন করাতে পারবেন নং 


শাপলা ধরল ও তি নু নিলয় হ জি সপ 


৬৬ তি 

/ শি 
এল হুশ 2 1 
$ এ এশ % 


নর নাক্গার সংতা 
কলা ৫ 2টি তি হাহ ভক্ষণ করিতেন টিভি তাহার মাতার 


ক 


জল আনা 


₹1 1 


ধা পা 
1 পিএ 21 


এন দেশ বন্দী অবস্থায় 
অন্রলনেন একমাত্র পুত্র 
দা ১১ ক্াগার) বছর। 

: আশান ভূমি। 
₹ঃ. জানতে পারি 


সির 02 গার দেওয়ান 
* সহজোড়ার রাজা 


বল... - শ্বী জগন্নাথদেব 
£ন. "খ্বানেই বসবাস 
নাবী লি, নিকট “রাজা, 
পির সেবগিড 
৭. বিশিকমারীর 
7777 নহল্লা খেকে 


কন্যাদের 


সাকা ছা 
পিছ লী 


ডঃ 
শে ডিল: এতত 


প:জবংস্ানচবিত থেকে ভে পারাযায় 


ডাক চাতলের 


৯ ৩3৭ । পিজিগ 
॥ সের শু মন জলি 


টীয় ভা টনি টি নার অন্তঃপৰ দ্বার নহবত বাদ্য বাজাইবার 


তাদেশা 2 মোেল্চ] কালাতি েস্, 
পুলতপক্ছে দেখা বাম' ১৭৪৪-১৭৭2 ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 


এই ৮ রদ্রর রাজত্বকাল, 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত 


তিলোকটাদ নিবিদ্ে বা নিরুপন্রবে রাজক্ার্য পরিচালন; করতে পারেন নার । 5 কাত 
তার সভায় সাহিতাচটান বিশেষ পরিচষ পাওয়া যায় না. যদিও মেদিনীপবের কাল আকিথান 
চক্রবর্তী, রাজপরিব্গন্ব দেওয়ান চ্পনিবাসী ব্রজকিশোর ও পত্র লন্দকহান ভর বিশেষ 
অনুগ্রহ লাভ লরেছিলন। বাংলার লন্্রধান জহগদার হিসাবে তিলোকছটাছ লা উিপদেহ 
মারাঠা অতাঃ:2 হঞ্বুহা স্পা ল্াগআসল ইতাদি হানা শেলিবক্র লু খাও এ্া ও বহু 
জনহিতকর বু জবেহ ভাব আনে হ₹। যে স্কুল 0, বাজি টা লাযাহ্ুক 


সপ টপ 
সেগুলি বক্ষণাবেলহিতশেহ [নাস বে সু স্ঞামুলাজি লাশ থা 1 ধানে রি আড়ং ক লেশাতািত টি, নু না * 


ত্য সী 


1 রি ষ্ঠ এ চন আর, ৮ টিপ রে 
হত সিনিঠি ও -১৭4* সী বা সল্প যত ও ১৩ লুটিালছ লিও হা পপ] লা 


ই ১ 
অভাব হযাললাওা হশটহা)তে 2৮২ ছু জাতক লাছতিতি তা সি ৩ ক 
করা হল। 
৮ [1 
॥ হে শলিভিপহ লন ক লন সু ভাতে ল। বিশ হাশপতী ) 


অতিশুভক্ষণে এত মন্র'নানা পরম বিশ্বাদ তদ হুল পন প্রচার হহুজল খে নি লঙ্গলদােল হাটা 2 ক শস্য ল্য 


7 ০ পার চিত ঠা কী ঠরশিিকাশত রী সত সুতা কপ 2 
ওগয়রাহার জমীদ. নুহ প্থাহ্াদাদেন আতিপপহ তিলোকচাদের নিকট হইাভে তত তি পি লহ সক 


শু 


৮৯ ক্র রী লি 
তেত্রিশ হাজার টাকা 'াতণ কবতও উত্ত স্ুোট আ্রাদারি ও পাল উপ্পি সুর জী ও জা ও চা তল 


এলাকার কার্য স্কুল পটার নপ সম্পন্ন কর, 23 নল্গব মুহিত সন্তান বক্ষা কনত দজ্যুদিহাক তত এসবক্ুহ্ 


দণ্ড বিধান করা, গবাব ও দুঃখাদিকোের টড বতিলা শ্রকাশ কল, দেশ মপ্যে বি ও বানযছাত। তত সাধনে 
যত্ুবাণ হওয়া, সাধারণের নাকে গমন লাসল্্ জনা রাজপখ গুহ নিকপডরব বাতি উহ শশ্ন।। এহ 


অনুসারে ৪ বসবের মধ্যে সবার ধনাশগারে প্রদান টিটিতির । বন্তুমান ও ভিউ লি হাত ত ঘোছসদ্দিগণ 
উক্ত ব্যক্তিকে তথাকাব জমাদার জানিয়া যথোপযুক্ত বাবহার করেন। ৯ জমাদিয়ল আমের ১ শুলস। 
১৭৪৮। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১০৩ 


মোহর। 
(মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী ফিদবী এহতে সামতেদ্দৌলা সাহামত জঙ্গ নওয়াজেশ খাঁ বাহাদুর) 


বঙ্গদেশের সুবার অধীকারস্থ্‌, পরগণে বর্ধমান ওগয়রহার, বর্তমান ও ভাবী মোতসদ্ি', কন্মচারী, 
কাননগো, প্রজাগণ ও সব্্বসাধারণে অবগত হইবে যে, সুবার নাজেম মান্যবর সোজা উল্মোলক হেসমতদ্দৌলা 
মহাম্মদ আলিবর্দি খা বাহাদুর মহব্বত জঙ্গের সাক্ষরিত পত্রের মন্মমানুসারে প্রকাশ পাইল যে, রাজা চিত্রসেন 
পরলোক গমন করায়, মিত্রসেনের পুত্র জগতরামের পৌত্র মানাবর তিলোকন্দ উল্লিখিত জমীদারির ফরমান 
ও রাজা উপাধি প্রাপ্তির প্রার্থনায় মৃত চিত্রসেনের নিকট সরকারের নজরাণা স্বরূপ প্রাপ্য ১৩৩,০০০. টাকা 
ও নিজ পরওয়ানা প্রাপ্তির জন ২,.৫৮,০০০. টাকা একুনে ৩,৯১,০০০. টাকা সরকারে প্রদান করিতে স্বীকার 
করায়, পরগণা মজকুরার জমীদারি ও রাজা উপাধি মিত্রসেনের পুত্র ও জগত্রামের পৌত্র মান্যবর তিলোক 
চন্দকে প্রদান করা হইল। তাহার কর্তৃব্য যে উক্ত কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত নিব্বাহ করেন। প্রজাগণ ও 
সাধারণের সহিত সপ্তাব রক্ষা করতঃ প্রজা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করেন। দস্যু, তস্কর ও ঠগগণ 
যেন তাহার অধিকার মধ্যে স্থান না পায়। পথিকগণ, জপ ও স্থলপথে যেন নিরাপদে গমনাগমন করিতে 
পারে। চুরি কিম্বা ডাকাইতি যেন কোন স্থানে না হয়। ঈশ্বর না করেন যদি চরি কিন্বা ডাকাইতি হয়, তাহা 
হইলে অপহৃত দ্রব্সহ তস্কর ও দত্যুদিগকে ধৃত করিয়া,অপহাত দ্রব্য মালিককে প্রদান করেন। যদি অপহৃত 
দ্রব্যের অনুসন্ধান না হয় তাহা হইলে তাহাকেই উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। এবং তক্ষর এ দস্যুদিগকে 
যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন। তাহার অধিকার মধ্যে কেহ কোন প্রকাব মাদক দ্রব্য সেবন না করে। 
সরকারি রাজস্ব ও নজরাণার টাকা সন সন কিস্তি অনুসারে প্রদান করতঃ বৎসরান্তে তাহার দাখিলা গ্রহণ 
ন্ধরেন। হুজুরের নিষিদ্ধ কোন প্রকার বাব গ্রহণ না করেন। সরকারি কাগজাদিতে. স্বয়ং ও কাননগোর স্বাক্ষর 
কবাইয়া সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করেন। সাধারণের উচিত যে ইহাকেই জমীদার জানিয়া যথোচিত মান্য 
করে। 
২রা সফর ২৯ জুলুস (ইং ১৭৪৮ খুঃ) 


মোহর । 
অবু নসর মোজাহদ্দিন 
আহম্মদ সা বাহাদুর গাজী 


অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইতেছে যে -_- বঙ্গ দেশের সুবার 
এলাকাস্থ পরগণে বদ্ধমান ওগয়রহার জমীদার রাজা চিত্রসেন নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায়, 


১০৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


তদীয় খুল্পতাত পুত্র তিলোক টাদের নিকট হইতে নজরাণার স্বরূপ ২ দুই লক্ষ ৫৮ আটান্ন হাজার টাকা ও 
মৃত চিত্রসেনের নিকট প্রাপ্য এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ, বাদসাহের হুজুর হইতে উহাকে 
উক্ত স্থানের জমীদারি ও রাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। প্রজাগণ এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয়গণের সহিত সন্ভাব 
রক্ষা, তক্কর ও দস্যুদিগকে দমন করা, কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে যত্রবান হওয়া, পথিকগণের নিরাপদে 
গমনাগমনের সুবিধ। করা, দরিদ্রদিগের প্রতি কৃপাবান হওয়া, কৃষি ও বানিজ্যের উন্নাঁত সহ রাজ্যের আয় 
যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার চেস্টা করাই তাহার কর্তব্য। নজরাণা প্রভৃতি সরকারের প্রাপ্য টাকা, সুবার ধনাগারে 
প্রদান করেন। বর্তমান ও ভাবী, হাকিম, কারপরদাজ ও মোৎসদ্দিদিগের কর্তৃব্য যে উক্ত ব্যক্তিকেই তথাকার 
জনীদার জানিয়া তাহার সহিত ঘথোচিত ব্যবহার করেন। ইতি 
৭ রজবল মোবজ্জব ৭ জুলুস (ইং ১৭৫৪ খুঃ) 
তপশীল মহাল। 
বছীমান ওগয়রহা দরবস্ত ৪৩ মহল। 


পরগণে ব্দমান সরকার সরিফাবাছ 


(সোজাপুর! পঃ সমবসাহি। 
বেকাবিবাজাব। হাওসসুকী। 
বাঘা। পঃ গৌয়ালাভূম 

প$ সোলেমানসাহ মালদহ। 
এবরাহিমপুর : পলসাডা। 
কলিয়ান। আমারাবাদ। 

পঃ সাহাবাদ। জাহাঙ্গীরী। 
নবকুরা। বসন্দি 
হাতুয়া। আমীরপুর। 
হোসেনপুর । মধাপুর। 

পও সলিমাবাদ আমলা। 
হাবেলি। পঃ আজমতসাহি। 
খানপর। অশ্থিকা। 
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৫৬, 


ম্লপাড়া মভাজা। 


যানোহরসাহি সরকার মান্নারণ 


৬ শি 
ইঁ যা, । এ লশিত 
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-ক চস শর শট 
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এ জা 6 বাপ র০ - 
মসলিন তর ৩৭ পু (লে 


বর্ধমান লাজহাতব 


উজীরল মমালেক উমদাতুলমুলক 
মাদরা মহাম সাম সামদ উদ্দৌলা 


ইমামূলমুলক খা খানান 


কমরদ্িন খা, খাঁ বাহাদুর বকসীউল 
মুলক নসরত জং। ফিদবী আহম্মদ 
সা বাহাদুর বাদসা গাজী। 





ফতে সিং ফিদবী 
আহম্মদ সা বাহাদুর গাজী 


_. আবুল হামি ফিদবী 
আহম্মদ সা বাদসা গাজ 


১৭ রজব ৭ জুলুস 






মোহর 
(আলমগীর বাদসাহ গাজী) 
ফিদবী মোতেমদ্দৌলা জিয়া আদ্দৌলা বাহাদুর) 


বণসীয়ান মোমালকের পত্রে প্রকাশ যে-_ 
বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ বর্ধমানের জমীদার রাজা তিলোক চন্দকে, একটি হস্তী ও জমীদারি 


ফরমান প্রদানে অনুগৃহীত করা হইয়াছে। অতএব সুবা মজকুরার খেদা হইতে একটি হস্তী, তাহাকে প্রেরণ 
করতঃ আক্জ্রা প্রতিপালন করিবে। | 


২৬ মহবর মল হারাম, ১ জুলুসে লিখিত হইল। 
(ইং ১৭৫৫ খঃ) 


মোহর। 
(আবল মোজফৃফর জালালোদ্দিন মহাম্মদ সা বাদসাহ গাজী) 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১০৭ 


অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে-_ 

বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ্‌, চাকলে বর্ধমান মোতালক তালুক ভেদিয়া ওগয়রহার তালুকদারি, 
মঙ্গলকোট নিবাসী, সাহ হজ্জতউল্লার মৃতুর পর ১১৭৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে রাজা চিত্রসেনের খুল্লতাত 
পুত্র তিলোক টাদকে প্রদান করিলাম। মৃতব্যক্তির ন্যায় নিয়মিত সময়ে তালুক মজকুরার মালগুজারি প্রদান 
করিতে থাকে। বর্তমান ও ভাবী হাকিম, কারপরদাজ, মোৎসদ্দি, জায়গীরদার ও প্রজাগণের কর্তব্য যে বাদসাহের 
এই মহামান্য হুকুমানুসারে, তালুক মজকুরা উহাকেই সমর্পণ করে। মালগুজার আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা 
করে, তৎপক্ষে কোন রূপে অন্যথা না হয়। ১৯ রবিঅল আখের (ইৎ ১৭৬৭ খুঃ) 


বাদসাহি পত্র 
অকিদৎ ও জেলাদৎ নেসান ফিদবী খাস লায়েবল এন রং অল এহসান বতোফজ্জালাত বেলা 
নেহায়ৎ মোবাহি বুদা বেদানন্দ রাজা তিলোকচন্দ। 


অসীম ও চিরস্তন কল্যাণ উপভোগ করুন-- 

বিদিত হইবেন যে অশেষ অনুগ্রহ ও অসীম কৃপায় এই শুভ সময়ে, আপনাকে ফিদবী খাস, 
চারিহাজারি, জাত, বাহাদুর খেতাব, ঝালরদার পালকী ও নহবত রাখিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আপনার 
প্রতি ঈদ্ৃশ মর্ধ্যাদাসুচক পদ ও অসীম অসুগ্রহ প্রদত্ত হওয়ায় চিরকৃতজ্ঞ ও চিরবাধ্য থক য়া উহা উপভোগ 
করিবেন। ঈদৃশ বাঞ্নীয় সম্মান ও মর্য্যাদা উপভোগ করা, উভয় জগতেরই কল্যাণকর ও সৌভাগা বদ্ধক। 
রাজভক্তি ও প্রভুভক্তিই যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে মঙ্গলবদ্ধনকর তাহা সর্বদা স্মবণ করিবেন। অশেষ বাজানুগ্রহ 
যে রাজভক্তেরই অমুগামী ইহা স্মরণ রাখিয়' আপনার কুশলাদি সব্বদা আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। আরও 
জানিবেন যে আপনার প্রতি রাজানুগ্রহ সব্বদাই বর্তমান আছে। 


সাহ আলম বাদসা 


(সপ 


গাজা আহাদ 


মোহর। 
(মসীর চ্দৌলা বাহাদর) 
রান্দা সাহেব মোসফেক মেহেসবান সল্প- 
মল্প'হে ভালা 
জগদীম্বর আপনাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন, 


১০৮ বর্ধমান বাজইতিখু' 


প্রিয় বন্ধু! 

প্রেরিত ১লা রজব শনিবারের পত্রে আপনার কুশল সম্বাদ প্রান্তে পরমাহ্রাদিত হইলাম। আপনি 
৩/৪ মাসগীড়িত থাকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধু! সকল 
সময়ে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ সংঘটন হয় না। দূরে অবস্থিতি করিলেও, পরস্পরের মধ্যে 
অকৃত্রিম প্রণয় চিরস্থায়ী হইতে পারে। কেবল শারীরিক কুশলই জগদীশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনীয়। আপনি 
লিখিয়াছেন যে আমার সহিত বন্ধুতা ও আমার অশেষ যত্তেই, আপনি বাদসাহের এতাদশ অনুগ্রহলাভ 
করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই সত্য, কারণ, আপনার খেতাৰ ও ঝালরদার পালকীর জন্য, রাজা সেতাৰ 
রায়ের আবেদন ও আমার অশেষ চেষ্টাতেই, বাদসাহ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনার প্রতি বাদসাহ 
অতান্ত সদয় আছেন। যদি আরও কোন বিষয় আবেদন করিতে হয় লিখিবেন, আপনার এই বন্ধু দ্বারা সানন্দে 
তৎকার্যা সম্পাদিত হইবে। উকীলের ছ্বারায় ষে উপটৌকন প্রেরণ করিয়াছেন, আপনার পরিতুষ্ছির জন্য 
তৎসম্ত গ্রহণ করা হইল। যখন যাহা আবশ্যক হইবে, লিখিবেন, প্রাণপণে তৎকার্য্য সাধিত হইবে। সর্বদা 
পত্রাদি লিখিবেন এবং আমাকে বিস্মৃত হইবেন নাইতি 


পুনরায় পেস হইবে 


সেরেস্তা তদন্তে ঠিক 

১১৮১ হিজরী ১৪ রমজান বৃহস্পতিবার ৯ জলুস, সন্ত্রান্ত ও মহোচ্চ পদাভিযিক্ত, সান্রাজ্য মধ্যে 
ধর্ম ও সাংসারিক কার্য্যকুশল, এহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে জ্ঞানী, সম্মান ও মর্য্যাদার ধ্বজীধারা, শ্রেষ্ঠত্ব ও 
মহত্রের আস্তারণ বিস্তারক. সান্নাজ্যের ও সরকারের বাহু, বিচার ও সামরিক সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রী, যুদ্ধক্ষেত্রে 
বিজেতাবীর, আনন্দময় উৎসব গৃহের অলঙ্কার, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের তত্বীবধাষক, সৌভাগা ও 
কৃতকার্ধ্যতার ভিত্তিস্থাপক, সম্রাটের অতি ওহ্য বিষয় রক্ষণের ভাণ্ডার, সম্রাটের পূর্ব্বানুরাগ (মনোভান) 
বুঝিতে তীন্ষদশশী, অকপটতা ও প্রভু-ভক্তির স্বচ্ছ মুকুর, পবিত্রতা ও সরলতা উজ্জ্বল আলোক, সম্রাটের 
আনন্দময় সহচর, সরলত। ও রাজভক্তিবৰ বিশ্বস্ত ভাণ্ডার, লেখনি ও তরবারির উপযুক্ত ব্যবহারজ্ঞ, রাজকীয় 
কার্থা পরিচালক, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, উচ্চপদাভিবিক্ত আমীরগণের মধ্যে সর্বোচ্চ, গুরুর অনুগত ও বিশ্বস্ত 
শিষ্য, প্রভভক্ত ও বিজ্ঞ ধর্্মচারিগণের মধ্ে সর্বশ্রেষ্ঠ, অবিচলিত ও স্থির প্রতিজ্ঞ, যোদ্ধাগণের নায়ক, 
যুদ্ধক্ষোত্রে সাহসী সৈনাগণের গৌরব, অসাধারণ পরিণাম দর্শকগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, রাজ্যের কীলক স্বরূপ, 
বিভ্ু ও যশম্বী মন্ত্রী, বিশেষ সম্মান ও পদের উপযুক্ত, পাদসা সলেমানজার সাম্রাজোর ত্তত্ত, বকসী উল 
মমালেক, আয়ীর উল উমরা, নসীর.ল মূলক, শাজীব উদ্দৌলা, নাজীব খাঁ বাহাদুর, সাবেত জঙ্গ দেনাপাতির 
সাক্ষরিত আরজী যাহ! সাম্নাজ্যেব সংবাদ বিভাগীয় বিনীত ও বিশ্বস্ত কর্মচারী আনন্দবাম কর্তক লিখিত 
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হইয়াছিল, তাহাতে মহামহিম করুণাময় সম্াটের আদেশ হইয়াছে, যে, মহারাজা তিলোক চন্দকে পূর্ব্ব 
প্রদত্ত বাদে উন্নতি পূর্বক পঞ্চ হাজারি জ্ঞাত, তিন হাজার সওয়ার এবং মহারাজা অধিরাজ খেতাব প্রদান 
করা হইল। তারিখ ১১ রমজান ৯ জুলুস। 
খাষের ইয়াদদস্ত অনুসারে লেখা হইল। 

পূর্বোক্ত উপাধি সমূহ সম্বলিত বকসী উলমুলক আমীর উল উমরা, নসীরূল মুলক, নাজীব 
উদ্দৌলা, নাজীব খাঁ বাহাদুর সাবেত জঙ্গ সেনাপতির সাক্ষরিত বিবরণে প্রকাশ যে ইহা সেরেস্তার তালিকাভুক্ত 
করা হয়। 
মহামহিম সম্রাট অনুগ্রহ পৃব্বক তাহাকে পূর্ব্প্রদত্ত বাদে উন্নতি পূর্র্ক পঞ্যাহাজারি জাত, তিন হাজার 
সওয়ার এবং মহারাজাধিরাজ খেতাব প্রদান করিয়াছেন। 

বকঙী উল মুলকের সাক্ষরিত বিবরণে প্রকাশ যে তদীয় সাক্ষরিত উল্লিখিত বিষয় সফল হয়। 

পৃবর্ব প্রদত্ত _- ৪ হাজার জাত ২ হাজার সওয়ার। 

অতিরিক্ত প্রদত্ত -- ১ হাজার জাত ১ হাজার সওয়ার। 

পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার। 
পূর্বোক্ত তারিখ। 


সা আলম বাদসা গাজী 


ফিদবী সা আলম বাদসা গাজী 





১১০ বর্ধমান রা 


ওজস্বীনী মহারাণী বিষণকুমারী 


তিলোকটাদের পরলোক গমনের সময় তার পুত্র তেজটাদ মাত্র ৬ বছরের শিশু। 
সুতরাং মহারাজের দ্বিতীয়া স্ত্রী মহারাণী বিষণকুমারী রাজ্য দেখাশুনা এবং পরিচালনার 
সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তেজটাদ ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ ইং ১৭৬৪ খৃং ১৭. 
জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ তেজচাদ নিতান্ত শিশু, সেইজন্য অভিভাবিকা 
হিসাবে তার মাতা তীক্ষধী বিষণকুমারী সমুদয় রাজকার্ষ পর্যবেক্ষণ করতেন। যাতে তেজচাদ 
পিতৃপদ পান সেইজন্য তিনি ১০ হাজার মুদ্রা নজরানা সহ সন্ত দ্বিতীয় সাহআলম বাদশাহের 
নিকট এলাহবাদে আবেদনপত্র পাঠান। সেইসময় দিল্লীশ্বর শাহআলম এলাহবাদে অবস্থান 
করতেন। 

১৭৭১ খু সম্রাট শাহআলম, প্রধান সেনাপতি, সরাফউদ্দৌলা মীর সায়েক আলি 
খী বাহাদুর মোজঃফর জঙ্গ, মহারাজা তেজচাদ বাহাদুরকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তার 
মর্ম নিন্গে উদ্ধত করা হলো-_ 

(সাহআলম বাদ্‌ সাহগাজী- 
বখসীয়ান্‌ মোলক সয়কত উদ্দৌলা- 
মির সয়েকআলি খ। বাহাদুর 
মোজঃফর জঙ্গ) 

এই মোহরটি ফরমান খানির পৃষ্ঠদেশে অক্কিত। 

“সন ১১৮৪ হিজরী, ১২ জুলুস, ১২ই সওয়াল মঙ্গলবারে বাদসাহের হুকুম প্রচার 
হইল যে, মহারাজ তিলোকচন্দের পুত্র, তেজচন্দ্রকে পঞ্চহাজারী জাত, তিন হাজার সওয়ার 
মহারাজাধিরাজ খেতাব, ঝালরদার পাল্ধী, অর্থাৎ পতাকা) ও নাকারা প্রদানে অনুগৃহীত 
করা হইল ইত্যাদি। 

তৎপরে এলাহবাদ হইতে নবাব মনিরদ্দৌলা বাহাদুর মহারাজাকে যে পরওয়ানা 
প্রেরণ করেন তাহাতে লিখিত আছে: আপনার প্রার্থনা অনুসারে আপনার পিতার পর, হুজুর 
হইতে আপনাকে প্রদত্ত হইল। তদনুসারে স্বীয় মান-সন্ত্রমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া 
কার্ধ্যানুবর্তী হইবেন।” এই পরওয়ানাখানিতে কোন সন ও তারিখ নাই। 

১৭৭২ খৃঃ অর্থগৃধঞ্ ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ ইঞ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর নিযুক্ত 
হইয়াই, কি প্রকারে বর্ধমানাধিপতি নাবালক মহারাজ তেজটাদ বাহাদুরের রাজধনাগারটি 
আত্মসাৎ করিবেন, তাহারই উপায় উত্তাবন করিতে লাগিলেন। 


বর্ধমান রীজইতিবৃত্ত ১১১ 


সেইসময় নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হয়ে বিষণকুমারী নিজেই রাজকার্য পযর্বেক্ষণ 
করতেন। তার সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর সহযোগিতায় এবং তার অসাধারণ 
কর্মকুশ লতায় ও ব্যবস্থাপনায় রাজকার্য ভালভাবে ই নির্বাহ হচ্ছিল। 

বাদশাহ এবং ইংরাজদের কাছ থেকে তেজচাদ স্বীকৃতি পেলেও বিচক্ষণা 
বিষণকুমারী এ দুই দিক থেকে আঘাত আসার সম্ভাবনায় সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। বর্ধমান 
রাজ একসময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেছিলেন বলে ইংরেজরা বর্ধমানরাজকে 
সুনজরে দেখতো না। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দেখল, বর্ধমান রাজশক্তি এক অল্পবয়স্কা বিধবা ও 
শিশুপুত্রের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার গভর্ণর ওয়ারেণ হেস্টিংস চিন্তা করলেন, বর্ধমান 
রাজশক্তিকে ধ্বংস করার এই প্রকৃষ্ট সুযোগ । সেই সময় বর্ধমান জেলার রেসিডেন্ট ছিলেন 
জন গ্রাহাম। জন গ্রাহাম হেস্টিংস-এর বিশেষ পরিচিত। চক্রান্ত করে তারা তাদের অনুগত 
ব্যক্তি ব্রজকিশোর রায় নামে এক অর্থ লোলুপ ধুরন্ধর লোককে বর্ধমান রাজের ম্যানেজার 
নিযুক্ত করেন। চু'পী নিবাসী ব্রজকিশোর রায়কে ম্যানেজার নিয়োগ করার বিশেষ কারণ 
হিসাবে বলা যেতে পারে, রাজা তিলোকচাদের আমলের ম্যানেজার রূপনারায়ণ চৌধুরী 
ছয় বছরের শিশু। প্রকৃতপক্ষে রূপনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন পরম রাজহিতাকাজ্বী। সুতরাং 
তাকে অপসারণ করতে পারলে, হেস্টিং-এর স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম হবে। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতি 
বিষণকুমারী ম্যানেজারের গতিবিধি ও সকল কাজকর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং 
“শীলমোহর' ব্রজকিশোরকে দিতেন না। সরকারী কাজের কাগজপত্র দেখে তিনি নিজে 
শীলমোহর ছাপ দিতেন। এতে ব্রজকিশোরের খুব অসুবিধা হতো। তা ছাড়া জন গ্রাহাম 
ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ম্যানেজার আরও অসুবিধায় পড়েন। যাইহোক ১৭৭২ শ্রীঃ 
জন গ্রাহাম পুনরায় বর্ধমান আসেন। চক্রান্ত করে গ্রাহামের সহায়তায় ৮ বছরের কিশোর 
বালক তেজচাদকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র নজরবন্দী করে রাখেন। সব চক্রান্ত বুঝতে 
পেরে মহারাণী বিষণকুমারী শীলমোহরটি ম্যানেজারকে দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৪ খ্রীঃ মহারাণী 
বিষণকুমারী কাউন্সিলে অভিযোগ আনেন যে, ব্রজকিশোর ও রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম হেস্টিংসের 
সম্মতিতে তার নাবালক পুত্রের আয় ও সম্পত্তির অপচয় ঘটাচ্ছে। হেস্টিংসের তীব্র আপত্তি 
সত্তেও কাউন্সিলে ব্রজকিশোরকে আয়-ব্যায়ের হিসাব প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। তার 
অভিযোগে আরও জানা যায়, বর্ধমান জমিদারী হতে হেস্টিংস ১৫০০০ টাকা ও সেক্রেটারী 
কানাইলাল ৫০০০ টাকা ও সহকারী কাশীলাল ৫০০ টাকা উত্বকোচ গ্রহণ করেন। ভোরতবর্ষের 
ইতিহাস (আধুনিক-_ ডঃ কিরণ চৌধুরী পৃঃ ৯৪-৯৫)। ঠিক এই সময় রাজকোষ শুন্য। ১১ 


১১২ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


লক্ষ টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। এবং এ টাকা ব্রজকিশোর আত্মসাৎ করেছে যার 
বেশীরভাগই হেস্টিংস্-এর প্রাপ্য। মহারাণী বিষণকুমারী ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মহারাজ 
নন্দকুমারের সহায়তায় রাজধনভাগ্ার তছরূপের অভিযোগ এনে, জন গ্রাহাম ও ব্রজকিশোর 
রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি কাউন্সিলের নিকট অভিয়োগ দায়ের করেন। গভর্ণর হেস্টিংসও 
অনুমান করতে পারেন নাই যে, মহারাণী সরাসরি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবেন। 
আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি, মহারাণীকে শীলমোহর ফেরৎ দেওয়ার জন্য ব্রজকিশোরকে 
নির্দেশ দিলেন। 

আপাতঃ কুচক্রীরা নিরস্ত হলেও, রাণী বিষণকুমারীর প্রতি অন্তরে আক্রোশ পোষ? 
করতে থাকেন। শেষে তারা মহারাণীর রূপযৌবনের প্রতি কটাক্ষ করে, তার চরিত্র হননের 
চেষ্টায় নানা প্রকার কুৎসা রটনা করেন এবং জনৈক রাজকর্মচারী মারফৎ কলকাতায় উর্ধতন 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করে। রিচার্ড বারও য়েল, এই অভিযোগের ভিত্তিতে কাউন্সিলে 
রিপোর্ট করেন। চারিদিকে চক্রান্তকারী পরিবেষ্টিতা ওজন্বিনী মহারাণী দুরভিসন্ধিমূলক 
অপবাদের প্রতিবাদকল্ে এই অভিযোগটিও কাউন্সিলেকে জানান। 

১৭৭৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে হেস্টিংস-এর বিচারের সময় মহারাণীর অভিযোগ 
উত্থাপিত হয়েছিল৷ (11917015 071//91151]118511705. --- 0.1.091910, ০.1, 
/2-501)। ১৭৭৫ খু মহারাজা তেজচাদ বাহাদুরের একাদশ বর্ষ বয়ঃব্রমকালে তাহাকে 
খেলাত প্রদান করিবার জন্য কৌন্সিল হইতে যে পত্র লিখিত হয়, তাহার মর্ম নিনে লিখিত 
হইল। 
২য়  (লেফাফার উপরের মোহরটির অক্ষরগুলি আদৌ পড়িতে পারা যায় না) 

১১৮৫। 
রামচন্দ্র। 

মোখ লেসান্‌ সালামত। 
কৌলন্সিলের সাহেবানের হুকুম হইল যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী পরস্ব ১৪ই মহরম শুক্রবার, 
কৌন্সিলের সাহেবানের হুজুর হইতে আপনাকে, রানী সাহেবাকে এবং রাজকন্মচারীগণকে 
খেলাত দেওয়া হইবে । অতএব আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করতঃ বিজ্ঞাপিত করিতেছি 
যে, আপনি এঁ তারিখে এখানে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিবেন। ১২ মহরম, 
সন ১৬ (জুলুস)। 

অতঃপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তৎপর হয়ে গভর্ণর জেনারেলের 
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ক্ষমতা কমিয়ে, কাউন্সিলের হাতে সমগ্র ক্ষমতা দিলেন। 

১৭৭৫ ত্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিল ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করার আদেশ দেন 
এবং জমিদারীর দায়িত্ব বিষণকুমারীর হাতে অর্পণ করেন। 

“১৭৭৬ খৃঃ হইতে ১৭৭৯ খুঃ পর্যন্ত মহারাণী বিষণকুমারী সুচারু রূপে রাজকার্য্য 
নিবর্বাহ করতঃ পুত্রের চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃব্রমকালে তার হস্তে রাজ্যভার অর্পন করেন। অসাধারণ 
বুদ্ধিমতি মহারাণী বিষণকুমারী যতদিন পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, ততদিন 
রাজ্যের সুবন্দোবস্তের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই, বরং বিশেষ কার্ধ্যকুশলতাই প্রকাশ 
পাইয়াছিল। এইরূপ সুবিশাল রাজ্যের সুব্যবস্থা একটি স্ত্রীলোক কর্তৃক সুসম্পন্ন হওয়া 
অতীব প্রশংসার বিষয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই! বর্ধমান রাজ্যে ৭৫টি পরগণার বার্ষিক 
৪০ হইতে ৪৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব দিয়াও, কখনও এক কপর্দকও বাকী পড়ে নাই। 
পৃবের্ব মহারাজা তিলোকচন্দ বহতর জমির খাজনা, বঙ্গেশ্বরকে এবং তৎপরে ই্টইণ্ডিয়া 
কোম্পানিকে না দিয়া, স্বয়ং উপভোগ করিতেন। ১৭৬৩/১৭৬৪ খুঃ হইতে এ সকল জমির 
অনুসন্ধান করিবার জন্য মিঃ জনষ্টোন, মিঃ বোল্ট ও মিঃ ভারলেষ্ট পর্যায়ক্রমে সুপারিন্টেনডেন্ট 
পদে নিযুক্ত হইয়া অবশেষে প্রায় ৫ || লক্ষ বিঘা জমি বাহির করতঃ মহারাজা তেজচন্দ্‌ 
বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ১১৭৭ সাল, ইৎ ১৭৭০ খৃঃ মহারাণী বিষণকুমারী উক্ত 
জমির খাজনা ও সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব সাকল্যে ৪০,৫৭,৪৩২. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে 
প্রদান করেন। এবং সরঞ্জামী আদি খরচ নিব্বহের জন্য ৬,৬৩১,৪৮৬. বাদ প্রাপ্ত হয়েন। 
১১৭৮, ইং ১৭৭১ খৃঃ ৪,৩২,৮৫৯, টাকা হাল এবং ১,৮৮,২৫৫ টাকা বকেয়া বাকী সমেত 
স্ব্বশুদ্ধ ৪৫,১৬,৮০৪. টাকা আদায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহারাজার খরচ বাবদে ৮,৭৫,৯৬১ 
টাকা বাদে, ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে ৩৬,৪০,৮৪৩ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বৎসর 
বঙ্গে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এবং কত 
শত গ্রাম যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। 

মহারাণী বিষণকুমারী রাজবার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণকালে ইং ১৭৭৩ খুঃ সন ১১৮০ সালে 
আষাঢ় মাহার রাজসংসারের যাবদীয় খরচ ও কর্মচারীগণের বেতনের একটি মাসিক বরাদ্দ, 
একখানি প্রাটীন ইয়াদদস্তে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে লিখিত 
হইল -_- 


কর্মচারী সংখ্যা মাসিক দরমাহা 
সাহেবান ৬ ১,০৩৫, 
দেওয়ান দপ্তর ৪88 ৩,৩৭৫. 
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দেওয়ানী আদালত 
ফৌজদারী আদালত 
জমাবন্দী দপ্তর 
খাজনা দপ্তর 

জমা খরচ 

বাজে জমা 

আমিন দপ্তর 
মোৎসুদ্দিয়ান্‌ 
(তোধাখানা 

খাজনা দপ্তর 

বক্সী দপ্তর 


পারসী দপ্তর 

আখবর নবীশ 

ভাঙ্গাপরগণা 

দপ্তরী 

সাদা সিহাই রোজনাই ও গয়রহা 
বুতাদি 

খানসামা 

দরমাহা খরচ 

মহারাজার খানসামানি খরচ 
মাসিক বরাদ্দ 
নগদীয়ান নিম মাহার অর্থাৎ অর্ধমাহার বেতন 
খোজানার মোকবরা খাজনা 
দেবতাদি পূজার খরচ 
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৮৫. 
৪২৫. 
২৬. 
২৪৮) 
১৪. 
১৩ 
১১১।। 
৫১০ |). 
৫৩।। 


১০০০ 


১৮৬, 
২২৯ ৮- 
২৪০. 


৩৪ 


৫ 11- 
২৬২ 
১০।। 
২৩২. 
৫৪11. 
১৪৭. 


২০,৫৫০. 


৪,৩৩০. 


৩০৭।।: 


১৫২ ।- 
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মাহিনা লালা আমিরচন্দ ওগয়রাহা - ১,৭৬৫।।. 


মোমবাতি - ৭৫. 
খানা খরচ উপ স্ 
থানাদার হার রোজা -- ২,৮৮১, 
দেওয়ান দপ্তর ওগয়রাহা | - ৫,১০৫. 
কোটীর নগ্দী বরকন্দাজ -- ৪৫৬. 
পাতসাহী কোত - ১৬1৮০ 

তৈল মশাল - ৩২৮। ৮১০ 
বাগীচা হায় - ২৮২৪০/ 
ছাপ্পরবন্দী ১,৩৫১।17/৫ 
জমাদার, চোপদার, পেয়াদা আদি ১৫৯. 


এই সময় চু'পী নিবাসী টির নৃরলররতান রাঃসওিলুরর 
মহাশয় বর্ধমান রাজ্যের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মাসিক এক সহস্র টাকা 
বেতন পাইতেন। কোম্পানির তরফ হইতে মাসিক এক সহম্্ টাকা বেতনে, ভবানীচরণ মিত্র 
নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান ছিলেন। তিনিও রাজসবকার হইতেই উক্ত এক সহশ্রটাকা বেতন 
প্রাপ্ত হইতেন।” 

উপরোক্ত তথ্যগুলি রাজবংশানুচরিত হতে পাওয়া গেছে (পৃঃ ৮৮-৯১)। 
বিচার তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ, তদীয় প্রধান দেওয়ানই নিষ্পত্তি করিতেন। ফয়সালার 
উপরিভাগে পারসী অক্ষরে খোদিত (দে ওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালত জেলে বরদমান) 
মোহরাঙ্কিত এবং তৎপার্থ্বে দেবনাগর অক্ষরে “শ্রীসহী মহারাজাধিরাজ রাজা তেজচন্দ্‌ 
বাহাদুর” স্বাক্ষর করা হইত। 

এখন ১৭৭৯-৮০ শ্রীঃ বিষণকুমারীর পরিচালনাধীন জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৬ 
লক্ষ টাকা উসুল দিতে না পারায়, হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ মুন্সি গোপন চক্রান্ত করে ১৭৮০ শ্রীঃ 
২১ শে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শ মত বর্ধমানের সাজোয়াল পদের জন্য আবেদন জানায়। 
নবকৃষ্ণ রাজস্ব পরিশোধের জন্য তেজচন্দ্রকে ১২% হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন। 
(90119111) 5০017001017 011917651 9170 /87102917 31/0195 - &/171/91511/ ০07 
! 0৮775)1, ৮01 ১৯৮, 12291-2, 1964 15389) হেস্টিংসের বিচারের সময় 
15/5/1591710170011080 10017051001 31002 17/105995 934, 729 0//1) 117691951 
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212 % 1519/1591 /5/5015 171951105 ---124/.1/51519811. “এছাড়া তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে ২৬ শে জুলাই-এর মধ্যে হেস্টিংসকে ৫% হার সুদে ৩ লক্ষ টাকা ধার দেন। 
হেস্টিংসের বিচারের সময় ইেম্পিচমেন্ট) প্রকাশ পায় যে, তিনি এ অর্থ নবকৃষ্ণকে পরিশোধ 
করেন নাই এবং ধার নেওয়ার জন্য কোন সন্তোষজনক জবাব ছিল না। উদ্কোচের ৩ লক্ষ 
টাকা লিখিতভাবে ধার হিসাবে দেখালেও বিচারকগণ হেস্টিংসের জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না; 
উপরস্ত প্রজাপীড়ন ও কোষাগার তছরূপের আংশিক দায়িত্বও তার উপর বর্তায়। নবকৃষ্ণ 
আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর ১১/% হারে “রসুম' কেমিশন) পেয়েছিলেন। (589 |10191 
/-011011109, /2195 ১ //)10. 7388-94)” | 
রগ ঞগৃগীসলপ্ নী বিনা উর 

এই পদে তিনি ১৮ মাস বহাল ছিলেন। প্রথম বছরে তিনি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করলেও পরের বছর বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন এবং বাংলা ১১৮৮ সালে তার সাজোয়াল 
পদের কার্যকাল শেষ হয়। (14911015 01191191912 19191159113281180111 -- 
- 11. 01705/, 15150-58) প্রকৃতপক্ষে নবকৃষ্ণকে পদচ্যুত করা হয়। এ ব্যাপারে 
দেওয়ানী আদালতের জজ মিঃ অস্টিন, মহারাণী বিষণকুমারী ও দেওয়ান রামকান্তের 
অসহযোগিতাই তার কারণ। 

নবকৃষ্ণ-এর পদচ্যুতির পর ১৬ বছরের তরুণ তেজচাদ জমিদারী পরিচালনার 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাণী বিষণকুমারী মাসিক ৪০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ নিয়ে 
কালনায় অবস্থান করেন। 

এই সময় নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি সদাসর্বদা 
তেজচাদকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। মহারাজা বিলাস ব্যসনে মগ্ন হয়ে রাজকার্ষে 
অমনোযোগী হয়ে পরেন। কুসংসর্গাদুষ্ট হওয়ায় এবং স্বার্থপর অর্থলোভী অনুচরবর্গের 
কুপরামর্শে প্রচুর অর্থ অপব্যয় করেন; সেই সুযোগে রাজকর্মচারীরাও বহু অর্থ আত্মসাৎ 
করেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানিকে দেয় খাজনা ১,৭৬,৪৬২ টাকা বাকী পড়ে। তৎকালীন 
বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর চার্লস আর ব্রাউন মহারাজকে গৃহবন্দী করে রাখেন এবং 
রাজার ৭টি হাতী, ১২ টি ঘোড়া, ১টি উট, ১টি রূপার হাওদা, ১টি সোনার পাখা, দামী 
কার্পেট ও বহু মূল্যবান আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু তাতে খাজনা পরিশোধ হলো 
না, বরং আবার বাকী পড়তে থাকল। মহারাজা নিরুপায় হয়ে মাতা বিষণকুমারীকে বিক্রী 
কোবালা করে দেন। বর্ধমানের কালেক্টর ব্যাপারটি বোর্ডকে অবগত করেন ১৭৯৪ খ্রীঃ 
১০ই জানুয়ারী। তাতে বোর্ড আদেশ দিলেন যদি মহারাণী রাজকার্ষ সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে 
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পারেন, তা হলে, অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। 
ইংরেজ কোম্পানি আরও জানান এই সঙ্গে মহারাজার বকেয়া খাজনাও পরিশোধ করতে 
হবে। বোর্ডের এই আদেশের পর মহারাণী বিষণকুমারী ১৭৯৪ স্্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে 
বোর্ডের কাছ থেকে বাকী খাজনার একটি বন্দোবস্ত করে নিয়ে কতকগুলি জমিদারী মিঃ বাট 
সাহেবের কাছে বন্ধক রেখে বাকী খাজনা শোধ করার ইচ্ছা জানিয়ে তৎকালীন গভর্ণর 
জেনারেল স্যার জন-শোর বাহাদুরকে ১৮ই মার্চ আবেদন করেন। গভর্ণরবাহাদুর মহারাণীর 
আবেদন মঞ্জুর করে এও জানিয়ে দিলেন যে, যদি তাতেও খাজনা বাকী পড়ে তা হলে 
জমিদারী বিক্রী করে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে৷ মহারাণীকে জমিদারী বন্ধক রেখে 
খাজনা শোধ করতে হয় নাই, তার নিজের কাছ হতে কিছু এবং সাহেবরা নিষ্কর জমি বিক্রয় 
করে বাকী খাজনা শোধ করার অনুমতি দিলেন। এইভাবে বর্ধমানের পরবর্তী কালেক্টর 
সামুয়েল ডেভিসের সুপারিশক্রমে পুনরায় মহারাণী বিষণকুমারীকে জমিদারীর দায়িত্ব অর্পন 
করেন। কালেক্টর সামুয়েল ডেভিস ১৭৯৩ স্রীস্টীব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে রাজস্ববোর্ডের 
সভাপতি উইলিয়ম কুপারকে যে পত্র দিয়েছিলেন তা থেকে জানতে পারা যায় মহারাণীর 
অংশের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯,৯৯,৫৮৩ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই ২ কড়ি 
[2891109111151911027118900105 (142৮/ 5911939) 81110/517 ; 1.911915 /550/90 
--- 120. 4850/9 11112, 1282, 98 & 7109)1। অতঃপর মাতা ওপুত্র পৃথকভাবে 
জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান। পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তির পর ৪ টি বছর অর্থাৎ ১৭৯৪ থেকে 
১৭৯৮ খ্রীঃ পর্যস্ত নানা বাধা বিষ্ন, প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৭৯৪ শ্বীঃ-এর প্লাবন) 
রাজনৈতিক দুর্যোগ এমন কি নিজ গর্ভজাত সন্তান তেজচীদ বাহাদুরের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদের 
মধ্য দিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করে মহারাণী বিষণকুমারী ১৭৯৮ খ্রীঃ ৯ই সেপ্টেম্বর (বাংলা 
১২০৫ সালের ২৬শে কার্তিক) পরলোক প্রাপ্ত হন। 


কীর্তিময়ী বিষণকুমারীর কীর্তি ৪-_ 

রাজা ত্রিলোকাদের পরলোক গমনের পর বিষণকুমারী বিশাল জমিদারীর হাল 
শক্ত হাতে ধরে তা চালনা করে এসেছেন, সেই সঙ্গে তিনি তার বহুকীর্তিও রেখে যান। তার 
মধ্যে তার দেবকীর্তিও অতুলনীয়। তগকালে বড় বড জমিদার, রাজা-মহারাজাদের একটা 
সৌখিন নেশা বলা যেতে পারে এইসব দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তারা স্ব-্ব জমিদারীর 
এলাকা বা অধিকৃত অঞ্চলে, দূরে বা অনতিদূরে বহু দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করাতেন। 
এর পশ্চাতে সম্ভবতঃ কতকগুলি কারণ থাকে। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে, সে যুগে সাধারণ 
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মানুষের বিনোদন বা আজ যাকে আমরা 18019281101 বলি, তা ছিল না। কাজেই এই 
দেব-দেবী ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সেই সেই অঞ্চলে মেলা-পার্বন-উৎসব হতো ; সেখানে 
জমায়েত হতো পার্শ্ববর্তি গঞ্জ গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী-শিশু, তরুণ-তরুণী । এই সবকে 
অবলম্বন করে একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতি, লোকশিক্ষা, লোকশিল্পের যেমন প্রসার ও 
প্রচার হতো, তেমনি দেশীয় স্থাপত্যশিল্প, তার কলা-কৌশল প্রভৃতি বিদ্যাকে স্থায়িত্ব দেওয়া, 
সেই সঙ্গে বহুলোকের অন সংস্থান হওয়া এবং কৃতীর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা হতো। 

বর্ধমান রাজ পরিবারেরও সময় সময় এক এক রাজা ও রাজমহিষীর এরূপ কীর্তি 
কলাপ আজও দেখা যায়। মহারাণী বিষণকুমারীর পূর্ববর্তীগণের যেমন কীর্তি আছে তেমনি 
তারও কীর্তি আছে যথেষ্ট। 

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারী অন্থিকা কালনায় রূপেশ্বর শিব মন্দিরের 
পূর্ব দিকে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে শিলালিপির কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে 
গেছে। যতটুকু অংশ পাঠোদ্ধার করা গেছে তা উদ্ধত করা হলো-_ 

বাণনাগরসেন্দৌ চ শকাব্দে সোমবাসরে। 

মধুমাসে সিতে পক্ষে শুভলগ্রেষ্টমীতিথৌ।। 

মহাবিষ্ সংক্রান্তাং দিনে ত্রিংশত্তমেপি চ। 

কারু স্থাপিতং বহু যত্বুতঃ। শকাব্দ ১৬৮৫। 
দীইহাটে গঙ্গার তীরে মাহারাণী বারদ্বারী ঘাট ও তার উপর একটি চাদনী নির্মাণ করে তার 
পাশে গঙ্গাধর শিব স্থাপন করেন। এঁ ঘাটে একটি শিলালিপি গ্রথিত আছে কিন্তু তার 
অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। 

মুহারাণী ১৭৮৪ খ্রীঃ অন্থিকা কালনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রী শ্রী রামেশ্বর শিব। 
মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে 

শ্রীকনধস্যনিবাসমন্দিরমিদং রাধাপতি শ্্রীতয়ে। 

ধীর শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্রধরণীধ্যেরেয় চুড়ামণে__ 

স্মাতা সম্প্রতি নির্মাণ সুরসরি€ক্ষেত্রে হম্বিকাখ্যেপুরে।। 
মন্দিরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। শিবলিঙ্গটি কষ্টি পাথরে নির্মিত। বাংলার এঁতিহ্যমণ্ডিত 
আটচালা নক্সায় মন্দিরটি চতুক্কোণ প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছিল। 

সাধারণত ভক্তরা জপের যে মালা জপ করেন তাতে ১০৮ টি কীঠি থাকে আর 
একটি অতিরিক্ত কীঠি থাকে তাকে মেরু বলে। হিন্দুদের নিকট ১০৮ সংখ্যার একটি 
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এন্দ্রজালিক প্রভাব আছে। মহারাণী বিষণকুমারীর বাসনা জাল এ জপমালার আদলে 
১০৮ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। বালেশ্বরের মন্দিরের আটচালার নকসাকে নমুনা হিসাবে 
সাজিয়ে বর্ধমানের নবাবহাটে ১৭৮৮ শ্রীষ্টাব্দে ১০৮ শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং 
অতিরিক্ত একটি মন্দির নির্মাণ করলেন এ জপমালার “মের” চিহেন্র মত। আসলে ১০৯টি 
শিব মন্দির নির্মাণ করান। 

১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ছিল “দশনামী' শৈব সম্প্রদায়ের। 
দশনামী শৈব সম্প্রাদায় সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। এঁরা ছিলেন তারকেশ্বরের সাধু (শৈব) 
সম্প্রদায়। রাজা কীর্তিটাদের সঙ্গে তারকেম্বরের গদী নিয়ে সাধু-সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ বাধে। 
এখানকার সাধু-সম্প্রদায় দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের একটি দল রাজ আশ্রয়ে চলে 
আসেন। এই রাজ আশ্রিত “দশনামী” শৈব সম্প্রদায়ের প্রেরণায় ধর্মপ্রাণা বিষণকুমারী ১০৮ 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরও শোনা যায়, মহারাণী 
একদিন স্বপ্ন দেখেন, এক অপূর্ব রমনীয় সারি সারি বহু মন্দিরের সমাবেশ; যাগযজ্ঞ সহ 
মন্দিরে মন্দিরে শিবের পূজা করে চলেছেন তিনি। 

তার মনের আকাঙ্খা রূপায়ণে স্থান নিরূপণ করলেন নবাব হাটে । নিকটেই তালিত 
গড়। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু পুণ্যার্থীরাও আসতে পারবে দর্শনার্থে। 

মন্দির চত্বরে প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে। প্রবেশ পথের উপরে গ্রথিত শিলালিপিতে 
উৎকীর্ণ ছিল ঃ 

“শকে পুণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্মায় রাধা হরি শ্ীত্যৈ 

পৃণ্যবতী নবাধিকসত্যং শ্রীমন্দিরাণী স্বয়ম্‌। 

ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী-ঘৌরেয় চুড়ামনে 

মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।”” 
প্রথম মন্দিরের দ্বারের উপরে শিলালিপিতে লিখিত আছে _ 

“শ্রীহরী শকাবর ১৭১০, সন ১১৯৫, ইং ১৭৮৮ সালে 

পুণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমেতি নিন্ায়। 

রাধা হরি শ্রীতে পুণাবতী নবাধিক শত শ্রীমন্দিরাণী 

স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী ধেষয় চুড়ামনে মাতা 

তৎস্ববিধে বিধাও মুরাস্তীনে সংপাদশয়তঃ।”” 
এই সব শিলালিপি হতে জানা যায়, মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল ১৭১০ শকাব্দে, ইং ১৭৮৮ 
্ৰীষ্টাব্দে এবং নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৭৯০ খ্রীঃ। মন্দিরগুলির গঠন প্রণালী একই রকম। 
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বাংলার এঁতিহ্যমণ্ডিত আটচালা নক্সায় চতুক্ষোণ ভূমিতে। প্রতিটি মন্দিরের আয়তন 
১০/ % ১০/ উচ্চতায় ১৫ ফুট, গাত্রে কোন টেরাকোটার অলঙ্করণ নাই। প্রতি মন্দিরে একটি 
করে দরজা। মন্দিরগুলি পাশাপাশি সজ্জিত। দরজার সম্মুখে খোলা টানা বারান্দা । একটি 
আয়তাকার ক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রতি মন্দিরে কষ্টি পাথরে নির্মিত গৌরীপট্রসহ শিব লিজ । 
মন্দিরগুলির ভিতর অঙ্গণে আছে স্বচ্ছসলিলা প্রশত্ত-পুক্কবরিণী। প্রতি মন্দিরের সম্মুখে একটি 
করে বেল গাছ ছিল। এখন আর বেল গাছ প্রতি মন্দিরের সম্মুখে নাই। 

ধর্মপরায়ণা ও নীতিজ্ঞান সম্পন্না বিদৃবী মহারাণী কিষণকুমারী স্বপ্নে দেখা মন্দিরের 
অনুরূপ, শ্রীকান্ত তর্কালঙ্কারের শ্লোক মত ১০৯ টি মন্দির স্থাপন করে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে 
নিমন্ত্রণ করেন। পুত্রের সুবুদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় সমবেত লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশীর্বাদ 
কামনা করেন। পুত্র তেজটাদকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজসম্মান ও এঁতিহ্যকে রক্ষার 
জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে উপস্থিত থেকে শুদ্ধচিত্তে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ণ 
ও তাদের পদধূলি গ্রহণ করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। মহারাজ তেজচাদ মাতৃআজ্ঞা 
যথাযথ পালন করে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করে যত্র সহকারে রাজ অন্তঃপুরে রক্ষা 
করেন। 

এইভাবে মহা আড়ম্বরে ১০৮ + ১ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ভক্তিমতী বিষণকুমারী। 

আতপচাল, ম্বী, গুড় ও কলাই দিয়ে শিবগুলির নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। সোমবার 
শিবপৃজার প্রশস্ত দিন। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে বেশ 
জীকজমক সহকারে পূজা উৎসব মেলা হয়ে থাকে। 

এখানে উল্লেখ্য, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “সংবাদ বর্ধমান” পত্রিকায় 
১২৫৭ সালের ১২ আশ্বিন সংখ্যায় এই ১০৯টি শিবলিঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের 
জ্ৰাতার্থে তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি __ 
১)স্থানু ২)উগ্র ৩) মহাকাল ৪)বিভু ৫) মহেশ্বর ৬) শিব ৭) শূল ৮) শূলপা।ণি ৯) রুদ্র 
দিগন্বর ১০) মহারুদ্র ১১) পরমেশ ১২) বারাণসীপতি ১৩) আদিনাথ ১৪) সদাশিব 
১৫) শ্রীবিশ্বপতি ১৬) চন্দ্রচুড় ১৭) বামলিঙ্গ ১৮) কপিল-ঈশ্বর ১৯) সিদ্ধিনাথ 
২০) কৃপানাথ ২১) শ্রীতারকেশ্বৰ ২২) বিষধ্বজ ২৩) নাগেশ্বর ২৪) কেশব ২৫)বিভূতি 
' ২৬) শ্রীকপর্দী ২৭) জটি ২৮) শত্তু ২৯) শ্রীপ্রমথপতি ৩০) কৃপানাথ ৩১) পাপহারী 
৩২) বিপ্লবিনাশন ৩৩) ভোজনাথ ৩৪) বক্রেশ্বর ৩৫) যোগীজনার্দন ৩৬) হরিহর 
৩৭) জগৎগুরু ৩৮) কুবের ঈশ্বর ৩৯) ভূতনাথ ৪০) চক্রেশ্বর ৪১) শ্রীরাবণেশ্বর 
৪২) জগন্নাথ ৪৩) জলেশ্বর ৪৪) লল্ষ্মীকাস্তশ্বর ৪8৫) বিশ্বপতি ৪৬) জ্রানেশ্বর 
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৪৭) শ্রীঘণ্টেশ্বর ৪৮) উমাপতি ৪৯) শিবপ্রিয় ৫০) শ্রীবাসুকীপতি ৫১) রমাপতি 
৫২) বিশ্বপতি ৫৩) অগতির গতি ৫৪) যদুনাথ ৫৫) ভূতনাথ ৫৬) পুষ্পদস্তেশ্বর 
৫৭)লক্ষীকান্ত ৫৮) শিবকান্ত ৫৯) যদুকালেম্বর ৬০) তিলভাগ্ারেশ্বর ৬১) যোগীবরণপতি 
৬২) নাগভট্ট ৬৩) নাদরূগী ৬৪) নীলকণ্ঠশ্বর ৬৫) চতুর্তুজ ৬৬) ত্রিলোচন ৬৭) রাজ 
রাজেম্বর ৬৮) মৃত্যুঞ্জয় ৬৯) কাশীনাথ ৭০) শ্রীপঞ্চবদন ৭১) মদন ৭২) অস্তকদণ্তী 
৭৩) ভুজঙ্গ ভূষণ ৭৪) আশুতোষ ৭৫) তিলক বিজয়ী ৭৬) জনার্দন ৭৭) সনাতন 
৭৮) সভার্ণবজয়ী ৭৯) বিশ্বকর্তা ৮০) গুরুত্রী ৮১) পরমণ্ডরু ৮২) চক্রী ৮৩) চন্দ্রনাথ 
৮৪) পরাৎপর ৮৫) গুরুধ্বনি ৮৬) পুষস্পদন্তনাথ ৮৭) ত্র্যম্বক (৮৮) ঈশান ৮৯) বন্দী 
৯০) শ্রীরুদ্র মূরতি ৯১) মহাবিষুত ৯২) মহাজিষ্ণ ৯৩) শ্রীভৈরবপতি ৯৪) কালেম্বর 
৯৫) গঙ্গাধর ৯৬) শশাহ্কশেখর ৯৭) পার্বতীপতি ৯৮) প্রাণবল্পভ ৯৯) কপিরাজ নাথ 
১০০) মদন অরি ১০১) শূরঅরি ১০২) রক্ষ যক্দেশ্বর ১০৩) সোমনাথ ১০৪) তীব্রতবা 
১০৫) জ্যোতি কুলধন ১০৬) বিশ্বগ্রাসী ১০৭) সর্বগ্রাসী ১০৮) সত্যানন্দনাথ ১০৯) ত্রাটক 
ঈশ্বর। 

তবে নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না, কোন্‌ শিবলিঙ্গটির কি নাম। এ সম্পর্কে 

ংবাদপত্রে প্রকাশিত যে নামের তালিকা ছিল সেখানেও কোন্‌ শিবলিঙ্গটির কি নাম তা 

বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং নামণ্ডলিই কেবল লিপিবদ্ধ করা হলো। 

মহারাণী বিষণকুমারীর এক শত আট বা এক শত নয় শিব প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে 891709 
[915117101 0929159/5-এ উল্লেখ আছে _- 
/81009061 21718257010 1178 10৮1, 21 1৬49/21)1091, 15 20710101001 108 31/25 1-1100911) 
€9/7710/25 1//1101) 515170117 21501917012101917150 111) (1995 21710 ০017671171170 501779 
//5111/651066581/, 11559 (917710195 //912 10111112170 ০0/759012150 17 ০9০01005911 788 
1) 0119 1/91917111 /480115//51711915171701/111211 8101 9 01 1112516 0/211012 2110 
11061168101 121 011911012. 17115 391195 01191710195 15 ৪১901) 31171115110 11721 01 
/691107, 0 ৮/10101) 2 0111 0550111011017 15 01/51) 15 11792111012 017 11281 101. 14991 
116 €91770185 25170 19/09/7101) 117691090 10 0501810 11919 15 1172 90278010115 1011 01 
19811109117 ///7101 10117801178 15010201112 11/10/9517 91771) 2170 115 18129/78/5 
00117110 (112 1/912112 17/95/0775 01117216161 057116117%, ” 


তৎকালীন সময়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ১০৯ শিব প্রতিষ্ঠাই মহারাণী 
বিষণকুমারীর জীবনের শেষ কীর্তি। তিনি মোগল-ইংরেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক দুর্যোগ, 
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প্রাকৃতিক দুর্যোগ €(১৭৭৪-এর প্লাবন) এবং আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি নানা 
প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করে এবং দেবকীর্তি স্থাপনা করে ১৭৯৮ স্রীষ্টাব্দের 
৯ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২০৫ সালের ২৬ শে কার্তিক এই ধরাধাম থেকে চিরতরে বিদায় 
গ্রহণ করেন। 





রাধা দামোদর জীউ মন্দির (মহস্ত অস্থুল) 
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€(১৭৭০-১৮৩২) 


কোন রাজার মৃত্ুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হন। যেখানে 
বংশধর একমাত্র পুত্র সেখানে এ পুত্রই রাজা হিসাবে ঘোষিত হন: তবে তিনি যদি নাবালক 
ক'রে থাকেন। তারপর প্রাপ্ত বয়স্ক হলে রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে তীর দায়িত্ব বুঝে 
নেন। 

মহারাজা তিলোকচাদ যখন ১৭৭০ শ্রীষ্টাব্দে মত্াপ্রয়াণ করেন তখন তেজচাদ 
মাত্র ৬ বছরের শিশু । তার অভিভাবিকা মাতা, মহারানী বিষণকুমারী জমিদারী পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তেজটাদ ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ, ইং ১৭৬৪ শ্রী ৬ জানুয়ারী তারিখে 
জন্ম গ্রহণ করে। 

মহারাণী বিষণকুমারী জমিদারীর ভার গ্রহণ করার ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানির 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তেজচীদের জমিদারীর দায়িত্ব তাকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 
কোম্পানির মনোভাব বুঝতে পেরে তীক্ষঘী বিষণকুমারী, তেজটাদের মহারাজাধিরাজ 
পদপ্রাপ্তির জন্য ১০ হাজার মুদ্রী নজরানাসহ সম্ত্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম বাদশাহের নিকট 
এলাহবাদে আবেদন পাঠান। ১৭৭১ শ্বীঃ সম্রাট সাহআলম, প্রধান সেনাপত্তি সারাফণউদ্দৌলা- 
মীর-সায়েক-আলি খাঁ বাহাদুর-মজঃফর জঙ্গ মারফ€ৎ যে ফরমান পাঠান তাতে “বাদশাহের 
হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজ তিলোকচন্দের পুত্র তেজচন্দ্রকে পঞ্চহাজারী জাত, ৩ হাজার 
ইত্যাদি সেন ১১৮৪ হিজরী, ১২ জুলুস, ১২ই সওয়াল, মঙ্গলবার)” । 

অতঃপর ১৭৭৫ খ্রীঃ মহারাজা তেজচাদের ১১ বছর বয়ঃবক্রমকালে তাকে খেলাত 
প্রদানের জন্য কৌন্সিল হতে যে পত্র দেওয়া হয়েছিল তার মর্ম নীচে উল্লেখ করা হলো-__ 

৯১০৫ 
রামচন্দ্র। 
মহারাজা সাহেব মে!সফেক মেহেরবান 
মোখলেসান নলাক€। 

কৌব্সিলের সাহেবানের হুকুম হইল যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী পরশ্ব ১৪ই মহরম শুক্রবার, কৌন্সিলের 
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সাহেবানের হুজুর হইতে আপনাকে, রাণীসাহেবাকে এবং রাজকন্ম্মচারীগণকে খেলাত দেওয়া হইবে। এতএব 
আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করতঃ, বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আপনি এ তারিখে এখানে উপস্থিত হইয়া 
সকলের আনন্দ বর্ধন করিবেন। ১২ মহরম, সন ১৬ জুলুস। 
'রাজবংশানুচরিত' -এর ৯২ পৃষ্টায় উল্লেখ আছে 
“১৭৭৯ খৃঃ মহারাজ তেজচন্দ্র মাতার হস্ত হইতে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্ত 
শৈশবকাল হইতেই কুসংসর্গ বশতঃ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হওয়ায় রাজকার্য্যে ক্ষণমাত্রও 
মনোযোগী না হইয়া সতত বয়স্যবর্গের সহিত বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদে ব্রত থাকিতেন, 
স্বার্থপর অনুচরবর্গের কুপরামর্শে অর্থের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, অকাতরে অজস্র অর্থ 
অপব্যয় করিতেন। অর্থলোভী নীচাশয় রাজকর্মচারীগণও অবসর পাইয়া বহুল অর্থ আত্মসাৎ 
করিত। সুচারুরূপে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় কোম্পানির নিকট রাজস্বও বাকী পড়িতে 
লাগিল। এই বাকী খাজনাই মহারাজার অনর্থপাতের মূল হইল ।” 
“পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সম্যক্রূপে রাজস্বের টাকা আদায় হইতেছে না দেখিয়া, 
ইস্টইগ্ডিয়া কোম্পানি, মুদি নবকৃষ্ণকে (পরে ইনি রাজা হইয়াছিলেন) বর্ধমান রাজ্যে ক্রোক 
সাঁজোয়াল পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং তীহাকে রাজস্ব আদায় করিয়া, রাজসংসারের 
যাবদীয় ব্যয় নিব্্বাহ করিবার ও কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা কোম্পানির নিকট প্রেরণ 
করিবার আদেশ দেন। পরক্তু, তিনিও যথাসময়ে খাজনার টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় 
এবং রাজবাটার সিপাহি প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের মাসিক বেতন যথাসময়ে দিতে না পারায় বোর্ড 
হইতে তিরস্কৃত হইয়া ১৭৮২ খৃঃ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তখন মহারাজা পুনরায় স্বহস্তে 
রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ বাকী খাজনার সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে অপারগ বলিয়া, বোর্ডে 
একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। বোর্ড তাহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, বিন! 
আপত্তিতে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিবার আদেশ দেন। (99/105/ /২8০0105) 

তখন মহারাজা তেজচাদ এখানে এবং সোনামুখীতে যে সব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর 
কৃঠী ছিল তা সমত্তই বন্ধ করে দেন এবং কুঠিয়ালদের বিতাড়িত করেন। কুঠীর অধ্যক্ষ 
মহারাজের বিরুদ্ধে বোর্ডে অভিযোগ দায়ের করেন। ১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্দে ২৫ শে এপ্রিল এক 
পত্রে কুহী ছেড়ে দেওয়ার জন্য বোর্ড মহারাজকে নির্দেশ দেন এবং ভবিষ্যতে যাতে আর 
এরূপ না করেন তার জন্য সতর্ক করে দেন। (3977091/২900109) 

১১৯০ সাল, ইং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বর্ধমান জমিদারীর রাজন্ব ৪৩ লক্ষ, ৫৮ 
হাজার ২৬ টাকা আদায় হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৫ টাকা কোম্পানিকে 
দেওয়ার পর ৬ লক্ষ ২২ হাজার ২৭১ টাকা মহারাজা নিজে গ্রহণ করেন। সুতরাং ৩ লক্ষ ৩ 
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হাজার ১৭৫ টাকা বাকী পড়ে। তখন কোম্পানি বাকী টাকা কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ 
করার ব্যবস্থা করে দেন। এ কিস্তির টাকা পরিশোধ তো করতে পারলেন না বরং আরও 
কিস্তির টাকা বাকী পড়তে থাকে। কোম্পানি তখন এঁ খাজনা পরিশোধ করার জন্য বারবার 
তাগাদা দিতে থাকেন। কোম্পানি বেশ বুঝতে পারেন মহারাজার বিলাসপ্রিয়তা, কাজে শৈথিল্য 
এবং কুসংসর্গ দোষ ও তাহার অসম্ভব অপব্যয়ের জন্যই রাজস্ব বাকী পড়তে থাকে। তখন 
মহারাজকে যথাযথ উপদেশ প্রদানের জন্য বোর্ড ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কমিশনার 
সাহেবকে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অনুসারে কমিশনার সাহেব মহারাজকে কলকাতা যাওয়ার 
জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কমিশনারের অনুরোধ উপেক্ষা করে মহারাজ কলকাতা না গিয়ে 
সপারিষদ গঙ্গাস্নানে বাঁশবেড়িয়া যান। তাতে কমিশনার ক্ষুপ্ধী হয়ে বোর্ডকে সমস্ত অবগত 
করেন। তদনুযায়ী বোর্ড মহারাজকে এক পত্রে জানান, ঘদি তিনি কুসংসর্গ ত্যাগ না করেন, 
রাজকার্ধে অমনোযোগী হন তা হলে তার সমস্ত জমিদারী হস্তচ্যুত করা হবে। বোর্ডের পত্র 
পেয়ে মহারাজ বিশেষ চিস্তিত হয়ে ১৭৮৩ শ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর বোর্ডকে জানালেন, 
“তিনি তীর্থন্নানোপলক্ষে বাশবেড়িয়ায় গমন করাতেই, কমিশনার সাহেববাহাদুরের অনুরোধ 
ও উপদেশ অনুসারে কলিকাতায় গমন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও 
এবং যাহাতে সমুদয় রাজস্ব ও বাকী খাজনা পরিশোধ হয়, তৎপক্ষে বিশেষ ঘত্ুবান হইবেন।” 
এই পত্রে বোর্ড সন্তুষ্ট হন এবং মহারাজের কলকাতা ঘাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই 

মহারাজ যদিও খাজনা পরিশোধ করার কথ! বলেছিলেন কার্যত তা সম্ভব হয় 
নাই। তখন বোর্ড ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ ই মার্চ তারিখে এক পত্রে জানান --“যদি মা 
কিস্তির সমুদয় টাকা একেবারে পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত 
জমিদারী ক্রোক করা হইবে।” 

বোর্ডের নির্দেশানুষায়ী বর্ধমানের কান্কেটর সাহেব মহারাজকে গৃহবন্দী ব্লেখে কিছু 
টাকা আদায় করেছিলেন। 

বোর্ড মহারাজকে তার বাজে জমার একটি হিসাব দাখিল করতে বলা সত্তেও 
তিনি তা করেন নাই। তখন ১৭৮৮ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর তারিখে তার ৫ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড 
হয়। তাতেও উক্ত হিসাব প্রস্তৃত.না হওয়ায় এবং খাজনা দিতে না পারায় তাকে পুনরায় 
গৃহবন্দী করা হয়। 

বারবার এরূপ নিগৃহীত হওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, তার বরাজকার্থে 
অমনোযোগিতা, রাজকর্মচারীদের অসহযোগিতা ও অর্থ আত্মসাৎ করা। ফলে খাজনা বাকী 


১২৬ বর্ধমান রাজ হীতিবৃত্ত 


পড়া, কিস্তি খেলাপী হওয়া এবং লাঞ্কিত হওয়া। 

অবশেষে ১৭৮৯ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল, 
মহারাজের কিছু জমিদারী বিক্রী করে বাকী টাকা আদায় করার নির্দেশ দেন। অতঃপর 
মহারাজা বোর্ডকে খাজনা কিছু কমাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেন। বোর্ড তার 
প্রার্থনা অনুযায়ী জমা কমানো দূরে থাক, তাকে ধার্য জমা ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ টাকা 
এবং পুলবন্দি বাবদে বার্ষিক ১ লক্ষ ৯৩ হাঁজার ৭২১ টাকায় জমিদারী রাখতে রাজি আছেন 
কিনা তা জানিয়ে ১৭৮৯ খ্রীঃ মে মাসে একখানি পত্র লেখেন। অগত্যা মহারাজা ধার্যজমা 
স্বীকার করে ১৭৮৯ শ্বীঃ ৪ঠা জুন তারিখে বোর্ডকে পত্র দেন যদিও পরিশোধের কোন 
উপায় ছিল না। কালেক্টর সাহেব বারবার তাগাদা দিয়েও টাকা আদায় করতে না পারায় 
বোর্ডকে জানান। বোর্ড তদুত্তরে ১৭৯০ খ্রীঃ ১০ ই মে তারিখে মহারাজার কিছু জমিদারী 
বিক্রী করে প্রাপ্য টাকা আদায় করার আদেশ দিলে আজমতশাহী ও মুজাফরসাহী পরগণা 
বিক্রী করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। (991709/13800/05) 

রাজবংশনুচরিতের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ 
“১৭৯০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ধমান রাজ্যের যাবদীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারী মোকদ্দমা 
রাজসরকারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হইতেই নিষ্পত্তি হইত। যদি কোন অপরাধী 
ধৃত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবার জন্য মহারাজা মহামাণ্য গভর্ণর সাহেবের নিকট 
আবেদন করিতেন। একদা বদ্ধামান রাজ্যাধিকারস্থ বালিয়া ও চন্দ্রকোণার ইজারদার 
রাজসরকারের প্রাপ্য ৬০ হাজার টাকা খাজনা আত্মসাৎ করিয়া শ্রীরামপুরে পলায়ন করে, 
উক্ত বাক্তিকে ধৃত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবার জন্য ১৭৯০ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে 
করেন। উক্ত আবেদন পত্রখানি বোর্ডের মহাফেজখানায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু ক্রমে মহাবাজার 
বিলাস প্রিয়তা ও কার্যশিথিলতায় তিনি উক্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়েন। ১৭৯০ খুঃ 
অক্টোবর মাসে বোর্ডের আদেশানুসারে তাহার কারাগারস্থ যাবদীয় বন্দীগণকে বর্ধমানের 
কালেক্টর সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ হয়। এই সময়েই তাহার হস্ত হইতে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অন্তহ্িত হইয়া, কেবলমাত্র রাজ্যের শান্তি রক্ষার 
ভার অবশিষ্ট রহিল। (39/95/1/900105) বর্দমানাধিপতি পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টের ১৭ পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য লিখিত আছে, 
তাহার কিয়দংশের বঙ্গান্বাদ লিখিত হইল ঃ এই জমিদারীর প্রায় ৭৩ মাইল দীর্ঘ ও ৪৫ 
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মাইল প্রস্থ, পরিমাণ ফল প্রায় ৩২৮০ বর্গমাইল। অধিকাংশ ভূমিই প্রচুর শস্য-শালিনী এবং 
অধিবাসীর সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। তাহার (মহারাজার) পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে বর্ধমানের 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ১৭৮৮ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখের পত্রে প্রকাশ যে, থানাদারগণই 
পুলিশবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজ্যের প্রধান শাস্তি রক্ষক। তাহাদের অধীনে ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রামে, গ্রামবাসীগণের শাস্তি রক্ষার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে গ্রাম সমূহের সংবাদাদি 
প্রদান করিবার জন্য ২৪০০ পাইক (সশস্ত্র পদাতিক) নিযুক্ত আছে। ইহারা কেবলমাত্র 
পুলিশের কার্যই করিয়া থাকে। তত্তিন্ গ্রাম সমূহের প্রহরীর কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্য জমিদারী 
পাইক নিযুক্ত আছে। উক্ত পাইকের সংখ্যাও অন্যুন ১৯ সহম্র হইবে। ইহারাও সবর্বদাই 

এখানে উল্লেখ্য, মহারাজ তেজচন্দ্র কোন ইংরাজ কর্মচারীর সঙ্গে মিশতেন না 
পরন্ত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যস্ত করতেন না। এমন কি বর্ধমানের কালেক্টুর সাহেবের সঙ্গেও 
সাক্ষাৎ করতেন না। হয় তো ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে মহারাজ সৌজন্যমূলক আচরণ 
করলে তার বিশেষ সুবিধা হত। 

যে কারণে ১৭৮৮ খ্রীঃ ২৬ নভেম্বর বাকী খাজনার জন্য আরও কয়েকটি জমিদারী 
নিলাম হয়। তার খাসদখলী জমির হিসাব না দেওয়ায় মাসিক বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
মহারাজা তখন বোর্ডকে প্রার্থনা জানান, বাকী খাজনার টাকা এ বৃত্তি থেকে কেটে নেওয়া 
হোক। (89170291 1910011) 

মহারাণী বিষণকুমারী পূত্রের নিকট হতে যে মাসিক বৃত্তি পেতেন তাও যথাসময়ে 
পেতেন না। এইজন্য মাতা পুত্রে সময় সময় মনোমালিন্য ঘটতো। মহারাণী পুত্রের নিকট 
লর্ড কর্ণ ওয়ালিশ-এর নিকট আবেদন করলে, গভর্ণর জেনারেল বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবকে 
১৭৯১ শ্রীঃ ২৭শে জুন তারিখে এক পত্রে মহারাজের মাসিক বৃত্তি থেকে তা আদায় করে 
দেওয়ার আদেশ দেন। (5391709/ /9০০0/105) 

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯১ খ্রীঃ ২৪ শে জুন তারিখে মহারাজকে কৌন্সিলে উপস্থিত 
হইবার নির্দেশ দেন। কিন্তু মহারাজা সেই নির্দেশানুসারে কলকাতায় উপস্থিত থেকেও কৌঙ্সিলে 
হাজির হন নাই। তাতে গভর্ণর জেনারেল অসন্তুষ্ট হয়ে মহারাজকে কলকাতা পরিত্যাগ 
করার নির্দেশ দেন এবং সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় দেওয়ার আদেশ দিলেন। তখন বোর্ডের 
আযান্টিং প্রেসিডেন্ট মিঃ ডবলিউ কাউপার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে যথাযথ ব্যাপার 
বুঝিয়ে এবং তিনি যাতে সদাচরণ ও সকলের সঙ্গে সম্ধযবহার করেন সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন 


১২৮ বর্ধমান রা 


এবং তিনি মহারাজের সপক্ষে তার (মহারাজের) ধৃষ্টতাজনিত দোষের জন্য ক্ষমা-্রার্থনা 
করে ২৭শে জুন তারিখে গভর্ণর সাহেবকে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। প্রার্থনা 
অনুসারে গভর্ণর সাহেব তাকে কৌন্সিলে উপস্থিত হয়ে বর্ধমান যাওয়ার অনুমতি দেন। 
মহারাজা কৌন্সিলে উপস্থিত হলে তাকে যথোপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করেন এবং ৩০ শে জুন 
তারিখে গভর্ণর সাহেব নিন্নলিখিত খেলাত প্রদান করেন _ 
ভা রে 
নিমাআস্তি - 
বদি শি 
গোসওয়ারী - 
পাগড়ি টি 
কোমড বন্ধ রে 
শিরর্পেচ -- 
৪ শত টাকা মূল্যের মতির মালা - ১ ছড়া 
৩ শত টাকা মূল্যের শিরেচ 
এখানে উল্লেখ্য, মহারাজের জমিদারীর ন্যানির সেইবিক্রীত জমিদারীতেই 
হুগলী, ২৪ পরগণার জমিদারী সৃষ্টি হয়। 

“বীরবর কীর্তিচন্দের বাহুবলে বিজিত বিদ্বোহী শোভা সিংরে জমিদারী বরদা ও 
চিতুয়া মহারাজ তেজচান্দ্‌ বাহাদুরের অনবধানতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে ১৭৮৯ খুঃ 
বিজয়স্তস্ত স্বরূপ চিতুয়া হত্তদ্্ুত হওয়াতেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। ১৭৯৩ খৃঃ পযস্তি 
বাকী খাজনার জন্য একে একে এতগুলি জমিদারী বিক্রীত হইল, তথাপিও ভুক্ষেপ নাই।” 

'“কি কুক্ষণেই ১৭৮৪ খৃঃ ৩,০৩,১৭৫ টাকা বাকী পড়িয়।ছিল। উহা পরিশোধ 
হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর কিস্তি কিস্তি আরও রাজস্ব বাকী পড়িয়া, অবশেষে এতগুলি 
জমিদারী বিক্রয় হইয়াও আর উহা পরিশোধ হইল না। একদিকে যেমন রাজন্ব বাকী পড়িতে 
লাগিল, অপরদিকে তেমনি আবার খরচও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কেবল রাজস্ব আদায় 
করিবার জন্যই পাটওয়ার চৌকীদার নগদী পাইক প্রভৃতির বেতন বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ 
টাকা দিতে হইত । অথচ ঘথা সময়ে ইজারদারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় হইত 
না। মহারাণী বিষণকুমারী অন্তঃপুর বাসিনী আলা রমণী হইলেও তিনি রাজকার্ধ্য পর্য্যালোচনা 
কালে, এ সমস্ত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করতঃ কোম্পানির প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ 
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করিতেন, কখনও এক কপর্দকও বাকী পড়িত না। মহারাণী অনেক বুঝাইয়াও পুত্রকে 
রাজকার্য্ে মনোনিবেশ করাইতে পারেন নাই। বরং তাহাতে বিপরীত ফলই হইয়াছিল। 
ক্রসে মাতা ও পুত্রে বিলক্ষণ মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। মহারাজা প্রায়ই মাতার মাসিক 
বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিতেন এবং তিনিও প্রতিবারেই গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরে সমীপে আবেদন 
করিযা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহারাজার তনখার টাকা হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা 
আদার করিয়া লইতেন। 

বর্থমান প্রদেশ চিরদিনই প্রচুর শস্য শালী । মনোযোগী হইয়' রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে রাজস্ব কখনই বাকী পড়িবার সন্তাবনা নাই। ১৭৮৯ খুঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, স্যার 
জননোর বাহাদুর সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ঃ যদিও বিহার প্রদেশাপেক্ষা 
বর্থামানপ্রদেশের পরিমাপ ফল অনেক কম বটে, কিন্তু রাজস্ব প্রীয় বিহারের ৩/৪ আদা 
হয়। বিহার অপেক্ষা বর্ধমানের জমিদারের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে বেশী। 
প্রচুর শস্যশালী বর্ধমান প্রদেশের পরিমাণ ফল প্রায় ৫ সহস্র বর্গমাইল ও তাহাতে প্রায় ৯৫ 
লক্ষ 'বঘা জমি আছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ২৮।। লক্ষ বিঘা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়া 
থাকে। যদি প্রতি বিঘা ২ টাকা হিসাবে খাজনা আদায় করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ২৮।। 
লক্ষ বিঘা ভূমিতে ৫৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে পারে। তত্তিন্ন মালিকের দখলেও 
প্রায় ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত ৩৬ বিঘা জমি আছে। তাহারও বিঘা প্রতি ২ ট'ল্গ হিসাবে 
খাজন' ধার্য্য হইলে, অন্যন ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৭২ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। 

ইহাঁতেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমানে রাজ্যের রাজস্ব অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা 
অনেক পরিমাণে অধিক হইলেও, বর্ধমানের পক্ষে অধিক নহে।” 

আবও জানা যায় বর্ধমান প্রদেশে ধানই প্রধান শস্য এবং অধিকাংশ অধিবাসী 
কৃষিভ্ীবি। প্রদেশে ঘেরূপ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, মধ্যবঙ্গের অন্য প্রদেশে তদ্রুপ 
দৃষ্ট হর না। কলিকাতার সন্নিকটস্থ কাশীপুর হার্টি ক্লোরিও এগ্রিকলচুরেল ইনস্টিটিউশনের 
প্রোপ্রাইটর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অসীম যত্বে ও বহুল অর্থ 
ব্যয়ে, বিখ্যাত সাতপুকুর উদ্যানে যে পৃম্প প্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে আমি 
১৮৯৩/৯৪/১৫/৯৬ খৃঃ বর্ধমানাধিপতির রাজ্যাধিকার হইতে ৩৫৯ প্রকার, আশু, নেহলি 
এ হৈমস্তিক প্রভৃতি নানা জাতীয় ধান্য সংগ্রহ করতঃ প্রদর্শন করায়, দুখানি রৌপ্যপদক ও 
বছ নগদ অর্থ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বর্ধমান রাজ্যের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব মহোদয়ের যত্রেই উক্ত ধান্যগুলিই সংগ্রহ করিতে সক্ষম 
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হইয়াছিলাম।” 

বাকী খাজনা পরিশোধের জন্য মহারাজকে প্রলোভনসূচক পত্র লেখা হতো। ১৭৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বোর্ড থেকে মহারাজকে একখানি পত্রে বলেন £ “যদি তিনি সমুদয় 
বাকী খাজনার টাকা ইতিমধ্যেই পরিশোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তীহার মাসহারা 
টাকাব পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না, খাজনা বাকী 
পড়তে থাকে। 

প্রচুর ধন সম্পদ ও অর্থকড়ি থাকলেও তিনি পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না। 
তিনি প্রথমাবধি বিলাসী ও উচ্ছল প্রকৃতির ছিলেন। তার ৮ জন মৃহিষী থাকা সত্বেও 
একজন বিদেশীনী রক্ষিতা ছিলেন। তার মা বিষণকুমারী পর্যপ্ত বলতেন পুত্র রাজবাড়ীকে 
হারেমে পরিণত করেছেন। তার প্রথমা পত্বী মহারাণী জয়কুমারী, লাহোরের দিলারাম 
স্হ্বার কন্যা । দ্বিতীয়া রাণী প্রেমকুমারী, পঞ্জাবের ওড়রমল মেহেরার কন্যা । ১১৭৮ 
সালের ৬ই আধাঢ, ইং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুন তারিখে প্রেমকুমারীর জন্ম। মহারাজ 
তেজটাদের সঙ্গে তার ৯ বছর বয়সে ১১৮৭ সালের ফান্ুন মাসে, ইং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মার 
মাসৈ বিবাহ হয়। ১২২৬ সালের ২রা অগ্রহায়ণ, ইং ১৮১৭ স্ত্রীষ্টান্দে ২৩শে নভেম্বর প্রায় 
৪৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

তৃতীয়া পত্রী রাণী সেতাবকুমারী, বর্ধমান পাকমারা পাড়ার গোপাল বাবুর ঘাসীমা । 
চতুর্থা রাণী তেজকৃমারী পাটনা নিবাসী লালাবাহাদুর সিংহের ভগিনী । পঞ্চমা পত্বী রাণী 
কমলকুমারী লাহোর নিবাসী পরাগচাদ কাপুরের ভগ্মী পিতা কাশীনাথ কাপুর। তিনি জগনাথ 
দর্শনে সপরিবারে পুরী যাওয়ার পথে বর্ধমানে অবস্থান করেন। মহারাজ তেজচাদ কমল 
কুমারীর রূপে মুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তখন হতে কাশীনাথ কাপুর সপরিবারে বর্ধমানেই 
বসবাস করতে থাকেন। কমলকুমারীর ১১৯১ সালের ৯ই আষাঢ় ইং ১৭৮৪ শ্রীষ্টাবের 
২০শে জুন তারিখে লাহোরে জন্ম। ৬৩ বছর বয়সে ১২৫৪ সালের ২৮শে মাঘ, ইৎ ১৮৪৮ 
গ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কমলকুমারীর মৃতু হয়। ৬ষ্ঠ তমা পতী ননকী কুমারী । তিনি 
ফতেটাদ টন্ননের পুত্র পঞ্জাব রায় টন্ননের কন্যা। তাঁদের পূর্বপুরুষ পিতাম্বর টন পঞ্জাৰ 
প্রদেশের দোয়াব অঞ্চল থেকে এসে বর্ধমানে বসবাস করেন। মহারাজ তেজটাদের ৮ জন 
পত্ভীর মধ্যে এই ৬ষ্ঠ পৃত্বীই সন্তানবতী হয়েছিলেন। তারই গর্ভজাত সন্তান প্রতাপ টাদ। ইনি 
১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক, ইং ১৭৯১ শ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তখন 
বর্ধমান নগরে আনন্দের জোয়ার বয়ে ঘায়। গভর্ণমেন্টর রীতি অনুযায়ী শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে 
১৭৯১ শ্রীঃ নভেম্বর মাসে বর্ধমানের কালেক্টর সাহেৰ বাহাদুর সকৌন্দিল গভর্ণরকে এই 
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সংবাদ প্রদান করেন। 

৭ম মহিবী উজ্জ্বলকুমারী। তিনি কটক জেলার অন্তর্গত জাজপুর নিবাসী ঘনশ্যাম 
মেহেতার কন্যা । এঁদের পূর্বপুরুষ ভোলানাথ মেহেতা লাহোর থেকে বর্ধমানে এসে বসবাস 
করেন। উজ্ভ্বলকুমারী ১২১৫ সালের ১৯শে বৈশাখ, ইং ১৮০৮ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ 
করেন। ১২২৮ সালের ৩১শে বৈশাখ, ইৎ ১৮২১ খ্রীঃ ১২ই মে ১৩ বছর বয়সে তেজচীদের 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তখন তেজচাদের বয়স ৫৭ বছর। 

এখানে উল্লেখ্য “সেকালের কথা” সংবাদপত্রে ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৮ তে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, উজ্ভ্রলকুমারীর গর্ভে ৩টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা অতি 
শৈশবে মারা যায়। ৪র্থ সন্তান মৃতবৎস প্রসব কালে তিনি ১২৩৩ সালের ১৩ মাঘ, ইং 
১৮৭৭ শ্রীঃ ২৫ শে জানুয়ারী ১৮ বছর বয়সে মারা যান। 

৮ম পত্বী বসন্ত কুমারী। বসন্ত কুমারী পরাণ টাদ কাপুরের কন্যা। কৌশলী ও 
কূটনীতি পরায়ণ পরাণ টাদ, তার ভগ্মী কমলকুমারীর (তেজটাদের ৫ম পত্বীর) পরামর্শ 
অনুসারে ১১ বছরের কন্যা বসন্ত কুমারীর বিবাহ দেন, ভগ্মীপতি ৬২ বছর বয়স্ক মহারাজ 
তেজটাদের সঙ্গে। অর্থাৎ পরাণটাদ কাপুর একদিকে মহারাজের শ্যালক এবং অন্য দিকে 
নিজের শ্বশুর। 

১৭৯২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে বর্ধমানে ভয়াভহ জলপ্লাবনে প্রজাদের অভূতপূর্ব ক্ষতি 
হয়। আবার এঁ বছরই যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়ায় মহারাজা এই বিষয়ে বোকে সব 
বৃত্তান্ত জ্াত করেন এবং খাজনা মকুবের আবেদন জানান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড তাঁর 
প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই পরস্ত বোর্ড ১৭৯৩ ত্রী বেলিয়া পরগণা ও অন্যান্য কয়েকখানি 
মহল বিক্রী করে প্রাপ্য অনাদায়ী টাকা আদায় করেন। 

রাজবংশানুচরিত থেকে জানতে পারা যায়, “১৭৯৩ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্তের 
সময় মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানিকে পুর্ব নির্ধারিতবার্ষিক ৪০,১৫,১০৯ 
টাকা রাজস্ব ও পুলবন্দী অর্থাৎ বাঁধ মেরামত বাবদে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭ শত ২১ টাকা 
অঙ্গীকার করত ঃ বর্থমান রাজ্য বন্দোব্যত্ত করিয়া লয়েন।” 

“মহারাণী বিষণকুমারী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণকালে প্রভূত রাজস্ব দিয়াও সমস্ত 
জমিদারী অক্ষুপ্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ তেজচাদ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিবার পর দশ বগসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বাকী খাজনায় ৪,৪২,৯১৭ টাকা রাজস্বের 
জমিদারী কেবলমাত্র তদীয় অনবধানতা ও অপরিনামদর্শিতার ফলে তাহার হস্তচুত 
হই” ই ন। তথাপি এতাধিক রাজস্ব বঙ্গদেশের অন্য কোন রাজারই ছিল না। কথিত আছে, 
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ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির প্রভৃত ক্ষমতাশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
বঙ্গের যাবতীয় ভূপতিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়া, তদীয় ভবনে গমন করেন। হিন্দুকুল চূড়ামণি 
নবদ্বীপাধিপতি অগ্নিহে ত্রী বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বয়ং গমন না 
করিয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বর্ধমানাধিপতি 
নিমন্ত্রন রক্ষার্থ স্বয়ং গমন না করায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ রোষ পরবশ হইয়াই মহারাজার 
এতাধিক রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। তৎকালে তাহারই পরামর্শে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের 
যাবদীয় রাজন্যবর্গের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতেন। 

১৭৯৩ খৃঃ ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি মহাবাজার হস্ত হইতে শাস্তি রক্ষার তার উঠাইয়া 
রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই সময়েই মহারাজা প্রকৃতরূপে যাবদীয় ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত 
হইলেন।” 
দৃষ্ট হয়, “দশশালা বন্দোবস্ত হইল বটে, কিন্তু তকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন প্রকার সুব্যবস্থা 
করিতে না পারায়, উক্ত বন্দোবস্ত, মহারাজার পক্ষে বিন্দু মাত্র ফলপোধায়ক হইল না। 
খাজনার টাকা যেরূপ পূর্বাবধি বাকী পড়িতেছিল, সেইরূপই পড়িতে লাগিল। তাহার 
প্রাক সমস্ত জমিদারীই ৫ হইতে ১০ বসর পর্য্যন্ত মেয়াদে বহতর লোককে ইজারা বিলি 
করা হইয়াছিল। এ সকল ইজারাদারগণ, যথাসময়ে খাজনা না দেওয়াতে, রাজস্ব সম্যক্রূপে 
আদায় হইত না, সুতরাং প্রতি কিত্তিতেই খাজনা বাকী পড়িত। মহারাজা প্রাপ্য টাকা আদায় 
তাহাদের সাহায্যে কিস্তিবন্দী করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত, কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
মহারাজাকে কোন কিস্তি হইতে অব্যাহতি দিতেন না। দশশালা বন্দোবস্তের পরেও, অনেক 
'টাকা বাকী পড়িয়া যাওয়ায়, বোর্ড হইতে মহারাজার কতকগুলি মহল বিক্রয় করিয়া একেবারে 
সমুদয় টাকা আদায় করিবার আদেশ হইল। তখন মহারাজা নিরুপায় হইয়া সমগ্র রাজ্য 
স্বীয় মাতা মহারাণী বিষণকুমারীর নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলেন। ১৭৯৪ খৃঃ ১০ই 
জানুয়ারী তারিখে বর্ধমানের কালেক্টর সাহেব বাহাদুর , এই সংবাদ বোর্ডের গোচর করিলে, 
বোর্ড হইতে আদেশ হইল যে, যদি মহারাণী বর্ধমান রাজ্যের সুব্যবস্থা করতঃ রাজকার্্য 
তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং মহারাজার নিকট প্রাপ্য বাকী খাজনাও তাহার নিকট 
হইতে আদায় করা হইবে। ১৭৯৪ খৃঃ ১৪ই মার্চ তারিখে মহারাণী, বোর্ড হইতে বাকী 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৩৩ 


খাজনার একটি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে মহারাণী, 
কতকশুলি জমিদারী মিঃ বাটের নিকট বন্ধক রাখিয়া, বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিবার 
তিনি তদীয় আবেদনে অনুমোদন করতঃ আদেশ করিলেন যে, যদ্যপি তাহার নিকট খাজনা 
আদায় হইবে। কিন্তু জমিদারী বন্ধক রাখিয়া আর টাকা লইতে হইল না: মহারাণী নিজ 
হইতে কিয়দংশ বাকী খাজানার টাকা পরিশোধ করিলেন। (99109।1/3900/105) 

মহারাণীর প্রতি দেহুরী মহলে উৎপন্ন সম্বন্ধীয় কাগজাদি, শীঘ্র বর্ধমানের কালেক্টর 
সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য বোর্ড হইতে আদেশ হইয়াছিল। পরস্তু পুনঃ পুনঃ 
তাগাদা সত্তেও উক্ত কাগজ দাখিল না করায়, গবর্ণর সাহেৰ বাহাদুর দেহুরী মহল ক্রোক 
করতঃ মহারাণীর নিকট হইতে কাগজ আদায় করিবার আদেশ দিলেন। ১৭৯৪ খুঃ ২৩শে 
মে তারিখে বদ্ধমানের কালেক্টর সাহেব, স্বয়ং অস্বিকায় গমন করিয়া মহারাণীকে সবিশেষ 
অবগ্গত করিলেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, তিনি বোর্ডে আবেদন করিলেন যে, মহারাণীর 
নিকট হইতে দেহুরী মহলের কাগজাদি সহজে পাইবার প্রত্যাশা নাই. অতএব বাকী খাজনার 
জন্য উক্ত দেহুরী মহল বিক্রয় করতঃ প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার আদেশ প্রদান করা 
হউক। প্রথমে দেহুরী মহল বিক্রয় করিবারই প্রস্তাব হয়। কিন্তু গবর্ণর সাহেব বাহাদুর 
দেহুরী মহল বিক্রয় না করিয়া অন্যান্য নি্কর ভূমি যোহা দেবত্তর ব্রদ্মত্তর নহে) বিক্রয় 
করিবার অনুমতি করেন। 

এই সময়ে মহারাজার বিলাস প্রিয়তা ও ঘথেচ্ছাচারিতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
তিনি অপব্যয়ের প্রতি আদৌ দৃকৃ্পাত করিতেন না। রাজধনাগারে খাজনার টাকা আমদানি 
হইলেই, স্বেচ্ছামত লইয়া অশ্পব্যয় করিতেন। কর্মচারীগ্রণ তাহাকে কিছুই বলিতে সাহস 
করিতেন না। ক্রমে অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি হইল যে, মহারাণী অগত্যা এই সকল অত্যাচারের 
বিষয় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিলেন। 
তাহার প্রার্থনানূসারে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ১৭৯৪ খুঃ ৩০শে জুন (মুদ্রা প্রমাদ-৩১শে 
করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি কিয়ৎকাল হুগলী জেলায় গিয়া অবস্থান করেন। এই 
বৎসর বাকী খাজনার জন্য বেলিয়া পরগণার অপপরাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।” 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় কেবলমাত্র বর্ধমানই নয় বাকী খাজনার 
দায়ে বাংলার প্রায় সমস্ত জমিদারদের জমিদারী নিলাম হয়ে যায় এবং এঁ সব জমিদারী 
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কিনে বহু ছোট ছোট জমিদারের উৎপত্তি হয়েছিল। 

এই বছরেই আবার জল প্লাবন হওয়ায় প্রজারা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় 
খাজনা বাকী পড়েঘায়। এই বাকী খাজনা উসুল করার জন্য বোর্ডের আদেশে দেহুড়ি মহল 
এবং মুর্শিদাবাদের সমস্ত জমিদারী নিলাম হয়ে ঘায়। রাজা তেজটাদ নিজ আবাস বাড়ি 
দেহুড়ি মহল ক্রেতার নিকট হতে নিজ নামে কিনে নেন। এবং গভর্ণর জেনারেলের নিকট 
অনুমতি নিয়ে বর্ধমানে বাস করতে থাকেন। কিন্তু তার অত্যাচার কোন রকম অবদমিত না 
হয়ে আরও বৃদ্ধি পায়। এমন কি তার রাজকর্মচারীগণ এবং পারিষদবর্গ রাজকাজে বিষ্ন সৃষ্টি 
করেন ও রাজস্ব আদায়েও প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ান। তখন মহারাণী বিষণ্কুমারী পুনরায় 
গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রতিকারের জন্ম আবেদন জানান। মহাবাজ তেজটাদ তার নিজ 
খরিদা দেহুড়ি মহলে মাতা বিষণকুমারী যাতে অবস্থান করতে না পারেন তজ্জনা বর্ধমান 
কালেক্টুর সাহেবের নিকট আবেদন করেন। মহারাণী এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বর্ধমান 
ছেড়ে অন্বিকা কালনায় গিয়ে অবস্থান করেন। 

মাতা পুত্রের এরূপ মনোমালিন্য, বছরে বছরে ভয়ঙ্কর জল-প্লাবন অর্থলোভী 
অকৃতজ্ঞ ব্লাজকর্মচারীদের অসহযোগিতা সর্বোপরি মহারাজের বিলাসপ্রিয়তা ও অদুরদর্শিতায় 
বর্ধমান রাজ্যের শোচনীয় পরিণতির উত্তব হয়। এইসব অপ্রীতিকর ঘটনার পরিস্থিতিতে 
মহারাণী বিতৃষ্ঙ হায়ে রাজকার্ষে অমনযোগী হয়ে পড়েন। ফলে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বধ্মান 
রাজ্যের বড় বড় জমিদারী নিলামে বিক্রী হয়ে যায়। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা, জনাই- 
এর মুখোপাধ্যায়রা, সিঙ্গরেব দ্বারকানাথ সিংহ, ভাস্তারার ছকু সিংহ প্রভৃতি ধনশালীা বাক্তিগ৭ 
এ সব জমিদারী কিনে নেন। সেই সময় মহারাজী'ও স্বনামে ও বেনামে কিছু জমিদারী ক্রয় 
করেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের ফলে বর্ধমানের জমিদারীর অবস্থা ক্রমশঃ 
অবনতির দিকে চলে যায়। ১৭৯৯ শ্বীষ্টাব্দে মহারাজ তেজটাদ কোম্পানির নির্দেশ অগ্রাহ্য 
কবে পর্তুনি প্রথার প্রবর্তন করেন। ফলে তার অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয় এবং এই পর্জন 
প্রথার প্রচলনের জন্য তাৰ আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তিনি তৎকালীন বঙ্গ 
দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হিসাবে পরিগণিত হন। পত্তনি প্রথা হলো বড় জমিদারের অধীনস্থ ছোট 
ছোট জমিদার, খারা এ ঝড় জমিদারকে খাজনাদি আদায় দিতে বাধ্য থাকবে। সেই অনুসারে 
বর্ধমানের সকল পত্তনিদার বর্ধমান মহারাজের অধীন ছিল। ১৭৯৩ শ্রীষ্টাব্দের ২২শে মাচ 
তারিখে লর্ড কর্নওয়ালিশের সময় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" আইন প্রবতন হয় (12001017710 
/1151. ০01 117012--- 15. 0.12015)। বর্ধমান রাজ কৌশলে জমিদারীর আয় বৃদ্ধির জন্য 
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দেবতাদিগের নিমিত্ত নিত্য আপরাহিন্ক ভোগ প্রস্তুত করিবার জন্য যে পাকশালা নির্মাণ 
করিয়া গিয়াছেন, শ্রীন্ত্রী জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে সমীপে কেবলমাত্র সেই চুল্লীই প্রজ্ভ্বলিত 
হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র চুল্লীটি বর্ধমান রাজবংশের একটি মহান গৌরবের স্থল। (জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদের পর বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ বলা যায় না) এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
বীকানদীর পরপাড় থেকে রাধাবল্লভ বাড়ী দেবদর্শনে আসা ও জনসাধারণের যাতায়াতের 
জন্য বর্তমান আলমগঞ্জ সেতু নামে পরিচিত সেতুটি প্রকৃতপক্ষে রাধাগর্জের সেতু। এই রাধাগঞ্জের 
সেতুটি মহারাজ তেজটাদ ১৮২১ শ্রীষ্টাব্দে বাকা নদীর উপর নির্মাণ করান। সেতুগাত্রে যে 
শিলালিপি গ্রথিত আছে আজও তা বিদ্যমান। এ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে _ 
“সন ১২২৭ সাল, ইংরেজী সন ১৮২১ সাল। 
শ্রী রাধাবল্লভাবিভবনসুখভরৈর্ভাস্বরে বর্ধমান 
শ্রী রাধাগঞ্জঘটে, ভূজযুগমুণিভূসম্মিতেহস্মিন শকাবন্দে। 
নদ্যাং বঙ্কাভিধায়াং পথিক জনসুখং সংক্রম গোত্রতুল্যং 
ধবীরপ্রী তেজচন্দরো বরম্কৃত মহারাজরাজাধ্রাজঃ11” 
গোলাপবাগের পশ্চিমাঞ্চলে তৎকালে বহু জনগণের পানীয় জলের সুবিধার্থে ভাব পঞ্চম 
মহিষী কমলকুমারীর নামে মহারাজ তেজটাদ বাহাদুর একটি সায়র খনন করান। 
মহারাজ তেজটাদ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে অস্থিকা কালনায় যে রাজবাভী নির্মাণ করান 
তার সিংহদ্বার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শ্লোকটি হলো -- 
“মক্রাহ্মপ্রবালৈ রজত দরবরৈঃ স্মটোটিন্দ ব্রত্ুসংঘৈহ 
পগৈঃ সিন্দর চন্দৈরপুরু ঘটপল্রশ্চামবাদে।? প্রপুর্ণা। 
শাকে গুভ্রাংশুবহিক্ষিতিধরকুমিতে তেজচন্দ্রস; বাজ্ঞঃ 
পর্ভতা সাধিকাখ্যা সুরনগরসরিত্তীরপৃর্য্যা চকাস্তি।1” 
শকাকা ১৭৩১। 
'*১৮৩২ খুঃ চন্দ্রকোণার “রঘুনাথ জীউ ও “লালজীউর সদরখণ্ডে, মহারাজ তেজচাদ থে 
সকল গ্রহাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন তার শ্লালিপিস্থ শ্লোক _ 
বুন্দাতৌর্য্যত্রিকশ্রীকপিধন স্ঘটী বাদ্যরাসালয়াদীন্‌। 
সীভাকুণস্য ঘট্টং নরপতি সুকৃতী শ্রীখুতস্তে জচন্দ্রঃ।” 
মল্লেশ্বরপুরের "বাটার সদর খণ্ডের শিলালিপিস্থ্‌ শ্লোক 
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বের বর্ধমান রাজ 


শতবর্ষ 


“শাকেত্রীত্বদ্রিচন্ড্রে ধনপচনগৃহং সিদ্ধিখাতস্য খাতং 

শ্রীমম্মল্লেশবাসং প্রহরিগণ গৃহং নাট্য যক্ঞালয়ঞ্চ ৪__ 

শ্রীমম্মেল্লেশতুষ্ট্যে নৃপবর সুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্র। |” 
কথিত আছে এই মলেম্বর শিব চন্দ্রকোণার চন্দ্রকেতু নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত। কোন সময়ে 
মল্পভূমের (বিষুপুরের রাজা চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে মল্লেশ্বরপুর অধিকার করে 
দেশের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন $ আজ হতে এই দেবতা “মল্লেশ্বর' নামে অভিহিত হবেন। 
অতঃপর যে ব্যক্তি এঁকে “মল্লেশ্বর' না বলে পূর্বনাম “চন্দ্রেশ্বর' বলবে তার শিরচ্ছেদ করা 
হবে। তখন থেকেই “চন্দ্রেশ্বর' শিব, মল্লেশ্বর শিব নামেই অভিহিত। 

শহর বর্ধমানে তার দেব দেউল প্রতিষ্ঠাও কম নয়। ১৮১৩ স্বীষ্টাব্দে সর্বমঙ্গলা 

বাড়ীর প্রাঙ্গণে আদি নাট মঞ্চের ঠিক দক্ষিণে পরপর তিনটি শিবমন্দির আছে। প্রথম ও 
তৃতীয় মন্দিরের শিবলিঙ্গ শ্বেতপাথরের নির্মিত আর মাঝখানের শিবলিঙ্গ কালোপাথরের। 
এই শিবলিঙ্গটিকে বলা হয় “মিত্রেশ্বর'। এই মন্দিরটির নির্মাণ শৈলী অনেকটা বিষ্্মন্দির 
ধাচের। দুপাশের মন্দির দুটির একই রকম নির্মাণ শৈলী । রাজবংশানুচরিতের ১১৫ প্ঠায় 
উল্লেখ আছে এই শ্বেত শিবদ্ধয় মহারাজা তেজটাদ প্রতিষ্ঠা করেন, একটি “রামেশ্বর' ও 
অপরটি “কমলেশ্বর”। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে __ 

“শাকে সৌম্যশিবাক্ষি সপ্তিকুমিত শ্রী মঙ্গলাসন্নিষৌ 

সন্ত্রিক সুরসেবকো নরপতিঃ শ্রী তেজচন্দ্রাভিধঃ। 

শ্রীরামেশ্বর শঙ্গরায় বিধিবৎ শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যাপ্তয়ে 

সৌমং চিত্রমলল্কতং বিরচিতং প্রসাদমেতং দদৌ।।” 
এবং কমলেশ্বর শিবমন্দির-এ আছে - 

“শ্রনত্যগ্রিসপ্রীন্দুমিতে শকাবে, শ্রীতেজচন্দ্রো নৃপতিঃ সদারঃ 

প্রাদ্যদৃহং শ্রীকমলেশ্বরায়ে শানায় সৌধং সুবিচিত্রমেতৎ 1” 
শ্রীশ্রী লক্ষ্মনারায়ণ জীউ মন্দির -_ "লক্ষ্মীনারায়ণ জীউস্র মন্দির রাজবাড়ীর মধ্যেই 
অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে "লক্ষক্মীনারায়ণ দেববিগ্রহ মহারাজ তেজটাদ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। 
দেবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন তার পূর্ববর্তী রাজা ত্রিলোকটাদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণের 
কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। পরবতী কাজ পুনঃ শুরু করেন তার 
পৃত্র মহারাজ তেজটাদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তিনিও ইহলোক 
হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তবে শেষ করতে না পারলেও সিংহভাগ কাজ তিনি করেছিলেন। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৩৯ 


হবে। 
দুর্লভা কালী -_ বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে লাকুর্ডির পাশেই উত্তর মশান। পূর্বে এখানে 
দেবী আসীনা ছিলেন। বর্তমানে পৌর এলাকার পশ্চিম সীমান্তের শেষে, কাটরাপোতা, 
বিরিটিকরি গ্রামের পূর্বে দেবী দুর্লভা প্রতিষ্ঠিতা। প্রায় ২০০ বছর আগে গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী 
নামে এক সিদ্ধপুরুষ পঞ্চমুণ্তীর আসনে ধ্যনস্থ অবস্থায় আদিষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী “ডোবা” থেকে 
তুলে এনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন মহারাজ তেজটাদ ১০৮ শিবমন্দির থেকে ফিরে 
আসার সময় গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে নামেন। তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক 
কাজে মুগ্ধ হয়ে মায়ের জন্য সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন এবং দেবীর পূজা-আর্চা ভোগ 
আরতি ইত্যাদির জন্য ১০০ বিঘা জমি দান করেন। 
শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ __ মহারাণী কমলকুমারীর ইচ্ছায় মহারাজ তেজটাদ নৃতনগঞ্জ 
এলাকায় ১৭৪২ শকাৰে শ্রীশ্রীরাধাবল্পভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 

এই মন্দির নির্মাণ শৈলী অপ্ূর্ব। প্রথমেই সদর, সদরের উপর নহবৎখানা। এরই 
উপরের অংশ হচ্ছে জগমোহন। ঢুকেই সামনে কোকিল ঘর। আগে এই ঘরে অনেক কোকিল 
থাকত। সদরে ঢুকে পাশে আর একটি প্রবেশ পথ । বিশাল মন্দির চত্বরের চারদিকে চকমেলান 
দালান। বা দিকের ঘরগুলিতে পৃজারী ও অন্যান্য মন্দিরের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান। 
ডানদিকের ঘরগুলি দ্বিতল। দ্বিতল ঘরের জানালাগুলি কাঠের তৈরী বিশেষ ধরণের জাল 
দিয়ে ঢাকা । মন্দিরের নাটমঞ্চে তখনকার দিনে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হতো । রাজ অন্তঃপুরের 
পুরনারীদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এরূপ ব্যবস্থা ছিল। বাঁ দিকের ভিতরে ভোগ ঘর এবং 
তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত পাকা ইদারা। মন্দির চত্বরের দক্ষিণে নাট মঞ্চ এবং শ্বেতপাথর বসানো 
চাতাল। নাটমন্দির সংলগ্ন মূলমন্দির বা গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের সামনে সুন্দর জলের ফোয়ারা। 
গর্ভগৃহের মধ্যে বিগ্রহগুলি সুন্দর সাজে সজ্জিত। কালো কষ্টি পাথরের বংশীবাদন কৃষ্ণমুতি 
পাশেই শ্বেতপাথরের শুভ্র রাধিকামৃর্তি চাদির সিংহাসনে আসীন। অষ্টধাতুর নির্মিত ষোড়শ 
গোপিনী সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে পরিবেষ্টন করে আছে। অষ্টধাতু নির্মিত প্যারীমোহন 
যুগল মুর্তি পাশে শোভা পাচ্ছেন। এই মৃ্তিও শ্রীকৃষ্ণের অপর মুর্তি। এছাড়াও আছেন শ্বেত 
পাথরের বলরাম, রেবতী মুর্তি । অষ্টধাতুর তৈরী অষ্টরসখী বিরাজমানা । আরও আছেন তিনটি 
শালগ্রাম শিলা তিনটি ছোট ছোট রূপার সিংহাসনে মাথায় ছত্র শোভিত এবং এক “গরুড়' 
মূর্তি। গড়ুর মূর্তি ছাড়াও আছেন আরও নানা মূর্তি। 

শ্রীশ্রী রাধা বল্পভ জীউ মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে শ্বেতপাথরে খোদিত আছেঃ 
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“পঞ্চ বেদান্তৌধচন্দ্র-বিমিতে শাক হায়নে। 
কমলাদি-কুমারিতি শ্রন্তয়া ভার্য্যায়াহস্বিতঃ।। 
শ্রীমদ্ভগতঃ শ্রীত্যৈ তেজচন্দ্র মহীপতি। 
আস্তাপয়ৎ শক্তি সখং রাধাবল্পভ বিগ্রহম্।।৮ 
আরও দু ছত্র বাংলা ভাষায় লেখা আছে, “১৭৪২ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত 
মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবত শ্রীত্যর্থে সশক্তি রাধা বল্লভ মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।” 
এখানে বলা প্রয়োজন, এই রাধা বল্পভ জীউ মন্দিরের গায়েই অপর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন 
অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিব। এই মন্দির সংলগ্ন আছে অতিথি শালা, মেওয়াখানা, রাসমঞ্চ, 
গোলাবাড়ী প্রভৃতি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো। 
অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর __ রাধাবল্লভ জীউ মন্দির সংলগ্ন এই অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেম্বর 
শিবমন্দির। এই মন্দিরটিও রাধাবল্লভ মন্দির ধাচের তৈরী। অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রবেশ পথের 
উপরে পাথরে উৎকীর্ণ আছে,“ ১৭৪১ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত নৃপতি কুলমান্য 
বর্ধমানাধিরাজ দানবীর শিবভক্ত ভূপতি তেজচন্দ্র, মহাদেব শ্রীত্যর্থে সশক্তি রাজরাজেশ্বর 
নামক শিবস্থাপন করিয়া ১৭৪২ শকাব্দে সব্ব্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা স্থাপন 
করিয়াছেন।” উক্ত লিপি থেকে বোঝা যায়, মহারাজ, ১৭৪১ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ করে 
রাজরাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং পর বছর ১৭৪২ শকাব্দে অন্নপূর্ণা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন। 
এই মন্দিরের প্রথমেই সদর। সদরের উপর নহবৎখানা এবং তার উপরের অংশ 
জগমোহন। মন্দিরে প্রবেশ করে বিরাট চত্বর । চত্বরের চারধারে চক-মেলান দ্বিতল প্রাসাদ । 
চত্বরের পরই সুন্দর নাট মন্দির। তারপরই দক্ষিণ মুখী গর্ভগৃহ এবং তৎ সংলগ্ন শ্বেত- 
পাথরের টালি বসানো সুন্দর বারান্দা। 
মূলমন্দিরের তিনটি প্রকোষ্ঠ। মধ্যের প্রকোষ্ঠে শ্বেত পাথরের, রাজরাজেশ্বর, 
শিবলিঙ্গ । লিঙ্গোপরে রূপার অর্ধচন্দ্রশোভিত। রাজরাজেশ্বর শিবের ডান দিকের প্রকোষ্ঠে 
আছেন একখানি শ্বেতপাথরে খোদিত, এক চালে শ্রী শ্রী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, 
কার্তিক, পদতলে সিংহ, অসুর প্রভৃতি মূর্তি বামদিকের প্রকোষ্ঠে বিরাজিতা আছেন স্বয়ং 
সর্বসশুভ বিধাত্রী অননদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। একখানি শ্বেত পাথরে খোদাই করা এই দেবী 
মুর্তির দক্ষিণে মহাদেব এবং বামে ভৈরব। 
নাটমন্দিরে একটি ফোয়ারা দৃষ্ট হয়। ফোয়ারাটি আসলে ম্বেত-পাথরে বেশ 
কারুকার্য করা অপরাপ মূর্তি মহাদেবের জটা থেকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃষ্টান্ত । 
স্তম্ভের মধ্যে আছেন দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মাঝে ভাগীরথ এবং সম্মুখে শিবের মৃতি। 
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মন্দিরে প্রবেশ পথের বাম দিকে, রাজরাজেম্বর শিবের ঠিক বিপরীত দিকে একটি 
ছোট উত্তরমুখী মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে আছেন করজোড়ে পদ্মাসনে উপঝিষ্টা ধ্যানমগ্মী 
যোগমায়া মুর্তি। দক্ষিণমুখী রাজরাজেশ্বর ও বিপরীত দিকে এক সরলরেখায় অবস্থিতা আছেন 
যোগমায়া মূর্তি। এই সব দেবদেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। 
কমলাকান্ত কালী-_-মহারাজ তেজটাদ বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্ত তিনি জীবনের 
শেষের দিকে "শাক্ত' ধর্মের প্রতি আসক্ত হন। এবং সাধক কমলাকাস্তকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত 
করেন। তার পূর্বে কমলাকান্ত পিতৃ বিয়োগের পর অস্বিকান কালনা থেকে মার সঙ্গে মাতুলালয় 
চান্নাগ্রামে চলে আসেন। এখানকার টোলে তার শিক্ষা শুরু হয় এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ 
বূৎপত্তি লাভ করে অধ্যয়ন শেষ করেন। তারপর গ্রামেই তিনি একটি টোল খুলে অধ্যাপনা 
করতেন। তার পাণ্তিত্য ও অধ্যাপনার খ্যাতি, দশকর্মাদি কর্মকাণ্ড সেই সঙ্গে পূজা-অর্চনার 
খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এখানেই বিশালাক্ষী দেবীর পুজা সাধনা আরাধনা 
নিয়েইব্যস্ত থাকতেন। বিশালাক্ষী দেবীর সাধন পীঠেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কমলাকান্তের 
যশ-খ্যাতির কথা শুনে মহারাজ তেজটাদের দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি 
কমলাকাস্তকে চান্না থেকে নিয়ে এসে ১২১৬ সালে, ইং ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্দে তাকে সভাপপ্তিত 
করেন। মহারাজ কোটালহাটে ১২ (বারো) কাঠা জমি দিলেন এবং সেখানে তার বাসস্থান, 
মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। সাধক সেই মন্দিরে কালী প্রতিমা স্থাপন করে সেখানেই 
বসবাস করতে থাকেন। মহারাজা পূজার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ করেন। 
ছোট দেহুড়ির শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্পভ জীউ -_ এই শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্লভ 
জীউ বিগ্রহ দুটি অন্থাকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ বিগ্রহ-মন্দির গঙ্গার ভাঙ্গনের 
মুখে পড়ায় মহারাজ মূর্তিগুলি বর্ধমানে নিয়ে আসেন। মহারাজের সুপারী বাগানে অস্থায়ী 
আটচালায় স্থাপন করে বিগ্রহের পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করেন। পরে মহারাজাদের গোয়ালবাড়ী 
বের্তমান “বিজয়চতুষ্পাঠীর' পশ্চিম গায়ে) সংস্কার করে সুন্দর মন্দিরনির্মাণ ক'রে সেখানে 
এই শ্যামসুন্দর ও রাধাবল্পভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় বিগ্রহই নিমকাঠে নির্মিত কৃষ্ণ 
রাধার যুগল মূর্তি। এ ছাড়া এই মন্দিরে আছেন নিমকাঠের তৈরী গোপাল জীউ আরও 
একটি নৃত্যগোপাল জীউ। এখানে ৭টি শালগ্রাম শিলা আছেন। ম্বেতপাথরের একটি শিবও 
আছেন। নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। 
তেজগর্জের কালী _-এই কালীমাতা মহারাজ তেজটাদ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজবংশানুচরিতে 
উল্লেখ আছে ৪-_“ বর্থামানে শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ, অন্নপূর্ণা দেবী, ছোট দেহুড়ির শ্যামসুন্দর 
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গিয়াছেন। এ সকল দেবতাদিগের পূজা ও ভোগাদির যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গ্রিয়াছেন 
তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। .... ভোগের প্রসাদ হইতে দেবালয়ের পৃজক ব্রাহ্মণ ও 
ভূত্যবর্গের ভোজনোপযোগী প্রসাদ বিতরিত হইয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্বারা বহুতর 
আগন্তক ব্রাহ্মণ, সাধুসন্নযাসী ও দরিদ্রগণ প্রতিপালিত হয়।” 

এই কালী মূর্তি এবং ভৈরবমুর্তি একটি পাথরে তৈরী । মুল মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ 
দক্ষিণে নাটমঞ্চ ; নাটমন্দিরের দক্ষিণে একটি চারচালা ছোট মন্দিরের মধ্যে একটি পাথরে 
খোদিত একটি বৃষভ বাহন কালভৈরব মূর্তি আছেন। 
বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব -_ কৃষ্ণসায়রের উত্তর পশ্চিম কোণে, বর্তমান তারাবাগ 
আবাসনের প্রবেশ পথের ডানদিকে দুটি মন্দির আছে, একটি শিব মন্দির ও অপরটি শক্তি 
মন্দির। “শিব মন্দিরে কষ্টিপাথরে নির্মিত “নাগেশ্বর শিব' ও শক্তি মন্দিরে কষ্ঠিপাথরেরই 
নির্মিত বুধকালী। মহারাজ তেজটাদ ১৭৩০ শকাব্দে এই দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। একটি 
শ্বেতপাথরে খোদিত আছে- ও বুধ কালী। বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিত শকাব্দ ১৭৩০, সাধক 
ভূকালী _ বর্তমানে “কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কাননের' প্রবেশপথের দক্ষিণ দিকে একটি দালান 
মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্মিত কালীমৃর্তি আছেন। শোনা যায় দেবী, তেজটাদ বাহাদুরকে 
স্বপ্নে নির্দেশে দেন, “ আমি এখানে ভূমিগর্ভে আছি। আমাকে উদ্ধার ক রে এখানেই মন্দির 
নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা কর।” স্বপ্রাদিষ্ট হয়ে মহারাজ সন্ত্রীক কৃষ্ণসায়রের পূর্ব পাড়ে দেবী 
নির্দেশিত স্থানে মাটি খুঁড়ে দেবীকে উদ্ধার করে মন্দির নির্মাণ করেন ১৭৩০ শকাব্দে। সেইজন্য 
দেবীকে ভূকালী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত একই সময়কালে “বুধকালী”ও প্রতিষ্ঠা করেন। 
মন্দিরে কষ্টি পাথরে নির্মিত মহাকাল ভৈরব, শীতলামূর্তি, মা ষষ্ঠী সিংহবাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী, 
পঞ্চানন, সূর্যমূর্তি এবং নারায়ণ শিলাও আছেন। তিনি উভয় কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর 
নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে দেন। ভূকালী ও বুধকালী উভয় দেবীরই একজন পূজারী নির্দিষ্ট 
আছেন। মহারাজ ভূকালী সংলগ্ন ৮ কাঠা জমিতে পূজারী ব্রাহ্মণের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য 
পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়ে দেন। 
জমি দান করে দেন। 


নবকৈলাশ মন্দির _ /69175 /83 001177911)/ 81790001680 5891 01 11০ 
780110//91) 1100159 71701005101 01791013095 ০6110191951 117 115 10৮/11 215 
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০019591)/ ০0171790190 /11/) 117911791711/ (30110//251) 101511101 082:919915- 
/-196-4. ০./৫5) ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে বর্ধমান রাজ কালনায় বসবাস করলেও দর্শনীয় 
স্থানগুলি রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সুসংবদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা এখানে 
নির্মাণ করিয়েছেন স্থাপত্য শিল্পকলার নানা নিদর্শন স্বরূপ দেউল-সন্দির, প্রতিষ্ঠা করেছেন 
বহু দেবদেবী এবং এই উপলক্ষে মেলা-পার্বণ উৎসবাদি প্রবর্তন। এখানকার দেবদেউল ও 
মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলী ও শিল্পকর্ম ভারত তথা পৃথিবীর উন্নত শ্রেণীর মন্দির স্থাপত্যের 
সমকক্ষ বলা যেতে পারে। মহারাজ তেজটাদ প্রতিষ্ঠিত নবকৈলাশ মন্দিরও বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 
অশ্থিকা কালনার রাজবাড়ীর দক্ষিণ ফটকের ঠিক সম্মুখভাগে ১৭৩১ শকাব্দে,ইং 
১৮১০ শ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং এর তত্বাবধানে ১০৯ এর অধিক অর্থাৎ ১১০ 
চূড়ার নবকৈলাশ মন্দিরটি নির্মাণ করান। মন্দিরগুলির স্থাপন বৈচিত্র অদ্ভুত। তিনটি বৃত্তাকার 
ক্ষেত্র, প্রথম বৃত্তাকার ক্ষেত্রে ৬৬টি মন্দিরে আছেন ৬৬টি শিবলিঙ্গ, তার মথ্যে ৩৩টি 
শ্বেতপাথর এবং অপর ৩৩টি কালো পাথরে নির্মিত। আর একটি বৃত্তে স্থাপিত ৪ ২টি মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিতআছেন ৪২টি শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ মূর্তি। মধ্যস্থলের বৃত্তটি একটি বিশাল ইন্দারা। 
এই ১০৮টি মন্দিরে ১০৮টি চুড়া। আর দুটি মন্দির ফীকা। মনে হয় এই দু'টি হচ্ছে মন্দিরাকৃতি 
প্রবেশপথ ও প্রস্থানপথ হিসাবে ব্যবহৃত হতো, যেহেতু এ দুটি মন্দিরাকৃতি, সেইজন্য 
ইহাদের শীর্ষেও চূড়া আছে। মন্দিরগুলির স্থাপন সঙ্জা অদ্ভুত। মন্দিরে যেকোন জায়গায় 
দড়ালে এক সঙ্গে ৫টি শিবলিঙ্গকে সম্পূর্ণ দেখা যায় অপরগুলি থাকে দৃষ্টির বাইরে। প্রতিটি 
মন্দির গাত্র সংলগ্ন। নবকৈলাশ মন্দিরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে £-_ 
শাকে চন্দ্রশিবোক্ষিসপ্তিকুমিতে শ্রী তেজচন্দ্রভিধো 
শাস্তার্ধাম পরং নবাধিকশত শ্রী মন্দিরৈম্মগুলং 
প্রকার্বীন্ম হদন্থিকাখ্যানগরে কৈলাসমেতং নবং। 
শকাব- ১৭৩১ 
[)151/101 92296591- 4. ০./6/512809 197) তে উল্লখ আছে ৪_- 
716515191919212 51 /59105 010) 2108120911919 81701190111 219 591195 01 
109 ৩1/9/17051) 31111151 (0 1/056 81 178//20191 11 8010//91. 7116 1917719195 281 
/671175 08518 ০0751140150 20759015150 10)/1/91912515719/10/721015 13912011117 
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/17029175 2/1517119191)/, ///7119 012 17179101019 1125 42 €917101685 ০0179171170 //1115 
17091050111). 112 (2170185 (00101) 0176 21701151 2)08106 17916 3025095 8919121% 
101 9110121709 1710 61০ 0911115. 2201) 69171012152 01011181 010580 0911 /111) (172 
11107911711 (11০90917019. 7119 //015111) 01 211 10011701901 89110 91011. /51151110 91771019175 
01512 15 17911101790 17 119 718116125 25 10100010119 01 01521 1911010015 /19111, | 
/5 ৩710 00125 31090191 9110280)/ 11 20৮০9111170 0911911) 49170915 38০1) 23 300121 
09015021101 1053 07 08516, ৪১৫11101101) 01 0116 1809, 8170: 99125/ 01592859. 

সদাব্রত স্থাপন মহারাজ তেজটাদের একটি অতুলনীয় কীর্তি। কালনায় তিনি দু'টি 
সত্র স্থাপন করেন। এগুলিও একপ্রকার অন্নসত্র। প্রতিদিন এই সদাব্রত প্রতিষ্ঠান থেনে 
অতিথিদের প্রয়োজন মত চাল, ডাল, ঘী, নূন ও সেই অনুপাতে তরিতরকারি আনাজপাতি 
দেওয়া হতো। এ ছাড়াও পথিকদের জন্য স্থানে স্থানে জলসব্রের সুন্দর ব্যবস্থা করে 
দিয়েছিলেন। যাতে গ্রীষ্মে তাপিত পথিকদের কষ্ট না হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা 
ছিল গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, গুড় ও খোল দেওয়া হতো। 
বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহীতা ৪-_ 

মহারাজ তেজচাঁদ শুধু দেব প্রতিষ্ঠাই যে করেছিলেন তা নয়, নানাবিধ জনকল্যাণ 
মূলক কর্মও বহু করেছিলেন। তিনি প্রকৃত শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজী 
শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্ধমানে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মিশনারীগণ তার 
কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং বিভিন্ন প্রকার সাহাষ্য পেয়েছেন। কলিকাতার হিন্দু কলেজ তার 
কাছ হতে এক কালীন বহু অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। এবং তিনি এ কলেজের পরিচালক 
মণ্ডলীর আজীবন সদস্য ছিলেন। বর্ধমান রাজকলেজ তারই প্রতিষ্ঠা। তৎকালে কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন চার্লস-ডু-বোর্ড্য। (১৮১৭ সালে রাজা প্রতাপ টাদের পিতা মহারাজ তেজটাদ 
বাহাদুর বর্ধমানে যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং তার রাজত্বকাল 
পর্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম)। (বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি-যজ্দেশ্বর চৌধুরী, 
পৃঃ ৩২৫) 

মহারাজ তেজচাদ যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তার অর্থানুকুল্যে যেমন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হয়েছিল এবং পরিচালিত হয়েছিল তেমনি তার পৌষকতায় বহু কবি, 
পদকর্তা, জ্ঞানী, গুণীও ছিলেন। তারা সকলেই শুধু যে বৃত্তিভোগী ছিলেন তা নয় তাদের 
সংসার প্রতিপালনের জন্য জমি জায়গা তিনি দিয়েছিলেন। অনেক শিল্পীও তার পোষকতা 
লাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সেই সময়ের বিখ্যাত চিত্রশিল্পলীও রামধন ন্বর্ণকার উল্লেখযোগ্য । 
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তার আঙ্কত ৭১ খানি মূল্যবান ধাতৃখোদাই চিত্রসহ একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। তার 
সভায় সেকালের খ্যাতিমান পণ্ডিত বর্গ ছিলেন সভাপণ্তিত। মহারাজ তব্রিলোকাদের 
সভাপপ্তিত কুবিজপুর নিবাসী শস্তুরামের দুই পুত্র কালীকাস্ত বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণকাস্ত 
তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহারাজ তেজচাদের সভাপত্তিত ছিলেন সাধক কমলাকান্তও 
তার সভাপপ্ডিত ছিলেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে চান্নাগ্রাম হতে তাকে বর্ধমানে 
আনেন। মহারাজের রাজসভা অলংকৃত করতেন দুর্গা প্রসাদ তর্কপঞ্চানন,উমাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত 
ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ব (এঁরা তিনজন কালীকান্তর পুত্র)। “গৌরচন্দ্রামৃত' “মুক্তিদীপিকা' 
'সূর্যশতক' “দুর্গাশতক' প্রভৃতি প্রণেতা চাণক নিবাসী রাধাকাস্ত বাচস্পতি, অলঙ্কার 'কৌস্তভ 
নামে অলঙ্কারশান্ত্রের টাকা রচনাকার মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত বর্গ 
ছিলেন রাজসভার উজ্জ্বল রত্ব। এছাড়াও বহু কবি, পদকর্তা ছিলেন মহারাজ তেজটাদের 
পৃষ্টমপাষকতা প্রাপ্ত ও অর্থানুগৃহীতও। 
চুপী। বর্ধমানে থাকাকালীন সংস্কৃত ও ফার্সীভাষা শিখেছিলেন। শক্তিগীত রচয়িতা হিসাবে 
তার খ্যাতি ছিল। নিদর্শন হিসাবে এঁর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হলো £__ 

“কালীপদ সরোজরাজে সহজে ভূঙ্গ হওনা মন। 

মধুরধারা বহিছে তার চরণে শরণ লওনারে মন। 

পদে লিপ্ত হও ত্বরায় যাও, 

উদর পুরিয়া খাও না মন।। 

শিরসি পন্মে পাদ পন্মে পদ্ম বিকশিত। 

তাহে রিপু ছ জন করি চরণ ঘট্পদ হও ত্বরিত।। 

উড়িতে শক্তি নাই যদাপি, 

তত্ত্পথে ধাও নারে মন।। 

ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে, 

পড়ে গুণ্‌ গুণ্‌ গাওনা মন।। 

যুগ্ম পদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া কেতকী ফুলেতে। 

তাতে কেবল ধ্বন্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্র রেণুতে। 

জড়িত পক্ষ কণ্টকে মন 

তথায় বিরস হওনারে মন।। 
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কি সুখে রও নীরস পুস্পে কি রস গাও কও না মন, 
বিষয় শিমূল মুকুলে, মন ব্যাকুল চিত্ত, 
হয়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেছ। 
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ হও না 
মায়ের পাদ-পন্মে আশা বাসা করত যাও না মন।।”" 
নি এইজন্যই উল্লিখিত হলো যে, তিনি রাজকাজের 
মধ্যে থেকেও গীত চ্চা করতেন, তাতে মহারাজেরও উৎসাহ ছিল। কিন্তু তিনি মাত্র ৪/৫ 
বছর এঁ কাজে বৃত ছিলেন। মহারাজের শ্যালকশ্বশুর পরাণটাদ' কাপুরের কুট কৌশলে 
নন্দকুমার কর্মত্যাগ করে চুপীতে ফিরে গিয়ে সাধন ভজনে ডুবে থাকতেন। নন্দকুমারের 
মৃত্যুর পর তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রঘুনাথ রায় দেওয়ান হন। ইনি ধর্মনিষ্ঠ সাত্বিক ভাবাপন। 
সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক। সাধকের খ্যাতির কথা শুনেই তিনি মহারাজকে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন তাকে রাজ সভায় আসন দিতে । রঘুনাথ ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। মহারাজের অনুগ্রহে 
তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ আতা হোসেনকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। তারই কাছে রঘুনাথ 
পশ্চিম ভারতীয় সঙ্গীতে তালিম নেন। আতা হোসেনের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে তিনি বাংলা 
গানের জগৎকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। বলা যায় বাংলা প্ুপদ-অঙ্গ গানের অন্যতম পথিকৃৎ। 
তিনি বহু আধ্যাত্মগীত রচনা করেছিলেন। শোনা যায় তিনি প্রতিদিন সকালে একটি শ্যামা- 
সঙ্গীত রচনা করে তবে জলম্পর্শ করতেন এবং বিকালে রচনা করতেন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক 
গীত। শ্যামা সঙ্গীতের একটি ছত্র এবং কৃষ্ণবিষয়ক গানের একটি করে উদ্ধৃতি করা হল £-_ 
১) “কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে ।” 
২) “কহে অকিঞ্নে, শ্রীরাধাভাব জ্ঞানে 
তুমি শ্যামের শ্যাম তোমার অঙ্গের ভূষণ।।” 
দেওয়ান রঘুনাথ তার গানে 'অকিঞ্্ন' ভনিতা লিখতেন। (বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা 
সাহিত্য, আবদুস সামাদ পৃঃ৩৭) 
মহারাজা তেজচাদ বাহাদুরের অপর এক সভাপপ্তিত কবি সাধক কমলাকাস্ত পূর্বেই তার 
কথা উল্লেখ করেছি। তিনিও বহু শ্যামা সঙ্গীত, আগমনী রচনা করেছেন। এখানে একটি 
উদ্ধৃতি দেওয়া হলো __ 
কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা ।” 
কবি কমলাকাস্ত কালী সাধক হলেও কৃষর্গ বষয়ক গীতও রচনা করেছেন,_ 
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“কি কুক্ষণে শ্যামটাদের রূপনয়নে লাগিল। 
তিলেক না হেরিতে রূপ অস্তরে পশিল।।” 
মহারাজ তেজচাদ সভাশ্রিত একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবীর্তি হলো “হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত'। 
এই কাব্যটি পরাণচাদ কাপুরের রচিত বলে উল্লেখ থাকলেও, কাব্যটির রচনাশৈলী, শব্দ 
গ্রন্থন নিপুণতা, শব্দালক্কার প্রভৃতির ব্যবহার দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই সুবৃহৎ 
কাব্যগ্রস্থুটি পরাণচাদ কোন 12১099/7-কে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। “হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত 
যথেষ্ট পাকা হাতের রচনা”- আবদুস সামাদ পৃঃ ৬১) এই গ্রন্থেই পুর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ 
চিত্রশিল্পী রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানি ধাতুখোদাই চিত্র শোভিত আছে। 
তেজটাদ সভাশ্রিত “মায়াদাস” নামে একজন কবির কথা জানা যায়। তার কাব্যটির 
নাম “লক্ষ্মীনারায়ণ বিলাস" । এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে “মহারাজ তেজটাদ-কমলকুমারী' মাহাত্ম্য, 
কথন ইত্যাদি। তবে “মায়াদান” কবির ছন্ম নাম- প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। 
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর _ একই সময়ে তিনজন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। 
তবে মহারাজ তেজটাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শ্রীকৃষ্ণ কিন্কর নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন, 
হাওড়া জেলার সীমান্তবর্তী, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুত গ্রাম নিবাসী পীঁচালীকার। 
মহারাজা তাকে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পরগণার ক্ষেপুত গ্রামের নিকটস্থ উত্তরবাড় 
গ্রামে বসবাসের জন্য জমি দান করেন। বলাবাহুল্য উক্ত পরগণা বর্ধমান রাজের জমিদারীর 
অন্তর্গত ছিল। পরবততীকালে মহারাজ প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের নাম হয় কবির নাম অনুসারে “কৃষ্ঠবাটি 
বা “কিষ্টবাটি;। 
'শীতলামঙ্গল' কাব্যে কবি রাজার বংশ মহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন ৫ 
“বর্ধমান অধিপতি কীর্তিচন্দ্র নরপতি 
চিত্রসেন পুত্র ধনুঙ্ধর। 
কীর্তিচন্দ্র কনেষ্ঠ ভ্রাতঃ মিত্রসেন নরনাথ 
ত্রিলকচন্দ্র পুত্র রাজ্যেম্বর।। 
ভকতিতে তেজচন্দ্র স্বর্গের যেন রাজাইন্দ্র 
প্রতাপচন্দ্র তাহার নন্দন 
সেরাজার রাজ্যতুটে ক্ষেপতে ক্ষেপাই পাটে 
কৃষ্ণ কিন্কর করিল রচন।।” 
শীতল নঙ্গল' কাব্যখানি কতকগুলি পালায় বিভক্ত -_ লক্কাপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, 
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জাগরণ পালা, রাবণপূজা, বিভাপালা ইত্যাদি। কবির সর্বপ্রধান রচনা “পধ্ানন পীঁচালী?। 
এই পাঁচালীর উপজীব্য _ মেদিনীপুরের নিঃসন্তান শৈব রাজা চন্দ্রকেতু, পঞ্চাননের বরে 
কীভাবে পুত্র সন্তান লাভ করলেন সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। 
কবীন্দ্র অকি্ঞন চক্রবর্তী -_ সম্ভবত চন্তীমঙ্গল কাব্যের সর্বশৈষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী । 
ইনিও বর্ধমান রাজ পৌষকতা প্রাপ্ত ছিলেন। “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'_ডঃ আশুতোষ 
ভষ্টাচার্য, পৃঃ ৫৭৬-তে উল্লেখ আছে (অনুমিত) কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তিলকাদের 
জাজিলাডির রাকা বররন সাযানানির াজনিপহ্রারগারানি্ডিগানিনির 
উক্তি থেকেই বোঝা যায়-_ 
“ভূপতি তিলকমন্দ্র বর্ধমানে যেন উন্দ্ 
তেজচন্দ্র তাহার নন্দন। 
নিবাস তাহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে 
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্ণন।। 
কবি অকিঞ্ণন চক্রবতীর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার বেঙ্গরালি গ্রামে । চত্তীমঙ্গল 
কাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত তার অধস্তন বংশধরগণ সেই পুঁথিখানি সযত্রে রক্ষা করে 
আসছেন। অকিঞ্চন চত্রবতীর আর একটি পুঁথিতে উল্লেখ, কেবলমাত্র তেজচাদের 
কথাই-€“ঘাটালের কথা'-পৃঃ ১৯৪) 
“মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র 
পৃথিবী পালনে যুধিষ্ঠির। 
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিতকবি 
ক্ষত্রিয় নন্দন রণধীর।।” 
কবি অকিঞ্চন চক্রবতীর “কবীন্দ্ উপাধি খুব সম্ভবতঃ তিলকচাদ অথবা মহারাজ তেজচাদ 
প্রদত্ত বলে মনে হয়। 
দ্বিজ কৃপারাম __ মহারাজ তেজচাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচালিকার দ্বিজ কৃপারামের 
নাম উল্লেখযোগ্য । দ্বিজ কৃপারামের বাড়ি বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৮ মাইল দূরে “দেব্গ্রাম' 
নামে একটি গ্রামে। কবি তার বংশ পরিচয়ে পাঁচ পুরুষের উল্লেখ করে বলেছেন _ 
“জটাধর ঠাকুর পুত্র নবনী ঠাকুর। 
তাহার মধ্যম পুত্র কানুরাম শূর।। 
তাহার তনয় সুত নাম কৃপারাম। 
এই পঞ্চ পুরুষ নিবাস দেবগ্রাম। |” 


দ্বিজ কৃপারামের পাঁচালি বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। তার পীচালির 
পরস্তাবনায় দেবদেবীর বন্দনা আছে। যখন ঘবনরা বলশালী হয়ে হিন্দুদের বিদ্রুপ-উপহাস 
করে, সেই সময় সত্যপীর ফকির বেশে আবির্ভূত হন। 

“তাহা দেখি নারায়ণ, দুষ্ট খল নিবারণ 


পীরমূর্তি হইলা আগনি। 
বাহন হইল ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া 
তীর কামটা সঙ্গের সাজনি।।৮ 
রামানন্দ নামে মহারাজ তেজটাদের আর এক আশ্রিত গীতিকার পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া 


ঘায়। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় তার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ডে) বলেছেন__ 
রামকান্ত রায় __- কৰি রামকান্ত রায় ছিলেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। মহারাজা 
তেজটাদের সময়ে সমরশাহী পরগণার সেহারা (রায়না থানা) গ্রাম নিবাসী এবং তেজটাদের 
অনুগৃহীত। তার রচিত কাব্য থেকেই বোঝা যায়, তারা বহু পুরুষ ধরে সেহারায় বসবাস 
করেছেন। 

“নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর 

সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর ।। 

বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর । 

শ্রীযুত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর 11” 
গুরুচরণ তর্কপধ্চানন _ ইনি সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কবি। মহারাজা 
তেজটাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি 'শ্রীকৃষ্ণলীলান্বুধি' নামে এক খানি সংস্কৃত কাব্য রচনা 
করেন। ইনি সাতগাছিয়া নিবাসী অসামান্য প্রতিভাধর নৈয়ায়িক পণ্ডিত জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চাননের শিক্ষাণ্ডরু রামদুলাল তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র । গুরুচরণ তর্কপঞ্চান ছিলেন 
তেজটাদের বৃক্তিভোগী। 
বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। বর্ধমান রাজসভায় তার ছিল বিশেষ প্রতিপত্তি ভারত সংস্কৃতির 
উৎসধারা- অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রথম- সং, পৃঃ ৭৫৬-৫৭)। তিনি “উত্তম রচক এবং 
অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন বলিয়াই হরুঠাকুর সাধারণ লোকের মধ্যে “কবির গুরু হরুঠাকুর' 
ৰলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। (কবিরগান- ব্রজসুন্দর সান্যাল-এর প্রবন্ধ ই “সাহিত্য সংহিতা 
বৈশাখ সংখ্যা, ১৩১২ সাল, পৃঃ ৬০)। কবিয়াল হরুঠাকুর ছিলেন কলিকাতার সিমুলিয়ার 
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অধিবাসী । বিখ্যাত কবিয়াল ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন 
তার শিষ্য। 
রামকমল কবিভ্বশ_ ইনি মহারাজ তেজচাদের পৃষ্ঠপোষক আর এক সংস্কৃতজ্ঞ কবি। 
নামে একটি নাটক। তার রচিত আর একটি গ্রন্থ 'ভাবার্থদর্শ'। (বর্ধমানে সংস্কৃত চষ্চা” প্রবন্ধ- 
_হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭৭, পৃঃ ৬৭) “কবিভূষণ” উপাধি মহারাজ 
তেজটাদ প্রদত্ত বলে অনুমিত হয়। মহারাজ তেজটাদ এর বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতার 
কথা উল্লেখ করেছি। তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্দী কলেজে যেরূপ অর্থ দান করেছিলেন তা 
অপ্রতুল নয়, যে জন্য তিনি পরিচালন সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার 
জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে 
চতুম্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল ভারত বিখ্যাত । এই চতুষ্পাঠীতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, 
দ্রাবিড়, মিথিলা, বঙ্গদেশের নানা স্থান হতে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য এখানে আসতেন। 
তাদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন, থাকা-খাওয়ার সুবন্দবস্ত ছিল। এতদসংলগ্ন ছিল গ্রন্থাগার, 
বিপুল গ্রন্থ সম্তভারে সমৃদ্ধ , তাছাড়া ছিল অধ্যয়নাগার। অধ্যয়নাগার ছিল সুসজ্জিত, যাতে 
প্রতিটি বিদ্যার্থীর কোন অসুবিধা না হয়। বহু সুন্দর সুন্দর কক্ষ বিশিষ্ট ছাত্রাবাস। ছাত্রদের 
যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ রেখেই কক্ষগুলি সজ্জিত ছিল। 
মহারাজ তেজটাদের কীত্তি অতুলঃ-_ 

দেব কীর্তি যেমন তিনি তার নিজ জমিদারী এলাকাতেই নয়, ভারতের বিভিন্ন 
তীর্থস্থানে দেববিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেছেন অগণন। এবং সেই সঙ্গে বহু দীন দুঃখী 
জনের করেছেন অন্ন সংস্থান। এছাড়া তখনকার দিনে পানীয় জলের জন্য সাধারণের জন্য 
বড় বড় পুক্করিণী খনন করিয়েছিলেন বহু। তিনি বুঝেছিলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার খুবই 
প্রয়োজন। সেইজন্য ২৩টি রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই পথগুলি ১৮২৩ শ্রীষ্টাব্দে 
নির্মিত হয়েছিল। পথ নির্মিত হওয়ায় শহর ও গ্রীম গ্রামান্তরে যোগাযোগ সুগম হয়েছিল। 
পথিকদের সুবিধার জন্য পথপার্থে কুপ খনন এবং অতিথিশালা স্থাপন করেন। কালনা থেকে 
বর্ধমান পর্যস্ত এই দীর্ঘ পথটিও তীর কীর্তি। বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত যে দীর্ঘ পথটি 
নির্মাণ করান, সেই সুপ্রশস্ত পথের পাশে ৮ মাইল ব্যবধানে একটি করে “আড্ডা” (পান্থ 
শালা) নির্মাণ এবং সেই সেই স্থানে পুকুর খনন ও পাকা বাঁধানো ঘাট, ঘাটের কাছে একটি 
করে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সে চিহ্ আছে অস্থিসার হয়ে। কোথাও কোথাও 
পুকুর মজে গেছে, বাধা ঘাটের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটগুলিকে বুকে করে, শিব মন্দিরও আছে। 
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বর্ধমান থেকে কালনা যাওয়ার পথে প্রথমে দেখা যায় রাইপুরে। এখানে পুকুর 
চত্বরে যে শিবমন্দির আছে তার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে 
“শুস্মেম্বশ্রেন্দু শাকে বিবিধতরুগণাচ্ছন্নবন্ধায়নং যৎ 
স্বার্থ ক্রোশাঙ্ক সিদ্ধত্রিমিতমকৃত সৎসংক্রমৈর্যোজনাস্তঃ। 
বাপীবৃন্দাষ্টকেশস্বগজহয়গৃহারাম কূপাপনাদ্যং 
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রঃ সকলজন সুখাদ্বদ্ধমানাম্িকাস্তঃ।1” 
শকাব্দা ১৭৫৩। 
এখান থেকে আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হলে “আটাঘর' । আটঘরিয়ার শিবমন্দির লিখিত 
আছে 
“শীকেহব্দেহগ্বীযুপৃথিধরবিধৃগণিতে বৃক্ষমালাদিপার্থাৎ 
ক্রোশাদ্ধাম্মাঙ্কিতাশ্বীনলমিত সুসৃতিৎ সংক্রমৈ, সংপ্রচক্রে। 
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রো বুপবনমিলিতাৎ যোষনাস্ত নির্ষদ্যাং 
বাগী কৃপে শবৃন্দাস্বগজহয়গৃহাৎ বর্ধমানান্থিকাস্তঃ। |” 
গ্রামে। এখানে মহারাজ যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা. করেছিলেন তার গাত্রস্থ ফলকের শ্লোকটি-- 
স্বার্দক্রোশাঙ্কপাষাণমুনিগুণমিতাং সংক্রমৈর্যোজনান্তঃ। 
বাপ্যারামেশবৃন্দাষ্টগজহয়নিজাগারকুপাপণাদ্যাং 
ভূপঃ শ্রীতেজচন্দ্রোহকৃত নিজ ভবনাদস্থিকান্তাং মনোজ্ঞাং।। 
শকাব্দা ১৭৫৩।। 
পথপার্থীস্থিত উল্লেখযোগ্য বিশ্রামাগারগুলির মধ্যে আর একটি বিশ্রামাগার সাতগাছিয়ায়। 
পুকুর ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেও যা আজও অতীতের সাক্ষ্য হয়ে দাড়িয়ে 
আছে। সেই মন্দিরে লিপিবদ্ধ আছে ঃ 
“শাকে শুজ্মশরাশ্বচন্দ্রগণিতে বৃক্ষালি যুক্তাসৃতিং 
ক্রোশাদ্ধাক্কশিলামুনিত্রয়মিতাং চক্রেহত্ুতৈঃ সংক্রমৈঃ। 
দেবারামসরোগজাশ্বনিজগোবৃন্দেশবেশ্মাপণাং 
ভূপঃ শ্রীয়ুত তেজচন্দ্র নৃপতিঃ স্বীয়ালয়াস্তান্থিকাং।। 
শাকাবন্দা ১৭৫৩।। 
বর্ধমান শহর ছাড়াও মহারাজ তেজটাদ বাহাদুর, বর্ধমান জেলা, ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
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স্থানেও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তনিমিত্ত মন্দির নির্মাণ এবং দেবসেবা ব্যবস্থা করেন। 
শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা মন্দির প্রতিষ্ঠাঃ_ 
শ্রীমন্দিরের সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 
পরিচারিকা খানন বিৰি একটি শ্রীকৃষ্জ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
্রীক্ষেত্রধামে মার্কগেয় সরবরের উপরে মহারাজ তেজচাদ শ্বেতপাথর নির্মিত 
“তেজেম্বর নামক একটি শিব স্থাপন করেন। সমাগত ঘাত্রীগণ এ মহাদেবের পূজা করে 
থাকেন। 
১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র তার এক মহিষীর নামে সুন্দর বাগের দক্ষিণে 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার শিলালিপিতে খোদিত আছে ৪__ 
তেজচন্দ্র মহীমহেন্দ্রমহিষী শন্তোরিদং মন্দিরম্‌। 
রাধামাধবতুষ্ট্যয়ে প্যুদসৃজৎ লিঙ্গং তথা শীস্তবং 
প্ত্যাষ্টাতুদনন্তরঞ্চ ভগবান্‌ শ্রীণাতু হেমেশ্বরঃ।1”” 
শকাবন্দা ১৭২২। 
সুন্দরবাগের উত্তরদিকে 'শিবমন্দিরস্থ শ্লোক ৪ 
“সোমঃ সোমাবতাংসো নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ 
সৌধৈ রম্যাং শরণ্যং কুসুমিতলতিকাতৃঙ্গঝঙ্কার যুক্তং। 
এই শ্লোকের অপরার্থ বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই বোধগম্য হয় না।” 
আনন্দবাগের শিবমন্দিরস্থ শ্লোক £-- 
“শ্রীতেজশচন্দ্রমহিষী দদাবানন্দকাননে। 
শাকে পক্ষাগ্সিশৈলাব্জে মহাদেবায় মন্দিরম্।1” 
আনন্দবাগের পুর্ববদিকস্থ মন্দিরের শ্লোক 
“পক্ষাগ্নিশৈলাদ্িজরাজমানে, শাকে মহীন্্রোন্পতেজচন্দ্রঃ। 
প্রাদাৎশিবায়ৈকমপরব্্বগেহৎ নির্্মায় চানন্দবনে মনোজ্ঞং।।” 
এছাড়া মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় মহারাজ তেজচাদ রঘুনাথজীউ ও 'লালজীউ 
মন্দির নির্মাণ করেন। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ আছে-_ “১৮৩২ খৃঃ চন্দ্রকোণার 'রঘুনাথ 
জীউ ও * লাল জীউ সদর খণ্ডে, মহারাজ তেজচন্দ্‌ বাহাদুর যে সকল গৃহাদি নির্মাণ 
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করিয়াছেন, তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক £__ 
বৃন্দাতৌর্য্য ব্রিকশ্রী কপি ধনসুখটী বাদ্যরাসালয়াদীন্। 
কৃপৌ দ্বৌ বারিগেহান্যুপলময় নবীয়ানি বৃত্যাপ্যকাষীৎ 
সীতাকুণুস্য ঘষ্রং নরপতিসুকৃতী শ্রীযুত স্তেজচন্দ্রঃ।।৮ 
মল্লেশ্বরপুরের 'বাটীর সদরখণ্ডের শিলা লিপিস্থ শ্লোকঃ__ 
“ শাকেত্রীযৃদ্রিচন্দ্রে ধনপচন গৃহং সিদ্ধিখাতস্য খাতং 
শ্রীমন্মলেশবাসং প্রহরিগণগৃহং নাট্য যজ্ঞালয়ঞ্চ : 
ধর্মজ্ঞো ধন্মগেহং নবসদৃশকৃতং সৃচ্চসৌধস্ত্বকাষীৎ 
শরীমন্মল্লেশতুষ্ট্যে নূপবরসুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ।।” 

“কথিত আছে এই মল্লেম্বর শিব চন্দ্রকোণার চন্দ্রকেতু নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত। 
কোন সময়ে মল্লভূমের (বিষুপুরের) রাজা চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মল্লেশ্বরপুর 
অধিকার করতঃ দেশ মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে এই দেবতা “মলেম্বর' 
নামে অভিহিত হইবেন। অতঃপর যে ব্যক্তি ইহাকে মল্লেশ্বর না বলিয়া পুর্ব নাম চন্দ্রেশ্বর 
বলিবে, তাহার শিরচ্ছেদন করা হইবে” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১১৭) 

উদ্ধৃত শ্লোক থেকে বোঝা যায় মহারাজ তেজচাদ মল্লেশ্বরের রাজার সঙ্গে সৌহার্দ্য 
বজায় রাখা এবং তুষ্ট রাখার জন্য দেবালয়, নাটমঞ্চ, যজ্ঞশালা সংস্কার কঞ্জে একেবারে 
নতুনের মত করান। 

প্রকৃতপক্ষে মহারাজ তেজঠাদের দেবকীর্তিও প্রতুল। যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে 
যা পেয়েছি তাই লিপিবদ্ধ করছি। রাজবংশানুচরিত এর ১২০-১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ পাই ২ 
“অসংখ্য দেবালয় ব্যতীত, তদীয় রাজ্যাধিকারে পাঁচটি মহাপীঠস্থান বর্তমান আছে। .... 
এ সকল স্থানের দেবদেবীর পূজাদির ব্যয় নিবর্বাহপযোগী বিস্তর নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি 
প্রদত্ত হইয়াছে। এ সকল মহাপীঠস্থানের তালিকা প্রদত্ত হইল। 

১। অট্টরহাস। জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি লাভপুর নামক গ্রামে দেবীর অধর-ওষ্ঠ নিপতিত 
হইয়াছিল। তথায় দেবী ফুল্পরা ও বিশ্বেশ ভৈরব বিরাজমান আছেন। 

২। উজানি-_ জেলা বর্ধমান, গুসকরা স্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ ব্যবধানে কোগ্রাম নামক গ্রামে 
দেবীর কুনুই নিপতিত হইয়াছিল। তথায় দেবী মঙ্গলচণ্তী ও কপিলাম্বর ভৈরব বিরাজমান 
আছেন। 

৩। বহুলা-_ কাটোয়য়া মহকুমার অন্তঃপাতি কেতুগ্ৰামে দেবীর বামবাহু নিপতিত হইয়াছিল। 
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এখানে দেবী বহুলা ও ভীরুক ভৈরব বর্তমান আছেন। 
৪। কাঞ্িদেশ-_লুপলাইনের বোলপুর স্রেশনের ২ ক্রোশ ঈশান কোণে উত্তর বাহিনী কোপাই 
নদীর তীরে দেবীর কঙ্কাল নিপতিত হয়। এই স্থানে দেবী দেবগর্ভা ও রুরু ভৈরব বর্তমান 
আছেন। 
৫।ক্ষীরগ্রাম__এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপতিত হয়। এখানে দেবী যুগাদ্যা ও 
ক্ষীর খণ্ডকভৈরব বিরাজমান আছেন। 
চিডিয়াখানা -_ মহারাজ তেজটাদের একটি সৌখিন নেশা তথা পুষ্প ও পশুপক্ষী শ্রীতি 
ছিল অতুলনীয়। বর্তমানে যেখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের স্থান, সেই 
গোলাপবাগের প্রসিদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত মহারাজ তেজটাদের সৌন্দর্য্য প্রেমবে 
অক্ষুন্ন করে রেখেছিল। “গোলাপনাগ' নামের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য ছিল অতুলনীয়। গোলাপ 
বাগিচায় এত জাতীয় গোলাপ ছিল তার বর্ণনা করা যায় না, যেমন তাদের রঙ্বাহার তেমনি 
সুগন্ধ! পৃথিবীর যেখানে প্রসিদ্ধ গোলাপ, সৌরভে, সৌন্দর্যে, আকার বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত 
সেই সব গোলাপ গাছ সংগ্রহ করে এনে এই গোলাপ উদ্যান সাজিয়েছিলেন। ভেতরে ছিল 
লালমোরাম এর রাস্তা দুপাশে সাজানো কামিনী ফুলের বেড়া, অশোক নাগেশ্বরী গাছের 
বিথিকা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। সাজানো নানা মৌসুমীফুলের কেয়ারী করে। 
বাগানের একটি আকর্ষণীয় এবং-মাশ্চর্থ বস্তু বেড়াগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা “মেজ” বা গোলক 
ধাধা। বাইরে থেকে ভেতরে ওয়ার প্রবেশ পথ আছে কিন্তু বাইরে আসার পথ খুঁজে 
পাওয়া যায় না। মজা দেখার জন্য বহু দর্শনার্থী ভেতরে প্রবেশ করে আর বাইরে আসতে 
পারতেন না ঘুরপাক খেতেন। পরে রাজপুরুষ এসে তাদের উদ্ধার করতেন। আজও বহু 
বিটপ সেদিনের আনন্দ-বেদনাকে বুকে নিয়ে সাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে আছে। 

এবার আসা যাক মহারাজের জীব-জন্ত প্রেমের কথায়। বাগানের মাঝে চারদিক 
বাঁধানো পুকুর পুকুরটির নাম মানস সরোবর। উপর থেকে ধাপে ধাপে নেমে গ্রেছে জল 
পর্যন্ত সিঁড়ি। সিঁড়িতে বড় বড় সামুদ্রিক শাখ ঝিনুকে ওপরের শক্ত খোলায় নানা ধরণের 
ছোট ফুল গাছ, আবার কোন কোনটিতে এক শ্রেণীর ছোট ছোট বীশ ঝাড় (১ ফুট)। - 
পুকুরের স্বচ্ছ জলে খেলা করতো ছোট-বড় নানা রঙের মাছ, কোন কোন মাছের নাকে 
সোনার “নলক' পরানো ছিল। অন্য একটি পুকুরে থাকতো দু'টি কুমীর। তার কিছু দূরে বেশ 
উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ইদারার মত স্থান। মাঝে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি, সেখানে থাকতো 
দুটি ভালুক। পৃথক স্থানে ছিল “নীলগাই:। প্রীয় মধ্যস্থলে চারদিক পাকা দেয়াল ঘেরা হরিণের 
আস্তানা । আস্তানার মধ্যে ছিল জলাভূমি। সেখানে নানা জাতের নানা রকমের হরিণ ছিল, 
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চিতল হরিণ থেকে নানা শ্রেণীর শাখা-প্রশাখা শিঙ্ওয়ালা হরিণ। পাখীও ছিল বহু রকমের। 
দেশ-বিদেশ থেকে তাদের এনে পুষে রাখতেন। বাগানের পশ্চিম প্রান্ত মোটা মোটা লোহার 
গরাদের রেলিং লাগানো পাশাপাশি সারি দেওয়া ঘর, সেখানে থাকতো বাঘ রেয়েলবেঙ্গল 
টাইগ্ৰার), কেশরওয়ালা বড় বড় সিংহ। সমগ্র অঞ্তলটি পরীখা দিয়ে ঘেরা । এছাড়াও ছিল 
চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ। আরও ছিল নানা শ্রেণীর হনুমান, সজারু, ময়াল সাপ। পাখীদের 
মধ্যে গ্ান্টেলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, ময়ুরও ছিল, বহু অগ্ুণতি সারস, হাস, পেলিক্যান 
প্রভৃতি পাখীর সমারোহ এবং তাদের বিচিত্র কাকলিতে মুখরিত হয়ে থাকতো সেই স্থান। 
| গোলাপবাগের একটি বিশেষ ধরণের গাছ সম্বন্ধে সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশ হয়েছিল, শতাব্দী বৃক্ষ" বা “সেঞ্চুরি ট্রা” নামে একটি গাছের কথা। বলা হয়েছিল এ 
বিশেষ গাছটির বৈশিষ্ট্য হলো ১০০ বছর অন্তে একবার কুসুমিত হয়ে মরে যায়। কিন্তু 
গাছটি এখনও বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য “গোলাপ বাগ" মহারাজ তেজটাদের সৃষ্ট সে 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মহারাজ তেজটাদ যাবতীয় দেবকীর্তি, বাগ বাগিচা স্থাপন যা কিছু করেছেন 
তা অক্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। সুতরাং বলা যায় “গোলাপ বাগ'ও সেই সময়ে স্থাপিত 
হয়েছিল। তেজটাদ পরলোক গমন করেন ১৮৩২ স্বীষ্টাব্দে। যদি ধরা যায় তিনি ঠিক এ 
সময়ে বৃক্ষটি রোপন করেন তা হলেও গাছটির বয়স পৌনে দুশো বছর হয়! 

এই গোলাপবাগ চিড়িয়াখানাটি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার ১০০ বছর 
পর্বেই নির্মিত হয়েছিল। তখনকার বাংলায় এমন চিডিয়াখানা "আর ছিল না। 

এখন আর সেই চিডিয়া নাই পড়ে আছে “খানা”, সেই গোলাপও নাই--আছে শুধু 
»'ম গোলাপ বাগ? । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাময়িক “সেনাবাসের' জন্য সব চিডিয়া বর্ধমান রাজ 
তলিপুর চিড়িয়াখানায় দান করে দেন। 
(ক্ীতুকপ্রিয় মহারাজ তেজটাদ -_ মহারাজ তেজটাদ শুধু যে ন্যায় পরায়ণ প্রজানুরপ্রক 
রং'জা ছিলেন তাই নয় তিনি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়ও ছিলেন, তার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ “গোলাপবাগ” সৃজন। গোলাপবাগ কেবল তিনি আত্ম-তৃপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠী করেন 
নাই, গ্রামগ্রামাস্তর থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বহু জনগণ আসতেন তা দেখতে, তার জন্য 
কোন পয়সা লাগতো না। 

মহারাজের একটি অদ্ভুত খেয়ালের থা বলা প্রয়োজন। কৃষ্ণসায়রের উত্তরপাড়ে 
একটি “আড়াঘাট" নির্মাণ করান। “আড়া” হলো মাছ ধরার জন্য বাশ ফাড়াই করে যেমন 
দরকাৰ সেই মত সরু বা মোটা কাঠি তৈরী করে, মজবুত দড়ি দিয়ে মাদুরের মত বুনন কন 


১৫৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


তৈরী। বর্ষাকালে সাধারণত গ্রামের চাষীবাসি মানুষজন যে জলন্োত নালা দিয়ে কোন 
পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে, সেই শ্লোতের মুখে আড়াটি খাড়া করে মাটিতে পুঁতে আটক দেওয়া 
হয়। তার পাশে থাকে একটা চৌবাচ্চার মত গর্ত । মাছেরা শ্নোতের উজানে এসে লাফিয়ে 
সেই গর্তে পড়ে। তখন মাছগুলি সেখান হতে তুলে আনা হয়। রাজবংশানুচরিতে উল্লেখ 
আছে, পৃঃ ১৪৪) “এঁ আড়াটি এরূপ সুকৌশলে নিম্মিত যে, বর্ধাকালে, যখন মাঠের জল 
উক্ত আড়ার পয়ঃপ্রণালী দিয়া আসিয়া কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়। সেই সময় কৃষ্ণসাগর হইতে, 
বিবিধ প্রকার মৎস্য উজান উঠিয়া আড়াস্থিত গর্ত মধ্যে নিপতিত হয়। এই কৌতুকাবহ 
ব্যাপার দেখিতে অতীৰ আনন্দ দায়ক। আবার এঁ আড়ার সহিত নগরের অন্যান্য অনেকগুলি 
পুক্করিণীর সংযোগ থাকায়, আড়া হইতে জল ছাড়িয়া, তথা হইতেও এরূপ মৎস্য আড়ায় 
আনা যাইতে পারে। এরূপ সুকৌশলে নির্মিত আড়া অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ...... বর্ধাকালে 
রাত্রিতে আড়া চলিবার উপযুক্ত বৃষ্টি হইলে, তিনি (মহারাজ) শষ্যা ত্যাগ করতঃ তথায় 
গমন করিয়া, এই কৌত্কাবহ দৃশ্য দর্শনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন।” 

এখানে মজার কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আড়া তৈরী করেছিল মহারাজা তাকে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াও ৫০ বিঘা নিক্ষর জমি দিয়েছিলেন। 
বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যা্তীত্রাণে মহারাজ তেজাদ __ একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল -_ 

“ওরে নদ দামোদর 
তোরে নিয়ে আতান্তর।” 

তৎকালে দামোর নদ ছিল বিভীষিকা। বর্ষার প্রারস্ত কাল থেকে আশ্বিনের দুর্গাপূজার সময় 
পর্যস্ত, বর্ধমানের গ্রামগঞ্জ শহর সব জনগণকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো বন্যার ভয়ে। 
দামোদরের উভয় পার্শস্থ বহুগ্রাম-গঞ্জ-বন্যার জলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তো । “মহারাজ তেজচন্দ্‌ 
বাহাদুর দয়ার্্র হইয়া ১৮০০ খুঃ ৬ই মার্চ তারিখে মিঃ মেরিয়ট নামক জনৈক ইংরাজকে 
দামোদর নদের উভয় কুলে সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দেন। এই সুমহৎ কার্য্যটি 
সুসম্পন্ন হওয়ায়, নদীতীরবত্তী বহুতর গ্রাম প্রবল বন্যার হত্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।” 
(রোজবংশানুচরিত, পৃঃ ১২০)। তেজচাদ যে প্রকৃত প্রজাদরদী এবং প্রজা হিতৈধী ছিলেন 
তা এই কর্ম হতেই বোঝা যায়। তবে স্থানে স্থানে বাঁধ বিনষ্ট হওয়ায় সেই সেই অঞ্চলের 
গ্রামের ক্ষতি হয়। মহারাজা অকাতরে উক্ত অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করতেন। এই সাহায্য 
কোন পক্ষপাতদুষ্ট ছিল না। 

মহারাজ তেজাগাদ-এর সময়কার এক ভয়াবহ বন্যার বর্ণন। “রাজবংশানুচরিত -এ 
যেরুপ বর্ণিত হয়েছে তা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধত করছি £-_ 
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“সন ১২৩০ সাল ইং ১৮২৩ খৃঃ এতৎ প্রদেশে যেরুপ ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়াছিল, এরূপ 
জলপ্লাবন তৎপুরব্রেআর কখনও হয় নাই। ইহাঁকেই এ প্রদেশস্থ জনগণ ৩০ সালের বন্যা ক 
হিয়া থাকে। ২৬ শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রে সহসা বন্যার জল বৃদ্ধি হইয়া খরন্োতে 
দামোদর নদের বাঁধ ভগ্ন হয়। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র জল প্রবেশ করতঃ সমুদয় 
দেশকে জলমগ্ন করিল। চতুর্দ্দিকেই অনন্ত জলরাশি ভিন্ন তিলমাত্রও আশ্রয় স্থান দৃষ্টিগোচর 
হয় না। কেবল অসংখ্য নরনারী বালক-বালিকা, এবং গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তগণের 
শবরাশি, কত শত ট্রাঙ্গাদি গৃহসজ্জাদি, গো-শকট, পালকী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য নিচয় 
এবং সমূলোৎপাটিত বড় বড় বৃক্ষাদি খরশ্নোতে নিপতিত হইয়া বিদ্যুদ্ধেগে অনন্ত জলরাশির 
মধ্যেই ভাসিয়া যাইতেছে। কে কাহার সাহায্য করিবে, সকলেই স্ব-্ব, প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত 
যাহাদের বাটা ইঞ্টক নির্মিত, তাহারা ছাদোপরি আরোহণ করতঃ প্রাণ রক্ষা করিবার চেস্টা 
করিল। তন্মধ্যে আবার যাহাদের বাটী পুরাতন ও জীর্ণ, জলনোতে তৎ সমুদয় নিপতিত 
হইয়া, উপরিস্থিতআরোহীগ্ণকে জীবস্তই সমাহিত করিল। কাচা গৃহের চিহমাত্র ছিল না। 
কত লোকই যে প্রাণের স্বার্থে, গৃহের চালে ও বৃক্ষোপরি আরোহন করিয়া পরিশেষে খরতর 
স্রোতে নিপতিত হওতঃ অনন্তকাল গর্ভে নিহিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্দমান 
নগরের মধ্যেই ৭ ফিট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। ২৯ শে সেপ্টে স্বর কলিকাতা হইতে কতকগুলি 
লোক নৌকারোহনে যাত্রা করিয়া একদিনেই বর্ধমানে আসিয়া পৌহছিয়াছিন্েন। পথিমধ্যে 
অনন্ত জলরাশি ও মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃক্ষের অগ্রভাগ ভিন্ন, কোথাও তিলমাত্র ভূমিও 
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বন্যা প্রশমিত হইলে, লোকের দুর্দশার পরিসীমা ছিল না। 
সকলেই নিরাশ্রয়, ও মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য সকলেই লালায়িত। এমনকি এক মুষ্টি অনের 
জন্য মাতা ক্রোড়স্থ শিশু সম্ভানকেও বিক্রয় করিয়াছিল। কত লোকই যে স্ত্রী-পুত্র বিহীন, 
এবং কত রমনীই যে পতি পুত্র বিহীনা হইয়য়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ঈদৃশ বিপতকালে 
করতঃ নিরাশ্রয়দিগের গৃহনির্মাণের ব্যয় এবং অপর্য্যাপ্ত চাউল বিতরণ করতঃ বুক্ষুদিগকে 
করালকাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষের তদানিস্তন গবর্ণরজেনারেল লর্ড 
আর্মহার্ট বাহাদুর মহারাজার ঈদৃশী বদান্যতার সংবাদ অবগত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া সহত্র ধন্যবাদ প্রদান করতঃ একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। 
(৩6561561021 2০০০04116 0718917091) 

লর্ড আমহার্ট বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল পদে অভিষিক্ত হইলে, 
মহারাজাধিরাজ তেজটাদ বাহাদুর তাহাকে একখানি অভিনন্দন পত্রসহ উপটৌকন প্রেরণ 


১৫৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


করায়, তিনি সানুগ্রহে তৎসমুদয় গ্রহণ করতঃ ১৮২৬ খুঃ ১২ সেপ্টে স্বর তারিখে মহারাজাকে 
পারশী ভাষায় যে সম্মান সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিন প্রদত্ত হইল। 


মোহর। 

ফরজন্দ নবস্তান আজীমস্সান মসীর খাষ হুজুর ফয়েজ 

মামুর বাদসা কেওয়ান বরগ। ইংলিস্তান আমীরল 

ওমরা লর্ড আমহার্ট গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর মমলেকে মহরুসা। 

সাহামত্‌ ও আওয়ালী মরতবৎ রফয়ৎ ও ময়ালী মঞ্জিলৎ 

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর সল্লে মহল্লাহে তালা। 

আমি ভরতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল পদে অভিষিক্ত হওয়ায়, আপনি আনন্দিত হইয়া, আমাতে 
অভিনন্দন পত্রসহ যে উপটোকন প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হওতঃ অতীব পরিতুষ্ট হইয়া, আপনাকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, আপনি যে আমাদের হিতাভিলাষী ও রাজভক্ত তাহা আপনার পত্রপাঠে ও সম্ধ্বহারে 
স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। 
১৮২৩থুঃ ২৩ সেপ্টেম্বর। ইংরাজী স্বাক্ষর 
আমহার্টী। 
উন্নতমনা তেজচাদ-_ মহারাজ তেজটাদ প্রকৃতক্ষে মহানুভব ও দয়ালু রাজা ছিলেন। 
কোন রাজকর্মচারী অন্যায় ও গহিত কাজ করলে তাকে কর্মচ্যত করতেন না। তিনি চিন্তা 
করতেন, কর্মচারীটি কর্মচ্যুত হলে তার পরিবারবর্গের দুর্গীতি হবে এবং কষ্টের শেষ থাকবে 
না। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তা প্রতীয়মান হবে। 
মহারাজা খুব পাখী ভালবাসতেন “লাল' নামে একজাতীয় ছোট ছোট পাখী ছিল 

তার সঙ্গী। তাদের জন্যে তিনি একটি সোনার খাঁচা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অন্তঃপুরে 
কি দরবারে যেখানে থাকুন এ লাল পাখীর খাঁচাটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন, দেখতেন পাখীদের 
কোলাহল, তাদের খেলা, ঝগড়া । একদিন তিনি সভায় বসে পাখীদের খেলা দেখছেন এমন 
সময় একজন সভাসদ করযোড়ে মহারাজকে নিবেদন.করলেন, তার হুগলীর মোক্তার একলক্ষ 
টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়েছে। মহারাজ তার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং গুরুত্ব না 
দেওয়ায় সেই সভাসদ, মোক্তারের প্রতি মনে মনে ঈর্ধা পোষণ করতে থাকেন এবং সুযোগের 
অপেক্ষায় থাকেন টাকা নিয়ে মোক্তার কি করে, গোপনে তার খবর সংগ্রহ করতে থাকেন। 
প্রতিষ্ঠা, সদাব্রত স্থাপন ইত্যাদি কাজ করাচ্ছেন, তখন তিনি কতকগুলি সিপাহী, একজন 
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হাবিলদার পাঠিয়ে মোক্তারকে ধরে আনলেন। এতসব ঘটনা মহারাজ কিছুই জানতেন না। 
করলেন, “সত্যই কি তুমি এক লক্ষ টাকা চুরি করেছ? উত্তরে মোক্তার কোনরূপ ভয় না 
করে স্পষ্টই বলল-_ মহারাজের কাজের জন্যই সে এ টাকা নিয়েছে। তার পরিবারে 
অনেকগুলি পোষ্য; সকলেই তার পুত্র-কন্যা নয়,অনেকগুলি নিঃস্বঅসহায় ছেলে লেখাপড়া 
আছে যাদের সাহায্য করে থাকি, তা আমার নিজ উপার্জনের টাকায় কায়ক্রেশে হয়ে যায়। 
তবে এ টাকা খরচ করেছি গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই, তার জন্য মহারাজেরই 
নামে একটি পরিষ্কার জলের পুকুর কাটিয়েছি; গ্রামের কুমারী মেয়েরা ও বৃদ্ধাদের দীপদান 
ও শিব পূজার জন্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা স্থাপন হয়েছে কিন্তু তাতেও সব কাজ 
সমাধা হয় নাই। কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা এখনও প্রয়োজন। যে কাজগুলি 
হয়েছে তা মহাশয়ের সিপাইদের জিজ্রাসা করলেই জানতে পারবেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ 
দেওয়ানকে ডেকে বললেন-_ যেহেতু মোক্তার তার বিনা অনুমতিতে সরকার থেকে টাকা 
নিয়েছে, সেই হেতু তার মাসিক বেতন থেকে টাকা আদায় করতে হবে। মোক্তারের মাসিক 
বেতন ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা । মহারাজা চিন্তা করলেন, মাসে ৫০ টাকা করে আদায় 
করলে মোক্তারের পরিবার ও পোষ্যরা অনাহারে মারা যাবে। কিন্তু রাজার আদেশ নড়চড় 
হওয়ার নয়; তিনি সেইদিন হতেই মোক্তারের বেতন ১০০ টাকা করলেন 'ণনং নির্ধারিত 
১০০ (একশত) টাকা থেকে ৫০. টাকা করে কেটে নেওয়া হবে। এইভাবেই মোক্তারের দণ্ড 
বিধান করেন। অতঃপর অভিযোগকারী কর্মচারীকে ডেকে বললেন, “ দেখ! আমি মোক্তারের 
ত কোন দোষই দেখিতে পাইলাম না। টাকা লইয়া এঁ ব্যক্তি নিজার্থে এক কপর্দকও ব্যয় 
করে নাই। যে জন্য ব্যয় করিয়াছে, তাহাতে অর্থের সার্থকতাই সম্পাদন হইয়াছে। আমিও 
অর্থ লইয়া ইহা অপেক্ষা কি সদ্যয় করিতাম!” (রোজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৪৩) মহারাজের 
এই কথার পর কর্মচারী মহাশয় লজ্জিত হয়ে নিরুত্তর রইলেন। 

এখানেই বোঝা যায় তেজঠাদ কত উন্নত এবং উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সভা 
সমক্ষে তিনি মোক্তারের দণ্ড বিধান দিলেন মহারাজকে না বলে টাকা নেওয়ার জন্য; কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কি রাজার কোন দণ্ড দেওয়া হলো? না, প্রতি মাসে ৫০ টাকা হিসাবে আদায় 
দিলে ১০০০০০. (এক লক্ষ) টাকা উসুল হতে কত বছর লাগবে তা তিনি ভালভাবেই 
বুঝতেন এবং ১৬৬ বছর কেউই জীবিত থাকবেন ন'। 

মহারাজ তেজটাদ বাহাদুরের একটি বিশেষ গুণের কথা “রাজবংশানুচরিত' এ উল্লেখ 
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আছে, যা তীর পূর্ববর্তী এবং পরবতী রাজাদের দেখা যায় নাই; সেই বিশেষ গুণটি হলো 
সর্পাঘাত রোগীর চিকিৎসা। তিনি “সর্পাঘাতের অতি উৎকৃষ্ট ওষধ জানিতেন। তীহার অনুমতি 
ছিল যে, তিনি যখন যেখানে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, কোন সর্পাঘাতের রোগী আমিলেই 
যেন তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। সংবাদ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন। 
তাহার প্রদত্ত ওষধে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৪৪) 

সর্ণাঘাতের চিকিৎসা বিষয়ক তার একখানি পুঁথি ছিল। সেই পুঁথিটি সরস্বতী 
পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে দেওয়া হতো এবং নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজার সময়ও 
পুথিখানি পূজিত হতো। এ পুঁথিখানি বর্তমানে আছে কিনা জানা ঘায় না। 


শেষাংশ 


মহারাজ তেজটাদ ছিলেন একজন প্রকৃত মহানুভব রাজা। তার কীর্ভি অসীম। 
তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী; শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদান কম ছিল না-_ ইংরাজী শিক্ষা ক্ষেত্রে 
উচ্চ ইংরাজী (7.1:.) বিদ্যালয় স্থাপন; উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ, শিক্ষাপ্রসারে মিশনারীদের 
অর্থদান, কলকাতায় কলেজেও অর্থদান; অন্যদিকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন 
যা সেই সময়ে ছিল ভারত প্রসিদ্ধ, যেখানে ছাত্ররা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেত, 
ছাত্রাবাসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে আহার্ঘ পেতো। 

তিনি গুণগ্রাহী নরপতিও ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবি-পীচালীকার 
কবিয়াল সভা অলঙ্কৃত করতেন। তিনি তার সভাশ্রিত বহু কবি, শিল্পীদের সংসার নির্বাহের 
জন্য জমি দান করেছিলেন এবং অনেকে তার বৃত্তিভোগীও ছিলেন। কোলকাতার কবিয়াল 
“হরুঠাকুর” আরও আরও অনেকে তার পোষকতা লাভ করেছিলেন। প্রজানুরঞ্জন, আর্তত্রাণে 
তার অবদান অসামান্য তা অস্বীকার করার উপায় নাই। তিনি অনেক রাজপথ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। শুধু পথ নির্মাণই নয় ,পথ পার্থ পাস্থ নিবাস পুক্করিণী ও কৃপ খনন এবং 
তত্রস্থ স্থানে শিব মন্দির স্থাপন, গীঠস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশ (অখণ্ড) ও ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন তীর্থস্থানে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, নিত্য সেবার ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু দুঃখী ও দীন- 
হীনদের অন্ন সংস্থান, কত শত নিরাশ্রিতকে ভূমিদান করে আশ্রয় দিয়েছেন তা বলে শেষ 
করা যায় না। 

বন্যাত্রাণে মহারাজ তেজটাদের ত্রাণকার্ষের তুলনা নাই। প্রতিবছর দামোদরের 
বন্যায় নদের উভয় তীর প্লাবিত হয়ে লোকের যে দুর্দশা হতো তা বর্ণনা করা দুরূহ। সেই 
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প্লাবন প্রতিরোধকল্পে জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বাধ নির্মাণ তার এক অক্ষয় কীর্তি 
ঘোষণা করে চলেছে আজও বর্তমানে পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে বহু অর্থ ব্যয়ে সেই 
নির্মিত হয়েছে, তবুও সে স্মৃতি আজও বিলুপ্ত হয় নাই। তারপর “৩০-এর' বন্যা (১২৩০ 
সাল, ইং ১৮২৩) মহা জলপ্লাবনে কত গ্রাম, বাড়ী ঘর, গবাদিপশু, মানুষজন প্রাণ হারিয়েছিল 
তার কোন হিসাব নাই। মহারাজ একক সেই সমস্ত মানুষকে অন্নদান, আশ্রয়হীনকে ভূমিদান, 
কৃষকদের জমিদান করেছিলেন তার কোন হিসাব-নিকাশ নাই। তার এই ত্রাণকাজে সন্তুষ্ট 
হয়ে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ছ মহারাজকে একখানি তরবারি উপহার 
দেন। 

তেজটাদ বাহাদুর লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি যেখানে দেবকীর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দেবকীর্তিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব মেলার প্রচলন 
করেন। সেই উপলক্ষে রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণযাত্রা, কবির লড়াই হতো বহুদিন 
যাবৎ, মেলায় আসতো গ্রাম্য শিল্পীদের বহু শিল্পকর্ম। এই সব পার্বণে হতো বহুজন সমাগম; 
তাতে লোক-শিক্ষা, লোক-সংস্কৃতি ও লোক শিল্পের প্রচার হত, শিল্প সামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়ে 
অনেক নিন্নবিত্তের অন্ন সংস্থান হত। আর এঁ দেবদেবীর ভোগের প্রসাদে বহু গরীব-দুঃখীও 
ক্ষুনিবৃত্তি করতে পারতো। 
নবকৈলাশ মন্দির তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্থানে স্থানে যে সব মন্দির, দেউল, শহর বর্ধমানে 
রাধাবল্পভজীউ মন্দির, রাজ কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপত্যশৈলী, তারপর 
নদী পারাপারের যেসব সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং এখনও যা বিদ্যমান তা সকলই মহারাজের 
স্থাপত্য শিল্পরুচির পরিচায়ক। 

এই সব কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজবংশানুচরিতের লেখক মন্তব্য 
করেছেন, তৎকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম খুবই কম; প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যেত। কাজেই “কিয়পরিমাণে অর্থশালী হইলেই লোকে দেবতা স্থাপন, পুক্করিণী প্রতিষ্ঠা 
করতঃ ........ দেশের হিতানুষ্ঠান করিতেন।” তিনি “১১৮৭ সালে ইং ১৭৮১ খৃঃ 
কাটোয়ার সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে জনার্দন শম্মার বাটীতে দুর্গোঘসব হওয়ায় তারই খরচের 
ফর্দ” দিয়েছেন। পুজোয় মোট খরচ হয়েছিল ৮৫ (পৌচাশি টাকা পনেরো আনা)। শুনে মনে 
হয় এ যেন আজগুবি অথবা গঞ্জিকা সেবীর উপাখ্যান। ফর্দটির পঠিতব্য অংশটুকু উদ্ধৃত 
হলো 8 
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প্রতিমা __ ৫. কাপড় _ ৮. 

পুরোহিতের দক্ষিণা _ ৮. উত্তম আতব চাউল, -- ২. (২টাকা চার আনা) 
ভাল চাউল ১৭ মন ৬1. ছেয় টাকা চার আনা) কলাই ||. (৮ আনা) 
ঘৃত ১ মন ৫. গুড় ৬. 

ময়দা ৪ মন ২। (২টাকা চার আনা) দধি 6. 

ক্ষীর ৫. দশ ৩. 

সন্দেশ ৭. চিনি ||. (৮আনা) 
তরকারিদিগর ২. কাণ্ঠ ২. 

তৈল ১।।. মন (দেড় মন) ২. নারিকেল ২. 

ফলফুলারি ১. লবণ ||. (আট আনা) 
মসলাদিগর ১ (১টা. ২ আনা) পান সুপারি ১. 

চর্ণ ১০ (২ পয়সা) শপ ১টি ।1. (আট আনা) 
চন্দন ধূপ বাবদে ॥ ১০ (৬ আনা ২ পয়সা) নাপিত কক 


(১ মন 2 প্রায় ৩৮ কেজি। ১০ (২ প.) _ ১২ ন.প., 1. (8 আনা) 5 ২৫ ন.প.) 
দ্রব্যমূল্যের একখানি ফর্দ-এর উল্লেখ করে হয়তো বলতে চেয়েছেন ধনবান ব্যক্তির দান 
খয়রাতি করা সহজ। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ মানুষের দরদী মন, দয়া, মহানুভবতা, 
বদান্যতা প্রভৃতি মনোভাব না থাকলে কখনই জনসাধারণের মঙ্গল সাধন কর্ম, দীন-দুঃখীদের 
দুঃখকস্টর নিবারণ, সমাজকল্যাণ, কোন কাজই করতে পারে না; অর্থ, বিত্ত থাকলেই যে 
পরোপকার করবে সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্তমানে যুগোপযোগী বহু ধনবান ও বিস্তবান 
লোক আছেন, দুঃখনদারিদ্র প্রপীড়িত মানুষও আছে তারা তো কই তাদের প্রতি সাহায্যের 
হাত বাড়ান না। 

এমন যে, মহানুভব, দীন-দুঃখীদরদী, প্রজাহিতৈষী পরোপকারী মহারাজা তেজটাদ, 
তাকেও কলঙ্কিত করা হয়েছিল। তার বাল্যাবস্থায় মাতা বিষণকুমারীই রাজ্য পরিচালনা 
করতেন। মহারাজ ১৭৭৯ স্বীষ্টাব্দে যখন তার মাতার হাত থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন, 
তখন তার ১৫ বছর বয়স, যৌবনের প্রভাত সময় এবং বিপুল এশ্বর্ষের মালিক, বন্ধুবান্ধব 
সুযোগ বুঝে অর্থ আত্মসাৎ করেন। স্বার্থপর অনুচরবর্ কুপরামর্শে তাকে বিবিধ আমোদ 
প্রমোদে মত্ত করে রাখতেন। আবার পরাণটাদ কাপুর, নিতান্ত দরিদ্র পরিবার থেকে এসে 


বধমান : ১৬৩ 


রাজার বিপুল এই্র্ষে প্রলুব্ধ হয়ে কিভানে এসব ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়, সেই 
চিন্তায় তিনি তেজটাদকে নারী-সঙ্গদোষে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পরাণটাদ-ভগ্মী 
তেজচাদের পঞ্চম পত্রীও যুক্ত ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, কলঙ্ক যা তার ছিল,তা প্রকারস্তরে 
তার অঙ্গে লেপন করে দেওয়া হয়েছিল। আর বহুবিবাহ! সে তো তখনকার দিনে সাধারণ 
কুলীন পরিবারেও বহুবিবাহ ১০/১৫)টির বেশী প্রচলিত ছিল। রামায়ণে রাজা দশরথেরও 
শতাধিক মহিবী ছিলেন। সুতরাং তেজটাদ যে আটটি দার পরিগ্রহ করেন তাতে তীর অন্যায় 
কোথায় ? তার ৮ম বার বিবাহ সম্পূর্ণ ঘড়যন্ত্রমূলক। কারণ, এই সময় মহারাজের ৬৩ বছর 
বয়স। এই বয়সে শ্যালক পরাণঠাদ নিজ ১১ বছর বয়স্কা কন্যা বসন্ত কুমারীর সঙ্গে তার 
বিবাহ দেন। ইহাও পরাণচাদের কূট চক্রান্ত, তা না হলে সহোদরা ভগ্মীপতির সঙ্গে নিজ 
অঙ্গজা কন্যার কখনও বিবাহ দেন (১৮২৭ব্রীঃ)। ইতিপূর্বে ১৮২১ শ্্ীঃ কমলকুমারী ও 
পরাণটাদের কৌশলে প্রতাপটাদ অন্তহিতি, যদিও মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 

তেজচাদ মহারাজা থাকলেও, মহারাণী কমলকুমারী ও পরাণটাদের একপ্রকার 
হাতের পুতুল হয়েছিলেন। 

প্রসঙ্গত মহারাণী বসম্তকুমারীর সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা দরকার। 
বসন্ত কুমারী__ বসন্ত কুমারীর জন্ম ১৮১৬ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ১১বছর বয়সে যখন 
তার বিবাহ হয় তখন তিনি নিতান্ত বালিকা-সংসার সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিলনা ।মহারাজ 
তেজচাদের মৃত্যুর সময়, ১৮৩২ শ্রীষ্টাব্দে তার বয়স ছিল্‌ প্রায় ১৬ বছর। বসম্ত কুমারী 
ছিলেন অসামান্যা লাবণ্যময়ী ও রূপবতী এবং বুদ্ধিমতীও। মহারাজ তেজটাদ মৃত্যুর পূর্বে 
তাকে নৃতন চীনাবাজারসহ কোলকাতার ও বর্ধমানের বহু স্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। 
কিন্তু ২১ (একুশ) বছর বয়স না হওয়ায় সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারেন নাই। ২১ বছর 
বয়স উতীর্ণ হলে বসন্তকুমারী উক্ত সম্পত্তি যাতে স্বাধীনভাবে ভোগ দখল করতে পারেন 
তজ্জন্য সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন। তাঁর হলফনামায় বলা হয়েছিল, পরাণটাদ ও কমলকুমারী 
তাকে প্রকারান্তরে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেবের 
কাছে আবেদন করেও কোন ফল হয় নাই। বসন্তকুমারীর উকীল ডব্লিউ. এন. হেজর ১৮৩৯ 
্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করায় জজ সি. টুকার আদেশ দেন- 
_ রানি তার সমস্ত সম্পত্তির পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে সক্ষম। নগর দেওয়ানী 
আদালতের রায় বর্ধমানের জজ সাহেব নানা অজুহাতে স্থগিত রাখার চেষ্টা করায় তাকে 
সাসপেণ্ড করা হয়। 

এ মামলা চলাকালীন মহারাণী বসম্তকুমারীর টীনাবাজার প্রভৃতি সম্পত্তির ভাডা 
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আদায় করতেন তার কর্মচারী মদনমোহন কাপুর। তিনি তাকে কর্মচ্যত করে উইলিয়ম 
প্রিন্সেপ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেজর সাহেবকে সেই দায়িত্ব প্রদান করে ১৮৩৮ খ্রীঃ 
১১ জুলাই তারিখে এক নোটিশ জারী করেন। মহারানী বসম্তকুমারী বুঝতে পেরেছিলেন, 
অর্থগৃধষুঃ পিতা লোভে ও শঠতা করে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা করে রেখেছিলেন। 

বর্ধমান ও কোলকাতায় মামলা তদারকির জন্য রাণী বসন্তকুমারীকে কলকাতা 
যেতে হতো। তখন তার এটর্নি কার টেগোর এণ্ড কোম্পানীর উকিল দক্ষিনারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই তার দেখা সাক্ষাৎ হতো। সুপুরুষ ও সুদর্শন দক্ষিণারঞ্জনের 
প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিপত্বীক দক্ষিণারঞ্জনও মহারাণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। শেষে উভয়ের 
মধ্যে প্রেমের সপ্যার হয়। মোকদ্ধমা তদারকির জন্য বসন্তকুমারী' কোলকাতাতেই থেকে 
যান। সম্ভবতঃ ১৮৪৩-৪৯ শ্রীঃ-এর মধ্যে তাদের হিন্দু মতেই বিবাহ হয়। বিবাহের পৌরহিত্য 
করেন “গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য ওরফে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্ধ। অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় 
তখনকার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবকে সাক্ষী রেখে এই সিভিল ম্যারেজ সম্পন্ন হয়েছিল। 
কর্মসূত্রে নানস্থানে অবস্থান করার পর শেষজীবনে তারা অযোধ্যা ও লক্ষ্ৌ-এ বসবাস করেন। 
তাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৮ খ্রীঃ এবং বসস্তকুমারী ১৯০০ 
্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 
সংবাদ প্রচার করেছিলেন। 

দুঃখের বিষয়, মহানুভব মহারাজ তেজঠাদ নানা ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে, প্রথম 
যৌবনের কলঙ্ক-মাথায় নিয়ে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন ১৮৩হশ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট, বাং 
সন ১২৩৯ সালের ২রা ভাদ্র। সঙ্গম রায়ের বংশধর আজও অস্থিকা কালনায় রাজবাটীতে 
চিরশাস্তির কোলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। 





১৬৫ 


মহারাজা প্রতাপচাদ 


শ্রতাপচাদ ৫১৭৯১-১৮২১/৫৬) ৪- বর্ঘমান রাজপরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ভাগ্য বিডন্বিত রাজা, প্রতাপচাদ। কুটচক্রী পরাণচাদের চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ 
পুতাপটাদ সেই নিগড় ছিন্ম করতে পারেন নাই। সেইজন্য পিতামহীর মৃত্যুর 
(১৭৯চ৮ত্রীঃ নভেম্বর) পর, তখন প্রতাপটাদের বয়স প্রায় ৮ বছর সোত বৎসর এক 
মাস) বড় হ'তে হয়েছিল একজন তত্বাবধায়কের তত্বাবধানে, যদিও পিতা জীবিত 
ছিলেন। 

মহারাজ তেজচাদের ৬ষ্ঠ মহিষী নানকীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান প্রতাপটাদের 
জন্ম ১৭৯১ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর (বাংলা ১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক) 
তারিখে । কিন্তু তার জন্মের ৩ দিন পরে মাতা নান্কীকুমারীর মৃত্যু হয়। কাজেই 
মাতৃবিয়োগের পর পিতামহী বিষণকুমারীর সন্দেহে ও আদর যত্তে লালিত-পালিত 
হন। কিন্তু ৭বছর অতিক্রম ক'রে ৮ম বছরে পদার্পণ করলে তার ভাগ্যবিষ্র্যয় শুরু 
ক'রে দিয়েছিলেন। 

নাবালক প্রতাপচাদের পক্ষে গঙ্গানারায়ণ মিত্র তার তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। 
মহারাণী বিষণকুমারীর জমিদারী, প্রতাপটাদকে হত্তাস্তরকরণ, প্রথমে অস্বীকার 
করলেও পরে এই ব্যবস্থাকে মহারাজা তেজচাদ ও বর্ধমানের কালেক্টর মানতে 
বাধ্য হন। গভর্ণমেণ্টের সহিত গঙ্গানারায়ণ মিত্রের যে পত্রাদি আদান প্রদান হয় 
তার থেকে জানা যায়,_ প্রতাপচাদ মহারাণীর অধিকৃত জমিদারী সহ “মহারাজা' 
উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। শ্রতাপচাদের পক্ষে বোর্ডকে 
অবগত করার জন্য গঙ্গানারায়ণ মিত্র লিখেছেন __ 42596161017 101) 11917 9791201772) 
/7151210 0০121701 13291290111, 110109171771170 1172 78021011721 115 015170 177011791, 1112 
17021729111, 1916 112 //1012 01 0178 29171102511 01 86/10/2110 11777 21701 1012/- 
1710 10 09 81109//590 10109 1178 1891710/5 6171094017 115 90911, 21701 917/09)/ 1715 
59512915 (789168) 0915-2.01. 1799” 

পরবতী পত্র, গঙ্গানারায়ণ মিত্র, তত্বাবধায়ক বা সরবরাহকার হিসাবে বোর্ডকে 
জানাচ্ছেন - 47296161017 00177 29171051791 9/2917 1105, 17491758091 (551/9129171251) 
07142112121 1/7121910 ০119110, 11710117110 112 19051011191 172 0911/9190 2 


১৬৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


[09110101 210 25 /০9010161 (01191211) 1001 118 1175691176111 0019 00 119 9110 01 
/€6211110 (00911191111) 1109 191015 /111, (0 1172 0০০01190101 01 19010/21), 1/110 
//01110 17017009101 1, 21701017)/1170 10 102 251101/80 00108) 1109 1701752)/ 21 
9029105 0177065.07819) 08150 2.01.1799.” এর উত্তরে কালেক্টর জানাচ্ছেন - 
49669110011 0০011920101 01 190110//217 117 19101) 0 01095 01 2110 ১9/70/1917 19- 
001111110 21910011 011901) 1119 01911) 01119191213 /5191910 0118110 10118 22171170911 
0119811101/917, 11 ৮111012 01 হী 110110905 0990 (17191911915) 5৪10 60 1285 
(09911 9১806119017 115 9/০0/ )/ 1109 1819132911. (7998) 198190 9.04. 1799.” 


বাল্যে প্রতাপঠাদ ৪ মহারাজ প্রতাপটাদ, মহারাজ তেজটাদের ৬ষ্ঠ মহিষী 
নান্কীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান। এমনি তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনা যে, জন্মের ৩দিন পরেই 
তিনি চিরকালের জন্য মাতৃহারা হন। কাজেই একমাত্র পিতামহী মহারাণী বিষণকুমারীর 
আদর যত্ব ও স্সেহে লালিত পালিত হন। সাত বছর বয়স অতিক্রম ক'রে অষ্টম বর্ষে 
পদার্পণ করলে তিনি তার পিতামহীকেও হারান। বিষণকুমারীর অন্ধ স্নেহ প্রতাপটাদকে 
প্রথমাবধি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। “তিনি বড় দুরত্ত ছিলেন, ঘড়ি উড়াইবার সখ 
তাহার বিশেষ বলবৎ ছিল, একবার ঘুড়ির লক পড়িয়া তাহার কর্ণের উপরিভাগ 
কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তার পিঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। 
সে চিহ তাহার যাবজ্জীবন ছিল।”” (জাল- প্রতাপ" -সঙ্জীবচন্দ্র চ্টোঃ পৃষ্ঠা-১১)। 
তীর দুরস্তপণা কেহ সহ্য করতে পারতেন না। বিমাতা কমলকুমারী ও তার সহোদর ভাই 
পরাণঠাদ, সকল সময়ই প্রতাপচাদের প্রতি রুষ্ট থাকতেন। ফলে সুযোগ পেলেই তিনি 
পরাণটাদের পেছনে লাগতেন। ““জনশ্র্মতি আছে যে, একদিন প্রতাপচাদ পরাণবাবুর 
পশ্চান্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।” (জালপ্রতাপ”, সম্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
পৃষ্ঠা-১১)। 

শিক্ষা ৫_ অত্যন্ত আদরে লালিত হয়েছিলেন বলেই প্রতাপটাদের বাল্য শিক্ষা প্রায়ই 
কিছুই হয় নাই। গোলকচাদ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তাকে ইংরাজী পড়াতে আসতেন। 
তবে তার সাধারণ লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নাই। তার কতকগুলি মোগল 

দেহরক্ষী ছিল। তাদের জমাদ্দার (হাবিলদার অপেক্ষা পদমর্যাদায় উচচপদ) 

ছিল আগা আব্বাস আলি। আব্বাস আলিই তীকে অশ্বারোহন ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিত। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৬৭ 


শিক্ষা ছিল নিয়মিত কর্ম। আগা আব্বাস আলি ছায়ার মত তীর সঙ্গে থাকতো । তাকে সঙ্গে 
নিয়ে বহু দুঃসাহসিক কাজ তিনি করতেন। 

স্বভাব ৪_ “প্রতাপঠাদকে দেখিতে শ্যামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। 
অল্প বয়সে ভারীত্ব এতদূর জন্মিয়াছিল, যে অনেক বড় বড় লোক তাহার নিকট 
কুগ্ঠিত হইত, অথচ তাহার আহ্রাদ আমোদ সর্বদাই ছিল, হাসি ভিন্ন কথা কহিতেন 
না। লোকে বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুত ছিলেন।” (“জালপ্রতাপ' - 
সঞ্ভীব চট্রো পৃঃ- ১২-১৩)। তার ধারণা ছিল, “ধোপা নাপিতের ছেলেরা এ দেশে 
সিবিল সার্ভেন্ট (01৮/ 59/৮৪17) হইয়া আসে। তাহাদের দাম্তিকতা তাহার সহ্য 
হইত না।” (জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “একবার তাহার সহিত পথে 
একজন মেজেস্টারের (ম্যাজিষ্ট্রেট) দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব সেইসময় 
তাহার বগি একপার্থে (ঘোড়ার গাড়ী) লইয়া যান নাই, কি এই রূপ একটা সামান্য 
ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপটাদের নিকট ইহা “বেয়াদবি” বলিয়া মনে হইল। তিনি 
তওক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেক্ীরকে নামাইয়ী আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন।”, 
(জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৩)। শোনা যায় প্রতাগটাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা 
বেরিয়েছিল। ফল কি হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু অপরাপর সন্ত্রান্ত ইংরেজ সাহেবরা 
তাঁর কাছে আসতেন, পন্টনের (সৈন্য বিভাগ) একজন বিশিষ্ট ভাক্তার স্কট সাহেব 
তার অভ্যস্ত শ্রিয় ছিলেন। তাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে, পান-ভোজনে মত্ত 
থাকতেন। “মেদেরা মদ' তার নাকি খুব প্রিয় ছিল। তিনি ঘখন টুচুড়ায় রাজবাটীতে 
থাকতেন তখন দিনেমার গভর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি প্রধান 
গুধান ব্‌ক্তি বর্গের সঙ্গে আমোদ আন্রাদ করতেন। তিনি ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে 
মেলামেশার জন্য অনর্গল ইংরাজী বলহত পারতেন এবং ইংরাজীতে ভাল পত্রাদি 
লিখতে পড়তে পাড়তেন। প্রতাপচাদ অত্যন্ত তীন্ষ্নধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে 
পারেন, পরাণচাদ তাদের জমিদারীর সর্বময় কর্তৃত্ব করছেন, মহারাজ তেজচাদ নামে 
মাত্র রাজা। “ সেইজন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় লিখিয়া 
লইয়াছিলেন।” (জালপ্রতাপ' পৃঃ- ১৪) পরাণষ্টাদ তাতে অত্যপ্ত মনে মনে ক্ষুব্ধ ও 
ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। প্রতাপ্ঠাদ ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপায়ী। সেই সুবোগকে 
পরাণচাদ কাজে লাগি্য়েছিলেনঃ পরে সে বিষয়ে আলোচনা কর। হবে। তার স্বভাবের 
আর একটি দিক ছিল, তিনি গরীব দুঃখী দরদী ছিলেন। রাজবাড়ী থেকে ভিখারীদের 
মুক্তি ভিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি তার পরিবর্তে প্রত্যেক ভিখারীকে পূর্ণ মাত্রায় 


১৬৮ বর্ধমান রাজইতিবস্ত 


চাল, ভাল, নূন, তেল অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা দেওয়ার নিয়ম করেন। 

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় প্রতাপচাদ, বাল্য হতেই ভীষণ জেদী ছিলেন। যদি কেহ 
তার বিরূপতা করতেন তিনি তাঁকে উচিত সাজা দিতেন; তিনি দীনদুঃখী দরদী ছিলেন, 
তীন্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তার সবাপেক্ষা দৌষ, তিনি পানাসক্ত ছিলেন। দেব-দ্বিজে তার 
ভক্তি ছিল। প্রতাপটাদ শাক্ত সাধক কমলাকাস্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন; তাকে আত্তরিক 
ভক্তি-দ্ধা করতেন। 


প্রতাপঠাদের রাজ্য প্রাপ্তি ও পরিচালনা £-_ ১৮১৬ শ্রীস্টাব্দে প্রতাপটাদ 
পিতার নিকট রাজ্য বা জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। প্রতাপচাদকে সকলেই “ছোট 
রাজা” বলতেন। তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। পূর্বেই বলা 
হয়েছে তিনি মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে ভিখারীদের খুন্নিবৃত্তির মত চাল, ডাল, প্রভৃতি 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে কোষাগারে অর্থ সথ্য্প হতো না। প্রতি লাটে খাজনা 
দেওয়ার সময় টাকা কর্জ করতে হতো । তিনি আমলাদের সতর্ক করে দেন তাতে 
চুরি অনেক কমে যায়৷ তিনিই প্রথম নিয়ম করেন, টাকা আদায় মাত্র “হৌজে' ফেলে 
দিতে হবে। এই প্রথায় অর্থ ক্রমে ত্রমে জমতে থাকে। 

তৎকালে নিয়ম ছিল, প্রতি মাসে রাজন্ব সূর্যাস্তের পূর্বে গভর্ণমেন্টকে দিতে 
হতো। সমুদয় রাজস্ব ঠিক সময়ে দিতে না পারলে জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। 
মহারাজ প্রতাপচাদ চিভ্তা করতে থাকলেন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই করণীয়। 

যাইহোক, ১৮১৬ শ্বীঃ মে মাসে, গভর্ণরজেনারেল বাহাদুর, মহারাজ 
প্রতাপটাদের সম্মানার্থে নিম্নলিখিত খেলাত প্রদান করেন। -- 


ট ১ মাতরমালা ১ ছড়া - ১১৫০ 
নিমা আক্তিন -- ১ শিরপেচ ১টি _ ৫০০. 
বদি ১ হ্স্তী ১টি - ৮০০. 
গোস্ওয়ারী _- ১ ঝালরদার পান্কধী ১ খানি - ১৮০০. 
শিরপেঁচ - ১ হম্তীর ঝাল ১খানি- ৬২৫ 
পাগড়ি ১ ঢাল ও তলওয়ার ১দফা _- ৯৫ 
কোমড় বন্দ - ১ 
৭ পারচা ম্ল্য - ৫০০ টাকা ৪৯৭০ 


অতঃপর মহারাজ শ্রত'পচাদ দেখলেন, ১৭: " শ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


বর্ধমা” ৰাজইতিবৃত্ত বি 


প্রকৃতপক্ষে কোন ফলপ্রদই হয় নাই। মাসে মাসে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব আদায় 
দিতে না পারলে জমিদারী নিলাম হয়ে যায়; ফলে চিরস্থায়ী হওয়া দূরে থাক, 
ক্রমান্বয়ে চার বছরের বেশী স্থায়ী হচ্ছে না। বর্ধমান মহারাজের জমিদারী বিশাল ও 
রাজস্ব কহ টাকা; পত্তনিদারগণ ঘথা সময়ে খাজনা না দিলেও মহারাজকে তা যে 
কোন প্রকারে গভর্ণমেন্টকে টাকা পরিশোধ করতে হতো । মহারাজ প্রতাপচাদ 
বোর্ডকে এই প্রকার রাজম্ব আদায়ের প্রথার ব্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করে, বছরে 
৪কিস্তিতে খাজনার টাকা দেওয়ার কথা বলেন এবং বাকী খাজনার জন্য জমিদারের 
জমিদারী নিলাম করে তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা আছে; তেমনি পত্তনিদারদের 
খাজনা বাকীর জন্য, তাদের জমি নিলাম করে খাজনা আদায় করার ক্ষমতা 
জমিদারদেরও থাকবে। এক্ষণে মহারাজের আবেদনে উল্লিখিত কারণগুলি পর্যালোচনা 
করে গভর্ণমেন্ট ১৮১৯ খ্রীঃ অষ্টম আইন (90181101720 111 01 1819) প্রণয়ণ 
করেন। ইহা আইন সিদ্ধ হওয়ায় বর্ধমানের রাজার উপকার হয়, তাই নয়, তৎকালে 
বুদ্ধিমত্তায় জমিদারীর স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা হলেও তিনি বেশীদিন সিংহাসনে আসীন 
থাকতে পারেন নাই; ১৮২০ স্রীষ্টাব্দে তকে সিংহাসন ফেলে চলে যেতে হয়েছিল। 
এই অল্প সময়ে বর্ধমান স্টেশনের উত্তরে একটি ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কশুন। বর্তমানে 
এঁ অঞ্চলটি “বাজে প্রতাপপুর” নামে খ্যাত। সর্বমঙ্গলা দেবালয়ের সম্মুখে যে রাস্তাটি 
বরাবর জি-টি রোডে গিয়ে মিশেছে; সেই রাস্তার পাশেই তিনি একটি দেবালয় 
স্থাপন ক'রে সেখানে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেটি “প্রতাপেম্বর শিব' 
নামে খ্যাত। 


পরাণচাদ কপূরের কথা £_ এক্ষণে, পরাণচাদ কপূর যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে 
থাকবেন তা অবিশ্বীস্য। তিনি সুচতুর, দুই ভাই বোনে মহারাজ তেজটাদের ৫ম 
মহিষী কমলকুমারী) সুযোগ সন্ধানের চেষ্টায় ছিলেন। তৎপূর্বে, লালাপরাণচাদের 
রাজ পরিবারে অনুপ্রবেশের কথা বলা প্রয়োজন। 

লাহোর নিবাসী কাশীনাথ কপূর, স্ত্রী এবং দুই কন্যা কমলকুমারী, অন্বিকা 
ও পুত্র পরাণচাদ সমভিব্যাহারে শ্ত্রী শ্রী জগন্নাথ দর্শনোদ্দেশে বর্ধমানে উপনীত হন। 
অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন; তার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ তাকে বিবাহ করেন। 


১৭০ বর্ধমান রা 
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মহারাজ তেজঠাদের এবং মহারাজ প্রতাপটাদের গুরু সাধক কবি কমলাকাস্ত 


তদনধি রাজনুপ্রহে কাশীনাথ কপূর সপঃরবানে বর্ধমানেই বসবাস করেন। ক2 
কনা? অন্থিকা বিবির বিবৃহ্‌ হয় বর্ধমানে বসবাসকারী গোপালচন্দ্র মেহেরার সঙ্গদা। 
আন্ববন বিবিধ কন্য। আনন্দকুমারীর সঙ্গে গতাপচাদের বিবাহ হয়। সুভরাং মহারাজ 
ভেজচাদ ও তৎপুত্র শ্রতাপচাদ উভয়ের সঙ্গেই পরাণটাদ কপূরের যোগসূত্র চিন। 
ধলা! যেতে পারে এই ঘেগ সুত্র ধরেই পরাণটাদ কপূর বর্ধমান রাজের দেওয়ান 
পন প্রপ্ত হন! 


দরাণচাদের কুট কৌশল ২০ পরাণঠদ কপূর সাধারণ পরিবানের পত্তান। তিন 
বর্ধমান রাজ পরিবাকের ধরনশালীতার প্রলূরূ হ'য়ে তাকরায়ত্ত করায় সচেষ্ট ছিলে! 
মহারাজ তিকচাদের এক মাত্র ধশধর প্রতাপটাদকে সরাতে পারলে, পরাণ... 


রঃ মম বি তু এ টি 

শট শপ 4 দু ৯ কার সপ সপ শ্থ সা সী ৮ আরতি পা 

খা ০ (6 রি হি র্‌ এ ধন ঢা বৰ শি তত ১: পে 1 
সা শু €** 11 ৮০ ৯ ক, শব টে রর শর ০ ঠা রি “৫3 ! 


। পি 2: বকা ৮ 5 আতা ত জা? ছিলেন পরম বেষ্ব তার পানলদা, 

ন।। প্রত।পটাদ ছিনেন শাল, লশস্ক্যিস্ অত্যন্ত অনুরক্ত। পরাণচাদ মহারাশ, ২ 
বোঝালেন, কমলাকাতস্ত ভত৮ল দি প্রভা পটাছ মদ্যপায়ী হয়েছেন। তখন মই ২১ 
কমলাকান্তির প্রভি অতিমন্্ ছি ৮ এম, ভদকে অত্াস্ত অশ্রদ্ধা করেন; প্রভাত্পেত 251 
না, পিত' স!ধকেজ আদ এদিন আশায় আচরণ করেন, এই ঘটনাকে অব, ০7 
কলে পিতা শুত্রের মাধ লাল লিশগাদ হাতে থাকে, €শছে উভয়ের মধ্যে বাক্যাল্য। 
বন্ধ হযে যাস। স্পঝাদদ লালা পীরে মহারাজ তেজঢাদকে সাধক কমলাকা 2 ও 
প্রা ভাষণ্ভালে বৈদ্দেদ পপ / জাকে তোলেন এবং একদিন সাধককে অসন্ছান 
কানুন, কুষ্ঠ হছে ভিছি ম্হাবাছলা নিলঃ্দ হওয়ার অভিশাপ দেন। 


ঙ 
স্ ৮ল রত ভান এ 3 রশ ৮, , শশ ; বাত এ বী 
০12 79 শি পা এ) রা, ই, টি ১০ এ ঞ য় 


৮ 


ছলেন এবং তিনি সঙ্গীত পিপাকত ও 
ছিলেন। পরাণটদ কপলু, শ্রভাপচমদেল বন্ধুদের মাধ্যমে তাকে প্রচুর পরিমাণে 
হুদা, ও পাশিআেশাযা কে সুগায় কা আনিয়ে ভাকে কার্চমনগর বারদ্বারী 
7:57 আমোদ প্রনেলে মনত বাদেন। 

ক্র চত্রনস্ত 2 অভ নজাদের বিজছাতা, মহারাণী কমলকুমারী (তেজটাদের ৫ম 
হয়া বিষ ভীহাটিদ আও মুত পটাতে চেক্কা কল্েছিলেন। 

এগ ক্যানন হার শেছ মহনভু- ঘেঙগিন পশ্চিম দেশীদ্ষা সুগাঘিকা আলাইযা 
€:₹চানকে হিশাদ জঙ্গল অন্ত জাপা হয় । সেদিন রাত্রের ঘটমা; অন্দরে প্রস্ভাপচাঙ্গের 
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কক্ষটি ফুলশয্যার ঘরের মত সাজানোর নির্দেশ দেন মহারাণী কমলকুমারী। এঁ দিন নাকি 
মহারাজের বিবাহ-বার্ষিকী। অধিক রাতে সকলের অলক্ষে মহারাণী কমলকুমারী এ কক্ষের 
শয্যায় গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছুই মহারাজ তেজটাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কমলকুমারী 
করেছিলেন। তৎপরে রাত্রির শেষ যামে প্রায় মত্ত অবস্থায় প্রতাপটাদ বিলাসভবন থেকে 
তার ঘরে পালক্কে গিয়ে শষ্যাগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমলকুমারী লুক্কাইত স্থান হ'তে 
বহির্গত হয়ে প্রতাপঠাদের শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপচাদ তৎক্ষণাৎ গুরু 
কমলাকান্তের নিকট গিয়ে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চান। এই 
প্রকৃত অপরাধের উল্লেখ না করলেও তার জবানবন্দীতে পাওয়া যায় _“ব্রমে অধিক মদ 
খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকাত্ত 
উন্টাচাষেরি নিকট স্ব-কৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, 
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।” এখন প্রশ্ন জাগে 
ঘে মহাপাপটি কোন শ্রণীভূক্ত! একদিকে বিশাল জমিদারীর মালিক হওয়ার সম্ভবনা এবং 
পাপব্যক্ত না করার জন্য অপর দিকে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে; অথচ 
পৈত্রিক সম্পত্তি ও জমিদারীর জন্য মামল দায়ের করেও তিনি তা প্রকাশে অনিচ্ছুক। 
এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান (মনুসংহিতা” ১০৪-৫/১১) হতে অনুমান করা যায় 
যে, অপরাধটি গুরু পত্বীগামী/বা বিমাতৃগামী এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, 
কমলকুমারীর যোগাযোগে ও হীন চক্রান্তের দ্বারা তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন, 
অবশ্য তেজচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এটি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ সুরাপানে মত্ত অবস্থায় 
কমলকুমারী কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রতাপটাদ শান্ত্রের বিধান অনুসারে গৃহত্যাগ করতে 
বাধ্য হন। তিনি অন্যান্য দোষে দোষী হলেও নারীঘটিত কোন দুর্বলতা ছিল না।” 
(“জালপ্রতাপ' -সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১১৯)। 
প্রতাপচাদ চিস্তা করতে থাকলেন, এই চক্রান্ত থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া 
যায়। এমন সময় মহারাজ প্রতাপটাদকে খবর দিলেন, পরাণটাদের একটি কনিষ্ঠ পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রতাপচাদ এ সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মস্তব্য করেছিলেন 
“পরাণচাদের এই পুত্রটি অষ্টম গর্ভে জন্গগ্রহণ করিয়াছে; এ বালক নিশ্চয়ই রাজা 
এবং বর্ধমানের রাজসিংহাসনই প্রাপ্ত হইবে' আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, শীস্রই আমাকে 
এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।” (রাজবংশানুচরিত' পৃঃ ১৩৩) পরাণচাদের 
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এই পুত্রটি ১৮২০ শ্বীঃ ১৭ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 


প্রতাপটাদের অন্তধানি রহস্য ৪ প্রতাপটাদ স্পক্টই বুঝতে পারেন, বর্থমানে 
অবস্থান তার পক্ষে নিরাপদ নয়। পরাণটাদ ও বোন কমল কুমারী (মহারাণী) যে 
ভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে তা ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মহারাজ তেজটাদের 
দুর্বলতাই তার প্রধান কারণ। যাইহোক, প্রতাপটাদ ১৮২০ শ্রীঃ এর প্রথম দিকে 
ছদ্মবেশে বর্ঘমান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় 
বাবু রামরত্ব মল্িকের পুত্রের বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছন্্বেশে থাকা 
সত্বেও সকলে তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তখন সেখানে তিনি অধিকক্ষণ না থেকে 
বরকে একটি হীরের আঙ্টি উপহার দিয়ে পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। খবরটি 
মহারাজ তেজটাদ জানতে পেরে পুত্রের খোজে চারদিকে লোক পাঠান। বহু 
অনুসন্ধানের পর এক মুসলমান কর্মচারীর তৎপরতায় রাজমহলে তার সন্ধান পান। 
সেখান থেকে তিনি তাকে বর্ঘমানে ফিরিয়ে আনেন। তেথ্য সুত্র, “জাল প্রতাপ” - 
সঞ্লীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ-১১৯)। তৎকৃত পাপের শ্রায়শ্চিন্ত না হওয়ায় পুনঃ 
নিরুদ্দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন। 

১৮২০ শ্রীঃ নভেম্বর মাসে পরাণচাদের নবজাতককে দেখে আসার পর 
ডিসেম্বর মাসে, সন ১২২৭ সালের পৌষ মাসে একদিন বারদ্বারী বিলাসভবনে বন্ধুদের 
সঙ্গে কয়েকটি নবাগতা সুকগ্ঠী গায়িকার গানের মজলিসে রাত্রি যাপন করে প্রত্যষে 
অন্তঃপুরে যান। পরের দিন বেলা ১০টায় বাইরে খবর আসে প্রতাপচাদ অত্যন্ত 
অসুস্থ। হাকিম আসগর আলি ওষধ ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন 
একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবার প্রতাপচাদ এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে কোন 
চিকিৎসায় ফল হলো না। মহারাজ তেজটাদ কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে 
চিকিৎসার কথা বলেন; কিন্তু তাতে তিনি অস্বীকৃত হন। তিনি পিতা, মহারাজা 
তেজটাঁদের অজ্ঞাতসারে পালকীতে অন্বিকা কালনা যাত্রা করেন। প্রতাপের অস্তহি্ত 
হওয়ার এই হলো দ্বিতীয় কৌশল। এই কৌশলটি মানকরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজবল্পভ 
কবিরাজের পরিকল্পিত। উপস্থিত অসুখের তিন মাস পূর্বে রাজবল্পভ কবিরাজ 
প্রতাপষাদের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, তার কেবিরাজের) দিন শেষ হয়ে এসেছে, 
এবার তিনি অন্থিকায় যাবেন এবং সেখানেই গঙ্গা যাত্রা করবেন। সুতরাং প্রতাপচাদ 
অসুস্থ হলে যেন কালনায় গমন করেন। তৎপরে কবিরাজ মশায় এর নির্দেশ অনুসারেই 
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তিনি কালনা যাত্রা করেন। এই ভাবে চ'লে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, মহারাণ? 
কমলকুমারীর শেষ চক্রান্ত যা প্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

শ্রতাপচাদ কালনা রওনা হয়ে গ্রেছেন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মহারাজ 
তেজচাদও পুত্রের উদ্দেশ্যে অন্থিকা-কালনা যাত্রা করেন, সঙ্গে কোন প্রমহিলা 
ছিলেন না। কালনায় তিন দিন অবস্থান করার পর “ পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি হইতে লীগিল। 
অন্তর্জলি করার ইচ্ছায় ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ ইং ১৮২১ শ্বীঃ ৩ রা জান্যারী) 
রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তী'হাকে গঙ্গা তীর্থ কর! হইল। গঙ্গার ঘাটে কানাত দিয়া 
চা সজ৪৮/৭ সঙ্ঞানে তাহার গঙ্গালাভ হয়।” €* রাজকংশানুরি' 

- ১৩৭)) ঘাশীরাম পুরোহিত তার আন্ত্যন্িক্রিঘা সম্পন্ন কবেন। 

এখানে উল্লেখ করা যাক, প্রতাপটাদ কোর্টে জজ সাহেবকে কি জবানবন্দী 
দিয়েছিলেন । *........ ০... কমলাকাত্ত ভদ্রাচার্য বানস্থা দিলেন, এ পীশ্পের 
প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎপর অজ্ঞাতবাস' তানি এট সঙ্গে 
্লিহাছেন যে এরুপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিব যে. দকলেউ ভনিতন তি 
মরিয়াছ।.......... গ্পীড়ার ভান করিয়া? কান্নায় শেলাম। কণ্লাখুলাদকে 
বলা ছিল সে ভাউলিয়া লইয়া ঘাটে থাকিপে এবং সংকেত ফুটক শাখ বাজ হবে 
শভ্ ধ্বনি শুনিয়া বিকার রোগীর ন্যায় ব্যবহার কাঁরতে লাগিলাম্ব! অন্রপণ "সত 
যাত্রার ব্যবস্থা হইলে, গঙ্গার পাড়ে আনীত ভ্হলাছ' কানে রি রাজককাউর 


ক্লাশ 
ক 
ঞ 


লোকেরা তাবুতে ছিল. সেই অবসরেই নিঃশক্েে শীতাব দিক? লিয়ার উদ়্ি এন: 
রাত্রি শেষে সেটি নুর্শি দাবাদের উদ্োশদি। হন লগতে 2 চক চাও টি 


১৯৪/২৫)। 
হটইহোক, যে প্রকারেই হোক, প্রতাপটাদেল আন্ত্র্জীলি কাডি সপন হছ ) কৃণ্ত 


বাকা লক্ষণীয় ব্যাপার এই হে, তিওকালিতা ঠাপ গান ০ ৫ শত 7১17 
প্যারীকুমাবী এবং কানষ্ঠা পত্রী আনন্দকুমারী: "ক হ£ উপস্থিতি ছিলেন না) ইভীন 


নিঃসন্তান ছিলেন লৃতবাদ সে প্রশ্থাও ওঠে ন।। 
এখানে ভার পত্রীদের কথ! ধলা প্রয়োজন। প্যাবীকুমারী মু্দদাবা 2 নিবাজা 
টোডলমল মেহেরার কনা, জন্ম ১২০১ সালের ১লা আশ্বিন এবছ ১১ ৩৯ সাল, 
৭ মাঘ (ইত ১৮৬৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী) পরল্লোক গমন কবেন। কনিকা পড় 
আনন্দকুমারীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে; তিনি হলেন পর।ণচাদ কপুরের ভগনেধঃ 
(কমলকুমারীর লোন অস্থিকাবিবির কন্যা); জন্ম ১২৯১ সালের ২৮শে পৌদ। 


পর 
সি 


রখ 


চি 


টিটি বধণাণ রাজহ্ তিবত্ত 


১৮০৫ শ্রীঃ ১০ই জাসুয়ারী এবং মৃত্যু ১২৭৯ সাল, ইরা পৌষ ইং ১৮৬৮ শ্বীঃ ১৫ই 
ঢডসঙ্খর। 

হইতে বর্দমাল ঘাত্রা করিলেন! বাজবাটীতে উপনীত হ্ইয়াই, তিনি ধনাগার 
খাজনাখানা, ভোশাখানা, মহাফেজখানা প্রভৃতি হস্তগত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য 
শিবেচ্ছণ করিতে লাগিলেন?” রৌজবংশানুচরিত, পু৫- ১৩৮)। “ প্রসঙ্গত উল্লেখ 
বরা যায ঘে. প্রতাত্পের মৃতদেহ তেজচন্দ্রকে বা তার রাণীদের দেখানো হয় নাই।” 
' দল প্রতাগঃ পৃ ১২০)) এখানে বক্তব্য, তেজচাদ অস্থিকায় উপস্থিত থাকলেও 
শঙ্গাঘাটে, যেখাশে গুতভাপকে কালাত দিয়ে বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়েছিল, সেখানে 
প্র এপ্-স্বাতির কথা জালা যায় লা; আর সেইসময় তার দুইরাণী ও প্বনারীরা 
তন্রহই অন্বিশা কি দিনাধ শসন কত্রন সাই)” মৃন্থা হলে সে খু্গী উইল সম্পাদন করা 
১ পতল গ্বীহপগ লিএসস্তানের ক্ষেত্র) করার প্রথা ছিল 1.5 বন্ধমান রাজবংশের 
শন সখা ছিল মে, কোন বাক্তিব সত্যর পর তীর স্স্ম, সঘাজগৃহু নির্ষাণপূর্বক 


ক্ষত অন্তর নিস্ত তেজচন্দের মৃত্যুর পর সমাজ নির্মিত হলেও প্রতাপটাদের সমাজ 
হা হাম ন।। এ সময় একটা জনপ্রবাদ ছিল ঘষে, প্রতাপচাদ সরে শাই - অন্ধকারে 
*'”জন জাত্রে দৌকাধোছে পলায়ন কদুরছে। শ্র বিষয়ে 'তিজচন্দ্র অস্বাভাবিক জ্ভাবে 
করব ছিলের। তিরোধানের সয়ে প্রতাপ্টাদের বয়স ছিল ২৯ বৎসর ২মাস 
তি ।(উজালপ্রতাপ্ত পৃই ১৯) 

ইত্যাদ ববস্তাস্ত হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রতাপচাদ আদৌ পরলোক গমন 
-৪রেন সাউং পরাঁগটাপ ও কমলকুমারীর বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য 
'পবং পাপের শ্রাথাশ্িড নিমিত্ত ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসে ঘাওষার ইচ্ছায় তিনি এরূপ 
"বনশল অবলনুন ক্রেন । এই কৌশলকর্মের প্রথম পরামর্শ দাতা মানকরের রাজবল্পভ 
ধাঁবরাজ খাঁন গ্রতাপট্টাদের অন্তর্জলীর পূর্বেই ১২২৭ সালের কার্তিক মাসে অন্থিকাতে 
শরলেক গমন করেন। দ্বিতীয় পরামর্শদাতা ছিলেন তার গুরু, প্রায়শ্চিন্তের বিধান 
দাতা. সাধক প্রনর কমলাকাস্ত। 


সতাপ-পত্বীদ্বয়ের অবস্থা £- প্রতাপের অন্তর্জলির রাত্রেই তেজটাদ বর্ঘমান রওনা 
হন এবং বদ্ধীমানে ফিরে নিজে রাজকার্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে পরাণচাদ কপূর 
এব কুপরামর্শ ও কুষবন্ত্রণায় “তেজচন্দ্র পুত্রবধূদ্ধয়ের প্রতি অত্যত্ত অসদ্যবহার শুরু 


বর্ষমান রাজইনিনত্ত ৫ 


করেন। (জাল প্রতাপ”, পৃঃ- ১২০) এবং কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন তা পুত্রবধূদ্ধয়ের 
উক্তি হতে বোঝা যায়, “আমারদের স্বামীর মৃত্যুর পরদিবস পূর্বহে, আমরা যখন 
শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে 
অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্যসমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের 
অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমাদের যাবং আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদয় 
কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ শ্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা 
সম্পূর্ণরূপে লুঠ করতঃ যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া 
চেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্দ 
করিয়া গেলেন। তগসমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্রবাবু তাহার 
সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারাত্তর বহমূল্য দ্রব্য 
যাহা পাইলেন তাহা আমাদের অসম্মতিতেই লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার 
আমারদের “প্রাপ্ত স্বামীর ইউরোপীয় কন্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে 
দেখিলেন। এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ 
করিলাম............. ।৮€'জাল প্রতাপ", পৃঃ-১৫৮)। 

অতঃপর প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী স্বামীর সম্পত্তির সত্বাধিকার পাওয়ার 
জন্য আদালতে অভিযোগ করেন। জজ আদালতে, পত্রীদ্বয় ডিক্রী পান। “১৮২৪ 
্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে বর্ঘমান হতে প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী কর্তৃক 
কলিকাতাস্থ গভর্ণরজেনারেলের সেক্রেটারী হোস্ট ম্যাকেন্্ীকে লিখিত পত্র হতে 
জানা যায় যে, তেজটাদ ও পরাণচাদ, বিধবাদ্ধয়কে নানা ভাবে উৎপীড়িত করেছিলেন। 
বর্দঘমানের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট জে-আর-হ্যাচিনসন, কালেক্টর এলিয়ট, রেজিষ্টার 
এড্মণ্ড মলোচি ও সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার প্রতাপচাদের পত্বীদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি 
দেখালেও হুগ্গলীর জজ ওগিলি তেজচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে প্রতাপঠাদের নামে 
হুগলী জেলার জমিদারী অন্যায় ভাবে তেজচন্দ্রকে দেবার আদেশ দেন ডেই এপ্রিল, 
১৮২১ শ্রীঃ)। এ বগসরের ১০ই নভেম্বর প্রতাপটাদের পত্বীরা সুপ্রিম কোর্টে 
তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন (“জালশ্রতাপ” পৃঃ- ১২০)। ““কিস্ত বিচার শেষ 
হইবার পৃবের্বই মহারাজ পুত্রবধূদ্ধয়কে বিবিধপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করতঃ তাহাদিগের 
প্রচুর পরিমাণ মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়া, মোকদ্দমা আপোষে নিম্পত্ত করিয়া 
লইলেন। (রাজবংশানুচরিত ”, পৃঃ- ১৩৮)। 
সন্গ্যাসীবেশে শ্রতাপের প্রত্যাবর্তন ২_ দশরথ পুত্র রামের ন্যায় চতুর্দশ বছর 


১৭৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


অজ্ঞাত বাসের পর ১৮৩৫ শ্ীষ্টাব্দে এক সন্ম্যাসী শহরের কেশবগঞ্জ নামক 
পান্থনিবাসে উপস্থিত হন। তার আকৃতি প্রতাপট দের সদৃশ। কিছুক্ষণ পর সন্গ্যাসী 
গোলাপবাগে উপস্থিত হন; তিনি ভিতরে প্রবেশ না করে গেটের কাছে ব'সে থাকেন। 
গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা নামে এক বৃদ্ধ দৌকান করত। বৃদ্ধ, সন্গ্যাসীকে 
দেখিবামাত্র বলে উঠল, “আমাদের ছোট মহারাজ।+ সন্গ্যাসী চেয়ে দেখলেন, গোপীনাথ 
গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে যোড়হাতে দীড়িয়ে আছে। দেখতে 
দেখতে বহুলোক সন্গ্যাসীর চার পাশে জমায়েত হল। সন্ধ্যাসী ত্রুমে বারদ্ারী 
রাজবাটীতে প্রবেশ করে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন; বহুদিন মেরামত হয় 
নাই, কোথাও কোথাও চুণকাম খসে গেছে। এদিকে শহরে বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে 
পড়েছে “ছোট মহারাজ' এসেছেন। নগরবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। কাতাঁবে 
কাতারে লোক তাকে দেখতে আসছে। সন্ধ্যাসী তাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে 
বললেন, তিনিই প্রতাপচাদ। “আমি বার্তবিক মরি নাই, কোন মহাপাপের প্রায়শ্চি্ত 
করিবার জন্য হঠযোগদ্বারা মৃত্যুর ভাণ করিয়া কিয়কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলাম, 
এক্ষণে কাল পূর্ণ হওয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছি” (রাজবংশানুচরিত', পৃঃ- ১৫৩)। 
১৮২১ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারী সেন ১২২৭, ২১শে পৌষ) অভ্তর্ধান করেন। মহারাজ 
তেজটাদ,উজ্জ্ব লকুমারী নান্নী এক বালিকার পাণি গ্রহণ করেন (১২২৮ সাল, ৩১শে 
বৈশাখ, ইং ১৮২১ শ্রীঃ ১২ই মে)। আবার ১২৩৩ সালের, ১লা ফাল্গুন, পরাণচাদের 
৭ বছরের পুত্র চুণিলাল (মহতাব্চীদ) কে দত্তক গ্রহণ এবং এক সপ্তাহ পরে এ বছর 
৮ই ফাল্গুন পরাণচাদ কন্যা বসম্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এই সব অসম্ভবনীয় কাজের 
জন্য জনগণ পরাণটাদের উ পর অশেষ প্রকার রুষ্ট হয়েছিল। ১৮৩২ ্রীস্টাব্দে মহারাজ 
তেজটাদের পরলোক গমন। নাবালক মহারাজের তত্বাবধায়ক হিসাবে পরাণচাদদই 
রাজ্যের সর্বেসর্বা। 
সুতরাং সকল নগরবাসী ও প্রজাবৃন্দের নিকট তাদের প্রিয় “ছোটরাজা' 

প্রতাপচাদের প্রত্যাবর্তন কতখানি উল্লাসের তা বলে বোঝানো যায় না। আনন্দোচ্ছাসে 
তারা গান বেধেছে __ 

“শোন ভাই শোন শোন মজার কথা। 

হায় হায় রাজবাড়িতে কাণ্ড বেধেছে। 

পরাণবাবু হয়ে কাবু 


বর্ধমান ব্লাজইতিবৃত্ত ১৭৭ 


হানুড়ব খেতেছে।। 
ছোট রাজা প্রতাপচাদ 
পেতেছে এক নৃতন ফাদ, 
চোদ্দ বছর পরে রাজা 
সাধু হয়ে ফিরেছে। 
মরেননি শিব আছেন বেচে 
যোগে হিলেন নহাবোগা, 
দেশত্যাগের জন্যে তিন 
হয়েছিলেন মহারোগী । 
চোদ্দ বছর শাশান দেশে 
ঘুবে তিনে সংঘুব বেশে 
বর্ধমালে এস শেষে 
রাজ্যট' ঘে চেয়েছে 
ভাইপোকে আর করল “ছলে 
মেয়ে হ'ল পিসির সতীন, 
প্ত্ররূপে ভাইকে “পলে। 
এ সব মজাই বর্ধমানে, 
দেখবে না আর কোন খানে, 
রাজ্য খানা পাবার তবে, অনেক ফাদ পেতেছে।! 
রাজবাটীর অনেক পুরনো আমলা সন্যাসীকে দেখতে আদেন। কুগ্জাবহারী বোম 
“1০ একজন বুদ্ধ কর্মচারী মেহুরী) সন্গ্যাসীকে দেখে এসে পরাণটাদের মধ্যমপূত্র তারাচীদকে 
২৭; হুয়ে বলল, “বাবু! আর দেখতে হবেনা, আমাদের ছে'্ট মহাবাজ সত্যই 1” খতন 
০1 মাই রুষ্ট হয়ে, পিতা পরণচাদকে খবরটা জানালেন প্রথমত- খনর শুনেই 
কৃঃবহারাকে পদচাত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটী থেকে বহিক্কার ক্লেন। দ্বিতীয়ত. 
“ত€ক্ষণাৎ পরাণবাব কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। লাঠিয়ালনা সন্যাসীকে দামোদর পার 
কথা দিশা আসিল” োলপ্রতাপ",পৃঃ- ১৪) 
ভঃত্যা, সন্গ্যাসী ঘুরতে ঘুরতে বিস্ংপুর রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সেই 
সগদ বিধুপুরের গাজ্জা ছিলেন ক্ষেত্রমোহপ সিংহ। তিনি সন্যাসীকে প্রতাপচাদ বলে 
চি লগ পাবলেন এবং ভাকফে যথে্ট আদর যত্ব করেন। দ্‌-তিন মাস বিষ্ুপ্রে থাকার 


শা চট নে 
সত বালালি সা হা *শ্তত 


৮০ 


সব বৃন্থান্ত জানিয়ে পলিশ সাহাধ্য নিয়ে বর্দঘমানে উপদ্থিত হলে: পাঠাদের লাগিয়ালরা 
কিচু করতে পারবে লা। সন্যাসী পুতাস্টাদ বীকুড়া এসাঁছে মন্গা্গলি সগজিটিট ৮৮ 
নাংলোয় না থিযে সরকারী মারাক্ট হুটসের কাছে একাটি “ইত্ল পাতহর হলায আশ্রয় 
এতেদ ফারেন। হতিমধো রাজ কেত্রমোহনের মুখে তাপচাদের ফিল আসার খন্ব শুনে 
হাঁনদিণক ন্বা্ু হয়ে শোছে, সলযাটীবেন্দে প্রতাপচাদ কিরে, াছুন। এতুলতলাক তাকে 
দেখার জন্য সেখানে কাতারে কাতারে লাক জমােত ইন ইসমত ছানডম বিদ্বোহ 
চ্নছিল। ম্যাজিষ্রেট এলিয়ট সাহেব তাকে বিদ্রোহী জন্দেহে একশত দশনার্থী সহ গ্রেপ্তার 
কারেল। খবরটি ফন্লকাতায় প্রতাপটাদের বন্ধুমহলে হ্ডিষে পাড়। তখন কোন: পহৃদয় বন্ধু 
আলন্াতা শেকে একজন ইৎনেন উকীল বকিড়ীয় পটদহোন তিনি সাাজ্ট্রেট সাহেবের 
নিক” গ্লেপ্তাবা ওয়ারেন্টের নল চাওষায় ম্যাজিষ্টেট দাহের হিলালেল জান জমারেশ 
দই. আমার হুকসই গষতারণ০-€ জালপরতাপ পট ৮৮ অভিঃ পা উক্টীন লাহেব, 
781 অশন্াপির কাবণ “ছয় দখা কায ত তি ১ শোচহব হ্াসযা বলিলোেল, 
'এনালঃ সফতদ্বলে ভাজ লিউি লা; জোসাব মন্ধেলের অপ অবনীা আনছি, তাহা পল 


প্র, ক্ষেত্রমোহনের পবামর্শ অন্যাযী বাকডার ম্মাজিট্রিটের ক্র 1 কাত 
শ 


শা 
% 


-.লসাতি নাচে," £লিপ্রভ।স ১৮৪ এ 1 শৃতরাং উকি সনাহত্ কলকাতা ফর গেলেন। 


"ায আট মাপ প্র বাজি থেকে লম্যাসীকে গলার জিদ ইজতে পাভাসো ইল! 
দুদ হআল-হাজতে পাঠানোর কাজল হিসাব জীনা খাঁজ  নফীলালে আভাপচাদের 75 
এহ্প্ষী থাকার জয় কয়েক লক টাকা হকোচ স্বজপ বাস ক্র গনী কোর্ডে সামলাটি 
গান ্ুধিত করা হয়েছিল। বর্ছখানের মাজিস্টেট জেশস্‌ বেলফোব এ গলার ৩০০ 1০৫১, 
ভিন লক্ষ) টাকা উৎকোচ গ্রহণ কয়ে মামলাটি বছনানের পরিবতে হুগলীতে স্থানাভ্তরিত 
ফরেন। হুশলী জেলাব জজ কণটিস সাহেবও যে উত্কোচের দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন 
ভার প্রধান অমাণ হল তিনি সাক্ষা গ্রহণের পৃবের্বই বিচারের ফলা ছলের ইঙ্গি5 গ্রকাশ 
করোছলেন। কোন “কাঁশলি নিঘৃক্ত করতে না দিয়ে একতরক্ষা পিচারে ৬ মাস £জল এখং 
মুক্তির পর ৪০.০০০ (চল্লিশ হাজার) টকা পরিমাণে এক বছরের জন) 'ফেলজামিন' 
দিতে হুকুম হয়। কলিকাতাস্থ নিজামত আদালতে এই ব্রায়ের বিরুদ্ধে আপীল কবা 
হলেও জেলা জজের রায় বহাল থাকে। প্রতাপচাদ স্বীয় অপরাধ জান্তে ওয়ায় জজসাহের 
উত্তব দিয়েছিলেন যে, আসামী 
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আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী এবং তার অপরাধ হল, সে নিজেকে প্রতাপটাদ 
বলে প্রচার করে লোক জোটাচ্ছে ও শাস্তিভঙ্গ করছে।” (“জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২১)। 
যাই হোক সন্গ্যাসীকে নিরস্ত হতে হলো। যথারীতি তার ৬ মাস জেল এবং এক 
বছরের ফেল জামিন দিতে হলো। 

নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রতাপটাদ জেল থেকে যে দিন মুক্ত হন সেদিনের দৃশ্য 
বর্ণনাতীত। তার প্রতি, কি সাধারণ প্রজা, কি মান্য-গণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সকল মানুষের 
শ্রদ্ধা, ভালবাসা, যে কিরূপ ছিল, উদ্ধৃত অংশটি হতে অন্ততঃ কিছু প্রতীয়মান হয়, 
“১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে দিবস খালাস পাইলেন সে দিবস হুগলীতে 
মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে বিস্তর সন্ত্রার্ত ব্যক্তি তাহাকে লইতে 
আসিয়াছিলেন। পরদিবস অদ্ধোদিয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্থমান ও বীকুড়ার 
বিস্তর লোক হুগলী ও ব্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও এঁ সমারোহে যোগ দিল। 
পঞ্চকোটের রাজা ও বিষুণপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন এবং 
উভয়েই জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী ও 
ইংরেজী বাদ্য, হাতী, ঘোড়া, রেসালা ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন 
জেলখানা হইতে জাল রাজা বহির্গত হইলেন তখন হাত্ীর উপর নহবত বাজিয়া 
উঠিল, দূরে কাড়ানাকাড়া বাজিতে লাগিল,................ তিন চারি দল ইংরেজী বাদ্য 
বাজিয়া উঠিল। সকলে জাল রাজাকে মহাসন্ত্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা 
সুখাসন স্কন্ধে তৃলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা 
দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের 
জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন।” (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ২০, ২১) 

প্রতাপচাদ কলকাতায় অবস্থানকালে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে থাকতেন। 

কয়েক মাস থাকার পর কলকাতার সম্পত্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিশ মোকর্দমা 
শুরু হল । 

তখন বর্ধমান রাজসিংহাসনে নাবালক মহতাব্টাদ (তেজচাদের দত্তক পুত্র/ 
পরাণচাদের অঙ্গজ) আসীন। তত্বাবধায়ক হিসাবে পরাণচাদ কপূর মোকদ্দমার জবাব 
দেওয়ার জন্য মদনমোহন কপূরকে পাঠিয়ে দিলেন। 

এদিকে কলকাতার বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তিগণের জবানবন্দীতে তারা সকলেই 
স্বীকার করলেন বাদী প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রতাপচাদ, নকল নহেন। তারপর বর্ধমান 
অদ্ছলে” সাক্ষ্য প্রয়োজন হওয়ায় উকীলের পরামর্শে তিনি বর্ধমান আসা মনস্থ 


১৮০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


করেন, কিন্তু কলকাতা নিবাসী যারা, তার জামিন ছিলেন, তারা এক বছর উত্তীর্ণ না হলে 
কোথাও যাওয়া উচিত হবে না ব'লে তাকে নিষেধ করলেন। সুতরাং প্রতাপটাদকে এক 
বছর অপ্ক্ষো করতে হয়। তবে উকীলের যুক্তি একা বর্ঘমান যাওয়া ঠিক হবে না, সুতরাং 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গভর্ণর আলেক্জাণুর রশ সাহেবের নিকট ১৮৩৮ শ্রী, 
১৫ই ফেব্রুয়ারী দরখাস্ত করা হলে সেক্রেটারী তা নামঞ্জুর করেন। পত্রের মর্ম উদ্ভৃতি 
করা হল £_ 
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সেক্রেটারীর জবাব-- 719 /01957/91 07 1)13 10911601017 02171011009 ০0177101190 
//111). 


(5101790) 
7০017 17/71/1121). 1180. 493. /121/102)/- 
112101, 5. 15638 070. 5907/. ৫0 076 0০৮ 0199/7091. 


নিতান্ত দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়ায় প্রতাপটাদ কিছু ভাবনা চিন্তা না করে নিঃশঙ্ক চিত্তে 
১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ, মাসে কালনা দিয়ে বর্ঘমান আসা সুবিধা হবে বিবেচনা করে 
নৌকা পথে রওনা হন। সীঙ্গুরের শ্রীনাথ বাবু (নবাব বাবু) প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তি সঙ্গী 
হন, তারা গ্রান্ড্রাঙ্ক রোড হয়ে বর্ধমান আসেন। প্রতাপটাদের নৌবহরে নিজের জন্য 
পঞ্ধশ খানি নৌকা ছিল। তার কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসতে পারেন নাই। 
তাদের অপেক্ষায় টুচুড়ায় নৌকা নোঙর করে, অপর পারে প্রায় আট দিন ছিলেন। 
সেখানে নিকটস্থ ফরাসী, মোগল, যাহারা থাকতেন তারা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু 
লোক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৮১ 


এদিকে প্রতাপচাদের জালনাত় পথে বর্ঘমান আসাব খবর চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে 
। ওখান থেকেই কালনার পলিশ তার পু নেয়। তার সঙ্গে (ক কে দেখা করতে 
স্গ্ছ্রন, আলনাব জমাদ্দার সে শরত্ পাঞ্জালহ বান গজরখামেক্ট লাগে খাকতেই 
করদুানেব সাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ পাজ্গিয়েছেন, জালগাতাপ কানালা হয়ে বর্ঘমান 
টচ্ছেম, আর সেই সঙ্গে একটি গাপ্ন পতও পাঠিয়ে দেল' শত শীত ক'িই ম্যাঁজিট্রেট 
“”তহব, কি কর্তিত হবে তা নিক করেই রখৈছিলেদ। 
মাইক ১৮৩৮ এ তই এপ্রিল হেলা বৈশাখ, একই সাল) তারিখে 
নীল পুতাপ কালনা পৌঁছে দুজন মোক্তারকে নদ্ধমাল পাঠালেন। তার! বদ্ধমান গিয়ে 
স্শৃজান্ট্রিট সাহেবকে এই বলে দবখাস্ত করনেন, “উতা পট কালনাঘ শৌঁছ্যাছেন, 
োহাব্র ইচ্ছা বর্জমানে আইসেল। ্ল্ হ্জুলের অভ্র লা পাকা অদিতি সাহদ করেন 
এ: নলপ্রতাপা, পঃ- ইত) তারা দবখাস্ত নিম্নে উপস্থিত হুল্তিই সিটে সাসহব 
এ স্াখিই ভীলদ দেব দাজনকে জেল শান্গিয়ে স্পাজেনল এব? হীললা দর দাকোগাকে 


সপ মি ফ্লপ 5 
ব্প্ স্ল্গ ক্স দিলেন জহীয় জমিষতনষ্ত হইতে দিবে তি, মদ কলরাজা হুকুম 


2০ আপনার সঙ্গীদের বরুশীক্ঞ না কহে, তলে ভাঙাকে গ্রেপ্তার করিবে! 
কালাগ্রভাল', পৃঃ হত) তিনি কালন:র চা পাদার লেক জান্সুর লাহেববে 
শ্ন্্ স্পত্র লগিন, জালিগুতাতপর শাতিবিখি, পলাতি লঙ্কা উতদাদ হো সস অনুসন্ধান 
বে সীকে জানাতে! 
ইতিপূর্বে পরাণাদ প্রতাকার আসার সংবাদ কলে, পস্কারালাল নামে 
একজন ধুবজন বাক্িকে কনা পাঠান এ ব্যক্তি পাপিনার অদে সেখানকার 
টিতে; দোকানদাৰ, ব্যবসায়ীকে নিষেধ গিনে দেন, কেহ কোন জিনিন ঘেন 
জালবাজার লোককে নিজ শা করে। এবং গোপনে এজন প্রীষ্টানকে হস্তগত 
₹পন বলে দেন, পা্দরিব জালন্াজার তল্লাস করতে যাওয়ার কোন শ্রয়োজন লাই, 
উড স্বীক্টাগ ব্যক্তি সন খবর সংগ্রহ করে তাকে জানালে প্র শনি ম্যাজিস্ট্রেট 
পাহেবকে ভা লগানাবেন। 
অপ্ব দিকে মোক্তার দু'জনের কোন খবর না পেয়ে ৬ দিন প্র প্রতাপ ঘাটে 
নৌকা ভিড়ীতে বলেন। ২০লশ পঁপ্রল, 1৯ই বৈশাখ,১২৪৫ সাল) গ্রতাপের পিনেস 
'পা্রিয়া সঙ ঘাটে ভিড্রল। ভার সঙ্গের একটি নৌকায় তীঞাদ ও বাহক ছিল। 
ফালা সকাল ৮ট'র ময় ঘাটে নামালেন; সঙ্গে তাঞ্জাম নিয়ে বাহকবাও নামল! রাজা 
ভাঞানে উঠলেন, একজন ভু ভীত সান পাশে একখানি তরবাবি রোখ গেল? তরবারি 


চা 


হই »ধরমান রাজইতিবত্ত 


টি (৯০ জু ইল ্ 
চি স্পা ৪ €£ চা জল শত এ ০০ ক ভর এনেলি এ, ৭ জজ আপন পেজ জা স্প্রে আপ 
ফেত্রিম রাজীদেক এক পাৰ পত্রীক ; * শকল ছাতি প্রি, তাত একি জাজ 





8 *. দলে ত ঘন 3 পি ত 
মন, রি সপ আস] সে সিন আল জনন, ৪ তত কি আস্ত ১ 
ধরিল, অপর চত্ল্ল ছাগিক করিতে লাগিল, শীগ ছয় জুল উশ্প। সেটা বিন ১১০ 
পি ্ 
সক ক রা বস টার চর টি শ্াট 4 শস্ন চে 4 কক স্পা জা সর ক ৮ 
তাঞ্জামেব দুর পান্দে দুইজন আব্দালি তাপ্রদ ধারা াইতহাছি, হু সান্তা 
১. 70 সে) 
112 ছি, ০৭ ৯ 6) 
মঠ স্কৃাস্্থ ৬৭ নিটরনা € ৮ - ঈ ্ 
[০ হা 1721 এলি প্র] £ চার ও] হি িাকাতিত হার পাটা ভাটির, পাশিশাবাদন 
রা অসিত কলম, সি য়া মহল মা তে কাক হু শানে হাতার 
কৃত 1 লিলা বে, ন্‌ স্রীপও ৬702 
ই ঠা লিখ 4 1 হু তি ' ৯৭1০1! 
এ পি 
শিলা চন সি ভেদ পন হননি । চো হাব কাছ 
রাণকাস্দব জো [প্যারালাল ছুটেসত সটতে ধান গান মাহিললা। দতস 
্ি চি ৯ 
রি ০4 ২ 2.৪ ০8 রিল 2৮০০৬ ৪ 
বললেন, “সব্বনাশ হিল, শী আসুন?” নাপুতা পাটিডি কাজই আতীটিতি লাগিল, 
০৫ লু ১ বিবি নও 7 স্বর িন সাত? বালি 5 ৩৯২ পা । 7 1০১ লাজ 
সপ ক) ১ (। আসি | পাছে 8 লাভা হাহাল কলা 45788 জিত রা তক ৮7 ডর শি 1 
হল দুল 
স্ আ টা খাও ওসি জা পপ শ সপ ও জর সম ৪ পক এনছ। | পচ লজ ৮ 
পি. ইত) আজেখ্া দন্বহশ যঠক্ ভিশ্যালিন ককিদয ছু, জা চেঘিগাত 
ন্‌ রি) ॥ 
টা পু শি 
নী ট্রেনের 2১৬ ররারিনার 52 9 রি লিহ 
লাশ্ৰাত্ সত ভক কদাক্াছ মোর হি নিশা আদ নিয়ো ও হল লতি পিল জান 
৪ ঙ রঙ ৪ মি ল্শ হি € এ খু ছু ৭ রহ 
৯ 
রুই পা আআ] রি 6 উই পি পন পবা ১৮৮ -প - ছা স্‌ সকাল ৮ সপ আর সি ২ পর্বত হল | অন (লট এ জজ তু তা" [জপ 
ললি।লে ভুলা) দাদি এশেরা ডল সিহ হল কিক তুলল পরী দেহ হা দুহের লঙ্গ হিনন 
সী পরার স্পা ভুরি সপ 2 সে জরা জিভ ধু (শনি ঃ ক ক ০৯৮ »৭-তু চি স্প্ি »পুস্সি *পাশশি পপ জা সোপ 5 পা | পাশ রর ৮ 
২টি জজ হি শি ভরত শ এ ০1 হিপ ৮ ৪31 পেত বত রর ছা ক 71 আন ১ ২ ১১ রা চা হক ও নি 
দশের শি ও ৯ এ র্‌ পপ ও পান | স্রজ পা ২ ক্লাস 2 সস ডা 
দেশ আছি আন শিস ভঙ্গ পাজাপক সেলাজ জকি বড় জট দাডিহিলেক। 
এটি ও শী লে ক ০ ৮ 
১৪৮৪ ঞ শত ৮ এস কী ৪৪ ঝি ৯০) এ সস পর ত ৫ ০ ৯ শা ০৯০৬ ১ 
০৫ 2 1 ৫৯ ১৬ প ৯ শি 109 লু 2৭ পক ২০০8:8 [৮ এ রি রা পাব, ঙং 127 ভাজ” 
রহ রঃ ক 
রন টে ৭০০ ৬৫৫ ৮৪ ১ স্রাজাস্র  ৩ ৪5 সিক্ত ৫ টস ভীত তি পিসী এ 2 এ উপ সপ ৮ 
ই । ঢা পিউ ৩ ক শালি আপ পিব্ঠ। তি রিজাল শে রি 2৮ লং 0 হা দিছি ॥ পু নু 


রা * শি এ মি ্ এ সা 1 স্পা ক শা ৮০ শশী রা 
নর চি শপ) 1৯৯ রং আশুরা স সি আছ, )প পক্ষ ১ শী শি জা ছু পপ প্রন সস রশ শ্যা শি ৮ জল সর শা ? ৯ ৰা 
৮ রে ) পি ৩ ছা নী গা প্র পািস্প এ 17 (22 না খা ধা 1 এ রি ২১ ঢু 2 র্‌ ৃ 7 শব 


চে চি ০ 
০ রি 2৮৯ সপ ০ পক পাই 7 ক পন পাটি ০ ও ৪৩ কসম ০০ এ পপ পি পতি শর আস শপ 
৩. ২ হরি টি ভারত চললো ল। রিদয় পিন তি তা ল্র গাকিক্টাঙা হেত শিট, আনা হনালিত 

হি & নি রঃ ১ র্‌ চা 

৭ 
রি 

এব সেন তা নু ্ু ্।  পিওি পাপ আস আন ৭০৯ চে ৈ হ প সস ০০ সে স্পা চপ 
পিল) হা ভিন্নতা হি পলাকিকের শ্রচরাগ ায়িশ্গ কালাতিল পরল উহা তিক থা 


সর 8৮ * কল 
জজ [4 ঢা চা আকা পি সত লা তি এ ০০ চা এ ৩০০ ০৯০০ এ এ প্্ ৭ ০ টি ৬ কচ শক পিল সদ লো সপ 
লস রি তত আপতেলা অহ্দেল হালি লিতিহাতি লটিতেক্বক চিত শা আাতালাম্রা লতি কিনে 
০ ৮ 


২ ১051 71 শত, শর 7708৮ ৫57 ৮ হিপ জি হামা ৪8৮5 5 ছি সতী টি 
টিক ০৮ ১2555722558 ০87 
ক. ১.4 তল এ খু জর জয়? ভাতা সর ০১৯ পুর স্কিন বাঃ 2০7২ তে? এ] ব্যালন পা রত 
ই আজি টি 7417 ১ 1: গত রি, স , ক! ০1 পা 5 কটি ৮1 (১ জা, ৫ ৬ 

7 লি - শা ৪ শু ৮ রন পট ৬৯২ রং শন | শতকে উল 2 শি চা ০ পপি করাটা ঘি বশ এটি পপ জল ক 
* 31 উহা ৩5৮ এ হক চি পটকা শি হিপ শি এ] 2৮0 লিক হু হি হিশানি 

শর 
টে রর 

৮ লা 22 ন্‌ শর নর সস» ৪ ক সহ আশ প আত টি ৯০ বাজ ক তত শ্পাপির পির 
আজ ক সুতা করে এ 8 ৪৮৮৪ ধু ভুত (ত) ক ব্য শালি, এ 1" এ তন? খু হি 
কা 7 তল 3 নি উস জলিল ১ এ এরি] হানি লা চল শপ পন তে উপ হী 
তা, পর্খ 21 হা হাতিয়া অনি ইদলীতল বেব্িতিহ্ হা কিতি। (িকুল্দল তি (বুলস ই লা ভা 


শলমাশি দা ইিক্লু নু 


এই ঘটনা সম্বন্ধে পাদরি আলেক্জাণুর সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিভ্রান্তিকর 
রিপোর্ট পাঠালেন। কারণ এই ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন, পরাণাদের প্রেরিত 
লোক, পিয়ারালাল নিষুক্ত শ্বীষ্টান ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ । পাদরি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন, 
“একশত তরবারধারী আর দুই শত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপটাদ কালনা প্রদক্ষিণ 
করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। সুদক্ষ দারোগার জন্য কিছু করিতে 
পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপটাদকে শীঘ্র 
দমন করা না হয় তবে বোধ হয় একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে। 


1/) [921 ৩11 
/21015710 ০1161701725 1151 00179 01) 00910 115 0091, 2791 1091250/170 (19 
///1012 1217011) 01 /691112 17 87101710117 /11) 20127 5/010 11 1015 9৮/1 119110, 
866517090 1)7 010//2105 01 2 17011710190 5//0105177917) 2170 0010119 11191 17011771091 01 
51010177811. 1176 02017001158 //55 91600911191 6,000 01 8,000. 179 91010919010 109 
176911101) 11918109177 18301170111 20115 10519091)10195917690 1711) 1172 8510801 
01711711705, 1 1/711710 11775819175 217 2012) 11119 15 1101 01790/680 50901. 
/ 217) ৫ ০./8.178217 091. 


প্রতাপটাদকে পুনঃ গ্রেপ্তারের চেষ্টা ৪- ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব প্রতাপঠাদকে 
গ্রেপ্তারের জন্য এক প্রকার মতলব করেই রেখেছিলেন; তবে পুলিশ সুপারিষ্টেণ্ডে্ট 
এর বিনা অনুমতিতে কিছু করতে পারতেন না। এখানে বলা প্রয়োজন, তৎকালে 
সমগ্রবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একজন মাত্র পুলিশ সুপার থাকতেন, তার নির্দেশ 
অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটকে কাজ করতে হতো; সেই সময় পুলিশ সুপার ছিলেন স্মিথ 
সাহেব। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, জাল রাজাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেন নাই, 
লইতে পার।” (জালপ্রতাপ”, পৃঃ- ২৫)। সুপারিন্টেপ্ডেট এর. নির্দেশের সার অংশের 
উদ্ধতি দেওয়া হলো £ 
(23112017077 30109117719105/)15 181691, /খ০.-49০0, 09150 2811. 81911, 1838.) 
“411. 118 00110110101 1116 01211719111 01119 8101101/911 721, 910106915 (91219 19 
/9 ০07 56101) ও 021102705 1781/18, 30 17561111100 10 11721817711) 117 19058551017, 
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11121 1 1101101119159 15 2৮971927301) 10 81010911810 25 98/1701/5 217721/ 

511. ০০017510917170 (19 19110911001 01115 2015 60 11177411210 1701, | 517) 01 
01011117101, 61726 /00 ৮11 102 104110/ 101511950 |) 18001111170 10 01919110 115 2179 
9170 10 /09/12/9 171175911 11162 ও 00০90 2110 70181 50111201, 2110 011 1715 189101991 (0 
008)/ 01825510101 /001010915, / (11117104111 109 01110/101511990 112 071111)0 ০1 
17117 10104117151) 0০0০0 39০11110/ 10 18910 808109206. 

611. /(//11 105 17909595/17/101510015 009 1112 90019101701 5001 21709251119 
£019/02 9৬/091708 01715 12110 25591710180 50101) 2 /001/ 01 171817, 9170 01 (19 
(91709110701 1191 ০0070110119 10/99/৫1/761992০9.” ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- ২৬)। 

সুপারিন্টেপ্ডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে পূর্বেই পরোয়ানা জারি করেছিলেন। 
তদনুসারে জাল রাজা তার কোন্‌ কোন্‌ লোকদের চলে যেতে বলবেন তা জানতে 
চাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তার কথায় কান না দিয়ে একবারে তাকে গ্রেপ্তার করার 
জন্য ধুরন্ধর নাজির আসাদ আলিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই সুযোগে পরাণটাদ কপূর 
রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বু লাঠিয়াল পাঠালেন। এখানেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 
নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। তিনি ৩য় রেজিমেন্টের ক্যাপটেন লিট্‌ল্‌কে পল্টন নিয়ে 
কালনায় আসার কথা বললেন। জজ সাহেব সংবাদ পেয়ে খুশি হ'য়ে ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেবকে একটি কার্তুজপূর্ণ পিস্তল এবং তার সঙ্গী ডাক্তার চিক সাহেবকেও একটি 
অনুরূপ পিস্তল দিলেন। তীরা উভয়েই কালনা পৌঁছলেন। ক্যাপ্টেন লিট্ল্ও রাত্রি 
দ্বিপ্রহরে সৈন্য সহ কালনা পাদ্রী সাহেবের আবাস স্থলে উপস্থিত হলেন। সেই রাত্রেই 
ম্যাজিষ্ট্রেটে ওগলবি সাহেৰ ও চিক সাহেব পিস্তল হাতে দারোগা আর নাজিরকে নিয়ে 
ঘাটে গেলেন সেখান থেকে তিনি ক্যাপটেন লিট্ল্‌কে খবর পাঠালেন, “বিনা যুদ্ধে 
প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। অতএব আপনি স-সৈন্য স্বর আসুন।” (জীলপ্রতাপ", 
পৃঃ- ২৭)। 


প্রতাপটাদ গ্রেপ্তার 8-- গঙ্গার মধ্যস্থলে একটি পিনিস্‌ নঙ্গর করে আছে, তার 
পেছনে চার-পাঁচখানি বজরা, তার পরে কতকগুলি পানসি। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। 
চারদিক অন্ধকার। কোন নৌকা বা বজরায় আলো জুলে নাই। মাঝিরা নৌকার 
ছাদে; ভদ্রলোকেরা ভিতরে । সকলেই নিদ্রিত। সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও 
ক্যাপটেন লিটুল্‌ সাহেবের পিস্তল হ'তে নৌকা লক্ষ্য করে গুলি ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে 
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(পি 


ৈলাদের বন্দলুঙলি গুলিবষ্ল করত লাগল জিকা ছাদে নিদ্রিত আাকি-নালাদের 
সধ্য ১৮ জন ৃ্ কারও হাভ-প; ভাঙ্গল; গলায় লাফিয়ে পড়ল অনেকে। শিছনের 
তীর থেকে, নদীঘাত রাজা কষ» রায়ের দত নহি কেনিস্ সুত্র ঈশানচন্দ্র 
রায়ের গৃত্র) লাফ দিয়ে জল্লে পড়লেন, পানিস থেকে করার গঙ্গায় ৪ 
শড়লেন: এঁরা উভরে সা পির হয়ে শান্তিপুরে উঠে কোথাও লুকিয়ে থাকলেন। রাটে 

গনজ্ত অবস্থা অতর্কিত আক্রনগে বিভ্রান্ত হতে জলে নান গও1 ছাড়া প্রাণ রক্ষা 


রি 


রর ষ মির টিনিলিি হি ও ্ চর সস শত ৩ সপ শক ্ বাপ হে 
তারপর শ্জ লজ মবক্ায আমাদ ভালি। দালিগ কৃহিষ্জী দলাদল নিয়ে লঠতক্নাজ 


॥ ৮5 । আয ১ ০ 

নর 
১ রি ১5 সপ পৃ £ ৪ ১০০০৯ -£-) ৬ স্পুসপ্কেপ তীপত নও 
হু ১ বির নব ও 2 8 4২১ ধা সী ৩1. ্ি 9 (2৭ তু ভা ন্ ॥শা০শ1 পো5:, সোলার তা 1141 


প্রশ্লা হা-হালল্ততি হাতি কিট জিভ হল ই তি আলিকে, তি 


লি ৬০ ক 


় 
€ 


সপ | পতি সাত $ ও কন প্পক্র টি 1১৯ চন পিস জা ৮৫ পাশ জ ১4৭ চা শা »াি 
নি সাল । প্রন্ততিশপ, পিজা লাহেৰ আ্টঙাস্টেটল থে রিশোত 


২ 
তে 
রি 


ধর 
সস পু রে স ৯ আপ সপ 
শপ রনী নথ কি স্ব্দ[ি প্রা পট িত হাহ কিলো কা ২ ছি ১ এ স॥ ” স্াপরাতিতিত তি ছু ্ীলাতা টাকি মু 
দিদার মন্দ 181 ৫ দি । পপ ৮ পাব ? (ভি চন ্ ্ টু বা ৪1 ডঃ রি ৪৭ 4 ই. শি চে 
এ ব্রি কি হি ৯ 
তত 81757 উরি ১০০৫ ্ নব স্ীদা শী উর পা মরা পবন ৮০ চিন রর 
টু ! 1 হু সি হ রা ৮41 খা, 2 ্ বধ রঃ রি ং স্ কঃ ৭ হু ৪ পা বুক ৮৩ রত 
নিলি নি নিন নি 7 স্া নি ঙ টি 28 পল ৯৯ মলের পুত শ ক ১ ৭ রি 1০০৪ পন ছি £ স্‌ 
না পপ ৯ * নি ৮. -্ হ টু 5 এ 41 
৮4 ॥ তা ক খন ॥ পে ৮ রা 1 ৩ নি দত ৮ এ স্ পি% ৪০ এ লব পা ৮৯ রি মা হা. 5 খ্‌ ৪5 ক রি 
৪ ৬ জা রঙ স্্এ চি সি পি স্ব মশক সি হি আন আবি রঙ টি বত শাশ ০ ন্‌ চা ০ মি সা লি বশ ও 
জর র * ৮ 7 ন$ 2) ল৮ ন্‌ এত গছ ১ হাত %..] দশ আত ৮৬ রিও 49 পন্য চু । [৩4 1 
পক্প রা রঃ ্ লিল / 
চিত সপ ০০ স্পা ত ১ জল ক ৩ বশ লি 1 ছু ্ শব শা সাক, 8:71) 
৯ সি মু রি ০ ন্‌ 5ি ত্র, রা টি চক ধু ডিও পূ ০ এস পি ত] শন ছা কত ৬০ ছুট নে (৮ 
ঙ 
নি ায শা চল রদ ও 2 এ 2 75 ভন 2 এ 
সে খাং ও ₹ লা ২৩) 0৬৮ এ? ধনী চা হর চনে শা মি ক ৰং ডা সির স্‌ লি 1 1 রর ক... তির » ৫ এ * 
? পি 877 চি 
পি সস ্ ্ এ 
তা ১১০ ১ পারেন হর 
৮ রি ও কি পান ৮ পপ এ ৮ সপ তল নু জা 7, এ - ০ হু এ 4 নন সপ ও পাশ ভাটি ক শ্ 
হা ৫ পি চিত |. লাশ সি তক শো ডর তত ও ০০ ই পতি (লেক 1 হা এ 
২ উল হার হাত জা হল তল এনাশ্লিলহ লী তি 2 তত কাজ, বিবি পিং এম কারি 
খত তির 5টি তি হব তি ছে এ, তি হলাহে শু 2 8৫$7 ২ দিবি পড€ তিন) ভিউ তিন 
হালল সুতা ভ্রিটিল কলা পাতিদ কারিনা তরি ২৩০ এ... খনি তত ভািউনটি 50 ভা 
ন বায ৮ ন্‌ শত সপ্ত ও ৭ চন পানি 11 সি 131৮৮ ৩ শী তর 8 ১ ১ টং লিং ৪ 
সি ৭৮০ (৭ সিট পে সরি কী 25৮ তা সম স্ এত আলী সস তল চে বলাউিজ্ু তি ১ চা ্ ১2 চা এশা * সা শশা ু পপ? ॥ 2 
আআ পাঠ বাকি ২, ৪8৭ শু ॥ দর্পে হি শশা কি তাতো ৭ ক ্ রি হও প্ব? বি সে সি ও £ সত সি ৩ ধা 
রা ১ রি -. নু সদ শি আল & 
সি সপ্ত বট ক ৯ লি. সত * হু শত ১০৯ 52. ০০ পচ পা ৮.৯ রর 7” 15 ্ র্‌ 
, রে ৫5 ৫ ঠিং তি ্ রর এ রশ হু ৬ শি ্ এট গল রি ্ ্ ু 
এ শপ স্ শা ঘা 
3৩ এ & সা সির ১ ৭2 825 আরতি * ই চিক ঃ ৯ তি । ॥ কাতান ও এ] রাযি ওল ৮ 
প্র শু গজ টি মটর ৪8. ৪2 টি ৮ রি 5 ০৪ 48 ্ ল্য ১৯ 218 । ছাদ তা চা শি) এ 
নর প্র 1 হু রি 
৮ সা শন 1. ০3 লি পরশ প্রত ছি ৩ রা , পা ॥ 2 7 ০% ৯] 221 লও তিশ্বত। 
চিত ১? 2 175 ধ র্‌ রহ ই ্ি 1” 8. ] রী - / 1১5 | পি | 2 দতর্থতি আহ 
রঙ 
০ রি ৮ ৮ মিশন রনি রব নি ৪ লে এ শী শি তি রিল ০০ শি কি 1 স্ পর 
যো তা গঙ্গা তত তি নস লতি তি 887 রত 055 


হু 57 70) পুরি শু র সে ৬ ! রথ স্্ লারা রি 
- ন্‌ ? হ শখ টে রঃ এ চি 72 এ প্‌ লী ্ লু শত ডঃ ॥ 4. 4] ধু ০. রে সস 21 ধু উপ 
টি ও 8218-75-84 বিরত র্যা রা যার 
হ্গা ৮ রঃ তালাক বললে রত শে উরি হন 11১1 £ই ১৭. খুখ 2২ ৮31৮4 সি $110 হ +51 


৫০ এ ই ১৩০০ 
বহন্,শা শয(512, ব্্ 





হয়ে বর্ধমান আসছিলেন। পথেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাকে গ্রেপ্তার করেন; কারণ দশনি, 
উকীল সাহেব একজন 7798501 (রাজদ্রোহী)। 

পরে পুলিশ সুপারিষ্টেণ্ডেট ২৪শে মে, ১৮৩৯ শ্রী, পত্র নং ৫২৭ তে ধৃত 
আসামীদের সম্বন্ধে বলেন, 4/2915075 2০০/590 ০7 19110 ০০013101171015 20291791 
1119 0920/91710119171 52170 07 19315121106 (0 (178 0017511601650 21110111195. “ 
তেথ্যসূত্র- 'জালপ্রতাপ')। যাই হোক, প্রতাপটাদের পরিচিত, বন্ধুবান্ধব যাকেই সামনে 
দেখতে পাওয়া গেল তাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 

এই ভাবে গ্রেপ্তার পর্ব একপ্রকার সমাধা হল। এই সময় কলকাতার “হরকরা' 
“কোরিয়ার" প্রভৃতি কয়েকটি পত্র পত্রিকা ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব, ক্যাপটেন লিট্‌ল্‌ 
এর প্রশংসা করে লেখেন। কোন একজন ভদ্রলোক “হরকরা” পত্রিকায় সত্য ঘটনা উত্থাপন 
করে উক্ত “প্রশংসার' তীব্র প্রতিবাদ করেন। 

এদিকে ডবলিউ- ডি-শ সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড ক'রে 
শ' সাহেবের খালাসের জন্য সুত্রীমকোর্টের পরোয়ানা বার করেন। সেই পরওয়ানা 
ম্যাজিষ্ট্রেট ওগলবি সাহেব প্রথমে গ্রাহ্যই করেন নাই, পরে তা প্রকাশ পাওয়ায়, বিপদের 
আশঙ্কীয় জামিন নিয়ে শ'সাহেব'কু মুক্ত করেন। শ'সাহেব কলকাতা পৌঁছেই ম্যাজিষ্ট্রেট 
ওগলবি সাহেবের বিরুদ্ধে খুনের নালিশ করেন। এ নিয়ে খুব হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল। 
কলকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ওহনলন সাহেৰ জামিন নিয়ে ওগলবি সাহেবকে দায়রায় সোপর্দ 
করলেন। কিন্তু মামলায় উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায়, জজসাহেব আসামী ওগলবি 
সাবেবকে খালাস করে দেন। 


প্রতাপের দুরবস্থা ৪. পূর্বে বলা হয়েছে, প্রতাপচাদ আর নরহবিচন্দ্রকে শাস্তি পুরে 
গ্রেপ্তার ক'রে কালনা থেকে হুগলী পাঠানো হয়েছিল। প্রতাপটাদকে হুগলী পাঠানোর 
আগে ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নির্দেশে তাদের দুজনকেই ছোট জীর্ণ মলিন কাপড় 
পরিয়ে “দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল।” (জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৩৫)। 
কিন্তু রাজার এই অবস্থা কেহ দেখে নাই। “গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট 
বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যস্ত কুঁড়ে ফেলিয়া 
পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল তাহারা কেবল পরাণবাবুর দলস্থ।............ সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র 
পরাইয়া জাল রাজাকে পদব্রজে হুগলী পাঠানো হইল ।............... তাহাকে নিরাহারে 
পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জাল রাজা সেইখানে বসিয়া 
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আপনার হাত কড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে 
ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়া দিল। জাল রাজা সেদিন গুরুতর আহার 
করিলেন। ন-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে, বিস্তর লোক তাহাকে দেখিতে আসিল। 
্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। যাহারা খাদ্য বা পয়সা 
আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ 
তাহার নিকট আসিতেও পারিল না।”(জালপ্রতাপ”, পৃঃ- ৩৫, ৩৬)। ৫ই মে, ১৮৩৮ 
গ্রীঃ তারিখে হুগলীতে পৌঁছলেন। হুগলী জেলখানায় একটি ছোট্ট কক্ষে তাকে রাখা 
হলো, দেওয়া হলো একখানি কম্বল। দু'জন সার্জেন আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে 
সঙ্গে করে প্রতাপচাদকে হুগলী থেকে আলিপুর জেলে রেখে আসেন। 


সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ £-_ এখানে বলা প্রয়োজন, সেই সময় হুগলীর 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সামুয়েল সাহেব। প্রতাপটাদ যখন সন্গ্যাসী বেশে বর্ঘমান আসেন 
(১৮৩৫ খ্রীঃ) তখন এই সামুয়েল সাহেব বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরাণচাদের 
কাছে তিনি প্রতাপটাদ সম্বন্ধে সবিশেষ শুনেছিলেন। সেই অবধি জালরাজা, তার 
কাছে একজন জুয়াচোর। এখন তিনি তাকে নিজের এক্ডিয়ারে পেয়েছেন। সামুয়েল 
সাহেব প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখতে থাকেন। তিনি বর্দমানে 
পরাণচাদকেও পত্র লেখেন। তারপর দিন কতকের জন্য লেস্টার সাহেবের হাতে চার্জ 
দিয়ে অনুপস্থিত থাকেন। তখন জালরাজা, পরাণটাদকে লিখিত পত্রের নকলের জন্য 
লেস্টার সাহেবকে দরখাস্ত করেন। পত্রের নকলও প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সামুয়েল 
সাহেব ফিরে আসায় তা জাল রাজাকে দিতে দেন নাই। এক্ষণে, যারা সাক্ষী ছিলেন 
তাদের কথা কিছু উল্লেখ করা যাক। 


গভর্ণমেন্টের সাক্ষী 8 সি. টি. ট্রাওয়ার, এইচ. টি. প্রিন্দেপ, জেম্স্‌ প্যাটল্‌, মিঃ 
হাচিনসন, আদালতের জজ, জন বিচর, ডি. এ. ওবারবেক, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, গ্রেগরী 
হারক্লুট্‌স্‌। এখানে উল্লেখ্য, ই. এ. সামুয়েল সাহেব, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৮ শ্রীঃ দ্বারনাথ 
ঠাকুরকে সাক্ষী সংগ্রহের জন্য চিঠি লেখেন। তার তৎপরতা দেখে মনে হয়, “ওগলবি 
অপেক্ষা তার ঘুষের পরিমাণ কম ছিল না।' (জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২২) পত্রখানি নিন্ধে 
উদ্ধৃতি করা হলো ৪__ 
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পরাণচাদ তরফের সাক্ষী -_ রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল 
নাবু, মোহনলাল বাবু, ভৈরবনাথ বাবু, নন্দলাল বাবু। 


*মিসেস সফিয়া ক্রেন, *ফ্রানসুয়া সুলিমান, *হাজি আবু তালেব, *গোলকচন্দ্র ঘোষ. 
*গোপীমোহন পরামাণিক (ময়রা), *আমীরউদ্দীন আমেদ, *ডেভিড 
হেয়ার,*রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ, *জামকুড়ির রাজা জয়সিংহ, *কুঞ্জবিহারী ঘোষ, 
*সরকারী উকিলের আপত্তিতে প্রতাপের মাতুলকে সাক্ষী দিতে দেওয়া হয় নাই; 
রাজবাড়ীর হ্যালিডে সাহেবকে সামুয়েলর আপত্তিতে আনা হয় নাই। সামুয়েল ও 
লিটলের ভয়ে তেলেনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষী দিতে পারেন নাই। 
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গ্রতাপের বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগ $-_ হুগলী জজকোর্টে প্রতাপঠাদের 
মামলার শুনানি হয়েছিল ২০শে নভেম্বর ১৮৩৮ শ্রীঃ। তৎপূর্বে বলা শ্রয়োজন, 
প্রতাপচাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? মামলাটি বর্ঘমান কোর্টে না হয়ে হুগলী কোর্টে 
কেন গেল? 

প্রথম অভিযোগ, অলোক শা তরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী মৃত রাজা প্রতাপচাদ 
বাহাদুরের নাম গ্রহণ করেছে। 

দ্বিতীয় অভিযোগ, প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার ক'রে কলকাতা ট্রেজারীর 
দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাকের নিকট জবরদস্তি করে অর্থ গ্রহণ । 

তৃতীয় অভিযোগ, বেআইনি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে কালনায় লোক জমায়েত 
করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই অভিযোগ সম্বন্ধে কোন জবানবন্দী লওয়া হয় 
নাই, অথচ অভিযোগ থেকে গেল। 

এখন, প্রতাপটাদের বিচার বর্ধমান আদালতে না হ'য়ে হুগলী আদালতে 
উঠল কেন? জবাবে নিশ্চিত করে বলা যায়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হুগলী 
আদালতে স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল। কারণ সম্বন্ধে আলোচনা গুলির উপস্থাপনা 
করা যাক। তথ্যসূত্রগুলি “জালপ্রতাপ' থেকে গৃহীত হলো ঃ-- 

১) প্রতাপচাদকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বীঁকুড়ায়। সুতরাং তার বিচার 
হওয়া উচিত ছিল বাঁকুডাতে। সেই সময় বাঁকুড়া ছিল বর্ঘমানের অন্তর্গত; বলা হতো, 
“পশ্চিম বর্ঘমান জেলা” । তাহলে মামলার বিচার হওয়া উচিত ছিল বর্ধমান 
জজসাহেবের আদালতে। বর্ধমান আদালতে বিচার হলে সমগ্র বর্ধমানের জনগণ 
প্রতাপের সপক্ষে সাক্ষী দিত। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়__ পরাণচাদ প্রচুর অর্থ 
ঘুষ দিয়েও কোন সাক্ষীকে প্রতাপের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলানো যায় নাই। 
উপায়স্তর না দেখে, পরাণচাদ, বর্ধমান, হুগলী"র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব ও 
সরকারী আমলাদের কহ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে মামলাটি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। 

২) দ্বিতীয়বারে বিচারের সময় চার্জ দাখিল করা হ'য়েছিল; প্রতাপচাদ হাঙ্গামা 
বাধাবার জন্য কালনায় হাজার হাজার লোক জমায়েত করেছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, 
হাঙ্গামা ঘটেছিল বর্ঘমান জেলার কালনা শহরে অথচ প্রতাপটাদ সহ সাতশ' লোককে 
হুগলীতে চালান দেওয়া হয়। তার কারণ পাওয়া য'য় না। (জালপ্রতাপ', পৃঃ- ১২৩)। 

৩) পরাণচাদের ভয় ও দুর্বলতা ছিল,__ যদি বর্ঘমান জজ-আদালতে মামলার 
শুনানি হয় তা হলে বর্ঘমানের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজরাড়ীর কর্মচারীবৃন্দ এমনকি 
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অস্তঃপুরের মহিলারাও স্বেচ্ছায় প্রতাপটাদের সপক্ষে সাক্ষী দেবেন। 

৪) বর্ধঘমানে কেস চলতে থাকলে প্রতাপটাদের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করা সহজ হবে। 
কিন্ত অন্যত্র সেই সুযোগ-সুবিধা থাকবে না। 

৫) জমিদারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল 
বর্ধমান অথবা কলকাতার দেওয়ানী আদালতে, আর এই মামলার প্রতি পক্ষ ছিলেন 
মহ্তাব্চাদ অথবা কমলকুমারী। অথচ সুকৌশলে বিনা কারণে সরকার স্বত্ঃ প্রণোদিত 
ভাবে প্রতাপটাদকে দু'বারই ফৌজদারী মামলার আসামী করেন। মামলাটির গতিবিধি 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাচ্ছে এটি সরকারী মামলা; পরাণচীদ সাক্ষী সংগ্রহ থেবে 
যাবতীয় খরচ খরচা চালাচ্ছেন কার স্বার্থে? এখানে একটি বিশেষ তাৎপর্য, তৎকালে 
খাজনা বা রাজস্ব নির্দিষ্ট তারিখে সরকারে জমা না পড়লে পরের দিনেই তা নিলামে 
উঠতো । এক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব জমা পড়ল না; অথচ বাকী খাজনায় জমিদারী নিলাম 
হলো না কোন এক অজ্ঞাত কারণে। 

অতঃপর দায়রার কার্যপ্রণালী প্রভৃতি এবং উভয় তরফের সাক্ষীদের বক্তব্য 
উপস্থাপিত করা হচ্ছে 
দায়রা সোপর্দ £-_ হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ই. এ. সামুয়েল ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে 
প্রতাপচাদের মোকর্দমা আরম্ভ করেন। এদিন তিনি এজলাসে বসে প্রতাপটাদকে 
বললেন, “তুমি নিজের নাম গোপন করে অসৎ অভিপ্রায়ে “ প্রতাপঠাদের নাম গ্রহণ 
করেছ।” সেইজন্য তোমাকে আসামী করা হয়েছে! ” 
সামুয়েল সাহেব জাল রাজার এই অপরাধের উল্লেখ করায় প্রতাপটাদের উকিল 
জানতে চাইলেন, এই মামলার ফরিয়াদী কে? তদুত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জবাব দিলেন, 
“গভর্ণমেন্ট ফরিয়াদী।” এই কথায় সকলেই অবাক হলেন। প্রতাপচাদের নাম ব্যাবহার 
করায় পরাণটাদেরই সমূহ ক্ষতি, কিন্তু তিনি নালিস করিলেন না, তা হ'লে গভর্ণমেণ্টের 
কিজন্য এত দায়? এছাড়া আরও একটি ব্যাপার; ওগলবি সাহেব খুনের মামলার আসামী 
হয়েও জামিনে খালাস পেলেন অথচ প্রতাপচাদের নাম গ্রহণ করায় তার জামিনে খালাস 
হলো না, চার মাস হাজত বাস করতে হলো । এ নিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করতে 
থাকে। 
সামুয়েল সাহেব বর্ঘমান থেকে শ্রায় সকল আসামীকেই আনিয়েছিলেন; তাদের 
মধ্যে দায়রায় সোপর্দ করলেন সাত জনকে ।-_ 
€১) প্রথম আসামী জাল রাজা । (২) মোক্তার রাধাকৃ্ণ ঘোষাল (যিনি বর্ঘমান 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ১৯১ 


ম্যাজিষ্ট্রেটের গেটের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন)। €৩) হাফেজ ফতে উল্লা। 
(৪) সাগরচন্দ্র ধর। €৫) কালীপ্রসাদ সিংহ। (৬) জুমন খাঁ। €) রাজা নরহরিচন্দ্র। 
সামুয়েল সাহেব প্রমাণ স্বরূপ, বর্ঘমান রাজবাড়ী থেকে প্রতাপটাদের তৈল 
চিত্রটি আনিয়ে এজলাসের পাশে একটি ঘরে রেখেছিলেন। এই তৈলচিত্রটি অঙ্কন 
করেছিলেন সেই সময়কার একজন প্রখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর জর্জ চিনারী। তিনি দেশী 
বিদেশী বহু বিশিষ্ট সন্ত্রাত্ত ব্যক্তিদের তৈল চিত্র অঙ্কন করেন। প্রতাপটাদের চিত্রটি 
তিনি এঁকেছিলেন। প্রতাপের অনুরোধে তার সম উচ্চতা বিশিষ্ট এবং পোষাক পরিচ্ছদ, 
দেহের বর্ণ প্রভৃতি একবারে নিখুঁত যাতে হয় সেই মত ক'রে। বলাবাহুল্য প্রতাপের 
তৈলচিত্রটি একেবারে জীবস্তরূপ হয়েছিল। ৰ 
সোপর্দ করেন। বিষয় তিনটি হলো ঃ 0১) জালরাজাকে সনাক্ত করার বিষয়, (২) 
প্রতাপচাদের প্রকৃত মৃত্য হয়েছে কিনা। (৩) জালরাজা গোয়ারির কৃষ্ণলাল কিনা। 
এই সঙ্গে তিনি আর একটি চার্জ আনেন যে, সত্যই কালনায় জমিয়ত্বস্ত হয়েছিল 
কিনা। যদিও এই চার্জাটি সন্বন্ধে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। 


দায়রার কাজ ২-_  ২০শে নভেম্বর তারিখে মোকর্দমার দিন ধার্য হয়। জজ সাহেব 
কার্টিস, উক্ত তারিখে সাক্ষীদের কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এদিকে হ্যালিডে 
সাহেব, গভর্ণমেন্ট পক্ষ সমর্থন করার জন্য বিগনেল সাহেবকে পাঠান। তিনি ছিলেন 
পাঁচশত টাকা বেতনভূকৃ্‌ ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্বনসার। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই অর্থাৎ 
১৯শে নভেম্বর উপস্থিত হওয়ায় ধার্যাদিনের পরিবর্তে ১৯ তারিখে মোকর্দমার কাজ শুরু ' 
কোন আপত্তি না থাকায় তিনি কৌব্সলিকে অনুমতি দিলেন। 
হয়। জজ সাহেব তাকে চেয়ার দেওয়ার হুকুম দিলেন। মোকর্দমা শুরু হলো। 

প্রথমে, ফৌজদারি হতে এই মোকর্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারি এসেছিল, তা 
মনসারাম দেওয়ানজী পড়তে আরম্ভ করেন। এখানে মনসারাম দেওয়ানজী সম্বন্ধে 
কিছু বলা প্রয়োজন। মনসারাম মিত্র আরামবাগ থানার তিরোল গ্রামের বাসিন্দা। 
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বর্ঘমান কালেক্টরের পেশকার ছিলেন। জালপ্রতাপটাদ মামলায় তিনি পরাণচাদের 
পরামর্শদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । তার আরও উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা হলো, মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ও সাক্ষী জোটানো। এতে তার প্রচুর অর্থ 
উপার্জন হতো। 
বেলা ১১ টার সময় তিনি রোবকারী পড়তে শুরু করেন, বেলা দেড়টার সময় 

পড়া শেষ হয়। তারপর বর্ঘমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষীদের যে জোবানবন্দী 
পাঠিয়েছিলেন তা' পড়তে আরম্ত করলে জজ সাহেব বললেন, এখানে যখন জোবানবন্দী 
নেওয়া হচ্ছে তখন আর সাবেক জোবানবন্দী পড়ার দরকার নাই। কিন্তু, মনসারাম মি 
বললেন, “তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় 
কাগজপত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে।” ('জালপ্রতাপ', পৃঃ- 
৪৯)। সুতরাং জজ আর কোন আপত্তি করিলেন না। দেওয়ান মনসারাম যা ইচ্ছা সব 
পশড়ে শোনালেন। তারপর চার্জ পড়লেন_ 
(১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাদ বাহাদুরের 
নাম ব্যবহার করেছে। 
(২) সেই নাম ব্যবহার ক'রে ট্রেজারীর দেওয়ান রাধাকৃ্ণ বসাককে ঠকিয়ে তার কাছ 
থেকে টাকা নিয়েছে। 
(৩) বেআইনি ভাবে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়তবস্ত করিয়াছে।” (জালপ্রতাপ', 
প্2-8১) 

আসামী নিরপরাধী বলে জবাব দিয়েছিলেন। সে দিন আর কোন কাজ হয় নাই। 
তবে, প্রতাপচাদ যে লিখিত জবাব দিয়েছিলেন তা দুর্শদন পর অর্থাৎ ২১শে নভেম্বর 
আলোচিত হয়। সেই সম্বন্ধে জজ সাহেব বলেন, “ আমার নোধ হয়, জাল রাজার 
একটা আপত্তি সঙ্গত। এই মোকর্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ 
জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্তব্য । কিন্তু আমি কি কাঁরিব? 
আমার আপত্তি আমি গভর্ণমেন্টে জানাইয়াছিলাম, গভর্ণমেন্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং 
আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।” (জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৪১)। 


সোনাক্তকরণ £-_ হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী সম্বন্ধে দায়রায় সোপর্দ করার প্রথম 
বিষয় সোনাক্তকরণ। প্রথম পর্য্যায়ে গভর্ণমেন্টের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। 
*ট্রাওয়ার সাহেব (০. 7. 710০৮/91) বললেন £- “আমি ১৮০৮ শ্রীঃ হইতে 
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১৮১৭ স্ত্রীঃ পর্যস্ত বর্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর 
ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে 
দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে 
কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না .......... আসামী কোনক্রমেই রাজা প্রতাপচাদ 
নহে।” 
কপ্রিন্সেপ সাহেব (11. 7: 1/217170612ঃ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী)-_ ইনি গভর্ণমেন্টের 
পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী; বললেন £_ “আমি প্রতাপকে চিনিতাম। ১৯ বৎসর কি ২০ 
বৎসর যাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতি আমার সেইরূপ 
স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাদ বলিয়া মনে হয় না। (1 510010 527 11121 116 
//85 1101 12101910 01870) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে 
ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির সাদৃশ্য নাই।” 
*প্যাটল সাহেব (৪1795 1৪৫৫৩, বোর্ডের মেম্বর) এর উক্তি, “১৮১৩ শ্রীঃ 
আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত সেখানে দেখা করিতে যান। কয়বার 
গিয়াছিলেন স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, নর সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য 
দেখিতে পাইলাম না।” 
*হাচিনসন সাহেব (111. 1101017117501) ইনি পূর্বে বর্ধমানের গ্যাক্কিং জজ ছিলেন। 
এই সময় তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ; বললেন, “আসামীকে আমি চিনি না। 
এ ব্যক্তি প্রতাপঠাদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থুলকায়।” 
*প্রিস দ্বাকানাথ - এবার একজন কলকাতার সন্ত্রাত্ত পরিবারের বিশিষ্ট খ্যাতিমান 
নাগরিক এবং প্রতাপটাদের বন্ধু, তিনি জোড়াসীকো ঠাকুর পরিবারের “বাবু দ্বারকানাথ 
__“প্রতাপচাদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধৃতা ছিল, তিনি ওয়াটরলুর যুদ্ধের পর একবার 
কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কাস্তবাবুর বাটীতে ছিলেন। 
সেই সময় আমার সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ হয়।” 

এখানে ওয়াটরলুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক; ১৮১৫ খ্রীঃ ওয়াটরলু'র যুদ্ধে 
নেপোলিওন ব্রিটিশদের হাতে চুড়াস্ত পরাজয়ে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সহ সর্বত্র ব্রিটিশ 
উপনিবেশগুলিতে মহা আড়ম্বরে বিজয়োৎসব পালিত হয়েছিল। সেই সূত্রে 
কলকাতায়ও জীকজমক সহ সেই উৎসব পালিত হয়; সেই উপলক্ষে প্রতাপটাদ 
কলকাতা গিয়েছিলেন। এবার ফিরে আসা যাক বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথায়।_ 
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“তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তার সঙ্গে যাই। প্রতাপ 
কখনো কলিকাতার তাতি কি বেনের বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য 
বাটী যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির 
মোকর্দমায় যখন এ আসামী সুণ্রীম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে 
দেখিয়াছিলাম। এ সময় এ ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে 
চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটরলু লড়াইয়ের সময় হইতে 
আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্বে যে, আমায় দেখিয়াছে, 
৪৯১৫৬ ৮০, 
নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে চেষ্টা করিতেছি।” সাক্ষী 
বিনা সওয়ালে চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি বললেন। দায়রায় এসে বললেন, ““প্রতাপের 
যে ছবি, এই আদালতে দেখিলাম তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ মিল আছে। 
আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপটাদ কি না, তবে আমার বোধ হয় 
ইনি প্রতাপচঠাদ নহেন।” এই সাক্ষ্য দিয়ে ফেরার পথে হুগলী ঘাটে পথচারী মানুষ 
তাকে ধিক্কার দিয়েছিল, মেছুনীরা আঁশবটি নিয়ে তাড়া ক'রে এমন কি তার মাথায় 
শুগলি -শামুক ঢেলে দেয়। 

এত বড় গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তার বন্ধু রাজা প্রতাপটাদ 
মহতাবের বিরুদ্ধে ঘে সাক্ষ্য দেবেন তা" কল্পনাও করা যায় না। তার কাছে বন্ধুত্ব 
অপেক্ষা অর্থই বড় বলে প্রতীয়মান হলো। “জনশ্র্ততি যে, দ্বারকানাথ জালপ্রতাপচাদ 
মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পরাণবাবুও মহ্তাব্টাদের নিকট প্রচুর অর্থ লাভ 
করেছিলেন।” €জালপ্রতাপচাদ" পাদটিকা পৃষ্ঠা-৯১)। 
*রাধাকৃষ্ণ বসাক _ ইনিও একজন সরকারী সাক্ষী। তিনি বললেন, “আমি ছয় মাস 
ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হ্যালিডে 
একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, “ইনি নিশ্ম্মই প্রতাপচাদ, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই।” রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, “এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাদ।' মহারাজা 
রণজিৎ সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল এলার্ড “আমায় বলিয়াছিলেন, তাহার কথায় 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বীস আছে। আমি একা ইহাকে টাকা কজ্র্জ দিই নাই আরও অনেকে 
দিয়াছেন, দুই-এক জন ইংরেজও দিয়াছেন। কত টাকা বলিতে পারি না- ষোল হাজার 
হবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপটাদ মনে করিয়া টাকা দিয়াছি | ইহাকে আমি চিনিতাম 
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নাঁ।” জাল প্রতাপ”, পৃঃ-৪৫)। রাধাকৃষ্ণ বসাক আর একটি কথা বলেছিলেন, 
'ব্লাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগরলীর জেলে দেখিতে আসিয়াছিলাম।' 
প্রথম সাক্ষী রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ইনি পাথুরিয়াঘাটার জমিদার, রাজা সুখময় রায়ের 
দ্বিতীয় পুত্র। 
*বৈদ্যনাথ রায় সাক্ষী দিলেন, ““প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল একবার 
গভর্ণর জেনারেলের দরবারে, আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। সেখানে রাজা 
ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন। রোমরত্ব মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভায়) এই আসামী রাজা 
প্রতাপটাদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপটাদ।” 
(জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৪৫)। 

রাজা বৈদ্যনাথ রায় আদালতের বাইরে আসা মাত্র লোকে তার গায়ে ধূলা 
ছুঁড়তে লাগল। এছাড়া; রাধামোহন সরকার, এঁর সঙ্গে পরাণচাদ কালনায় একদল 
লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন; বসম্তলাল, রাজবাড়ীর কর্মচারী; মোহনলাল, রাজবাড়ীর 
হাতীশালার দারোগা; ভৈরবনাথ, পরাণটাদের শ্যালক-ভগ্মিপতি, নন্দলাল পরাণচাদের 
কুটুম্ব প্রভৃতি সকল সাক্ষীরই একই কথা “আসামী প্রতাপচাদ নহে।' 
আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী, 3711. 17/190125 14205 11778/707/"র ডাক্তার রবার্ট 
স্কট এর উক্তি-_ “আমি ১৮১৫ শ্রীঃ হইতে ১৮১৭ ত্রীঃ পর্য্যত্ত বর্ঘমানে ছিলাম, 
এই আসামী সেই প্রতাপটাদ। জেলখানায় গিয়া ইহার সব্রবাঙ্গের চিহ্ বিলক্ষণ করিয়া 
দেখিয়াছি, সকল চিহু মিলিয়াছে। ১৮১৭ খ্রীঃ ইহার গালের ভিতর একখানি ঘা 
হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘায়ের দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে।” 
তারপর তিনি নিজের সম্বন্ধে ও অন্য দু'একটি ঘটনার কথা আসামীকে জিজ্ঞাসা 
করেন। “আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিল, “একটি পিস্তল লইয়া পথে 
পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইতে ।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে 
কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিল, “বুলার সাহেব রঘুবাবুকে 
করেছে প্রাঠাইয়াছিলেন। রঘ্ুবাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তার দেহ চিরে 
বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ সকল কথাই সত্য।” 
*জন রিডলি- ইনি আসামী পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী। তিনি বললেন, “আমি প্রতাপাদকে 
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চিনিতাম। আমি ১৮১৫ শ্রীঃ হইতে ১৮১৭ শ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ঘমানে ছিলাম। ......আমি 
ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে 
সকল কথার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট 
কখন কিছু আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, “একবার একটি 
সোনার ঘড়ি বিত্রয় করিয়াছিলে।” আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর 
সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিন্সাল্‌ সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল? 
তাহাতে আসামী বলেন, “রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ 
পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভগ্তান হয়।' এ সকল প্রকৃত তথ্য।” 
*মিসেস হেরিয়াট কিটিং__ আসামীকে দেখে বললেন, “আমি প্রতাপচাদকে 
চিনিতাম, আসামী সেই প্রতাপচাদ। নিশ্ম়্ ই আমার বয়স তখন ষোল বৎসর, তখন 
আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।” 
*সাক্দী মিসেস সফিয়া কেন বললেন, “আমি প্রতাপটাদকে ভালরূপে জানিতাম, 
আসামী নিশ্মই প্রতাপটাদ। 
*চন্দননগর বাসিন্দা জাতিতে ফরাসী ফ্রানসুয়া সুলিমান বললেন, “আমি প্রতাপচাদকে 
চিনি, আমি সব্র্বদাই টুঁচুড়া যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাদকে দেখিয়াছি। একবার 
নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট আট দশবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। 
এই আসামী সেই প্রতাপটাদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে 
পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।” 
*ডাক্তার জুলিয়ান নাইটার্ড। ফরাসডাঙ্গায় চেন্দননগরের অংশ) ফরাসী ভাষায় 
জবানবন্দী দিলেন £_“আমার বয়স ৭৯ বসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। 
এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দঘমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইহাকে আমরা 
ছোটরাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আসামী 
আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন।” 

আর একজন বিদেশী, আসামী পক্ষের সাক্ষী, ডেভিড হেয়ার সাহেব, তিনি 
স্কটল্যাণ্ডের লোক; তার জোবানবন্দী এখানে উদ্ধতি করা হলো। $-- 

“আমি রাজা প্রতাপটাদকে চিনিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি 
১৮১৮ খ্রীঃ ছয় সাতবার আমার সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে 
এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। পার্ষের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি 
দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্থ আসামীকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দীড় করাইয়া 
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দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষত 
ছবির বাম দিকে আসামীকে দীড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিন্ 
ঠোটের নীচে যে গর্তের মত আছে তাহাও মিলে। ..........; আসামী ঠিক প্রতাপের 
মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই 
সময় দুই এক বিষয়ে কথাবার্তী হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে 
স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপটাদের সহিত আলাপ 
করিতে যাই, .............. তাহা স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, “তুমি 
সেইদিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটি দূরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা 
খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি।'_ এ 
সকল কথা প্রকৃত। দূরবীন প্রায় ৪০ ইঞ্চিলম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। 
আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপটাদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটি 
গ্রামে একটি নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়াছিলাম, ইহার মুখের ওপরভাগ 
দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল 
বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, তাহার পর ওগিলবির মোকর্দমায় ইহাকে আমি 
সুণ্রীমকোর্টে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই 'হহাকে প্রতাপঠাদ বলিয়া আমার বোধ 
হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিট সাহেবকে বলি। আমি অনেকদিন 
জনরব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।”” 

এ ছাড়া, জন মাশলি, ফ্রেডারিক থিয়ার্শ প্রমুখ বিদেশী সাক্ষীরা সুস্পষ্ট ভাবে 
করা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতি করা হলো।_ 
হাজি আবু তালেব। ইনি টুচুড়ায় বসবাসকারী একজন মোগল, সওয়াল মতে 
বললেন, “আমি শ্রতাপটাদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন 
চিকিৎসাশান্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপটাদকে বিলক্ষণ চিনিতাম।.........এই আসামী 
সেই রাজা । আমি পূর্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই 
দাগ দেখিয়াছি।” 

*গোলকচন্দ্র ঘোষ। সালিখা নিবাসী। ইনি প্রতাপঠাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি 
বললেন, “আমি কিছুদিনের জন্য ছোটরাজাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম। তাহাকে 
অনেকবার দেখিয়াছি, তাহাকে আমি চিনি, এই আসামী ছোট মহারাজ।” 
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*গৌোপীমোহন পরামাণিক। ইনি বললেন, “আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স 
৮৬ বছর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের 
মধ্যে আমি কেবল মহারাজা প্রতাপটাদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্ঘমানে প্রথম 
ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। আমি মিষ্টি 
লইয়া ইহাকে খাইতে দিয়াছিলাম। পূর্বে শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজা মরেন নাই, 
*রামধন বাগ্দীর জোবানবন্দী। “আমি পলতার ঘাটমাঝি। এই আসামী মহারাজকে 
চিনি ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভাউলের মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা 
ছিল। সেইখানে মহারাজা মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একদিন কি এক রাত স্খোনে 
থাকিতেন ইহা আমি দেখিয়াছি।” 

*আগা আব্বাস। ইনি একজন বলিষ্ঠ মোগল। বডিগার্ড স্বরূপ রাজবাটীতে থাকতেন। 
আগা আব্বাস আলি সর্বদা প্রতাপের সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াতেন। তিনি বললেন, 
“এই আসামী রাজা প্রতাপটাদ। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।” 

*আমীর উদ্দিন আমেদ। ইনি টুচুড়া নিবাসী। তিনি বললেন, “আমি প্রতাপটাদকে 
চিনিতাম।.......... ছুঁচুড়ায় আসিলেই আমি দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই 
প্রতাপচাদ।” 

*রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। ইনি বিষুপুরের রাজা; সাক্ষ্য দিলেন, “আমার পিতার 
নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ুণপুর। তেজচাদ বাহাদুরের সহিত আমার 
বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্ধমানে সব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়া দুই মাস 
করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাদ। পৃর্রে 
আমি প্রতাপের পলায়ন বার্তা শুনিয়াছিলাম। সাত-আট বৎসর হইল, লাহোর নিবাসী 
আমার একজন পাঠান দ্বারবান স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 
“আমি পূর্ব্বে রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপটাদকে এক হাতীতে 
চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।” আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার ৰাটীতে 
গিয়াছিল। আমি যত্বপৃবর্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেইজন্য বাঁকুড়ার 
মেজেক্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।” 
*রাজা জয়সিংহ। ইনি জামকুড়ি নিবাসী । এজেহার দিলেন, “আমি বিষুণপুরের 
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*হাকিম আলিউল্লা বলিলেন, “ আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচীদ। পূর্বে ইহার 
চিকিৎসা আমি করিয়াছি।” 
*কুপ্জীবিহারী ঘোষ । ইনি রাজবাটীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি বললেন, “আমি 
আসামীকে চিনি। আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপটাদ, ইনি যখন প্রথম 
গ্োলাপবাগে আসেন. আমি উহাকে চিনিয়াছিলাম এবং পরাণবাবুর পুত্র তারাাদকে 
বলিয়াছিলাম। সেইজন্য আমার রাজবাটীর চাকুরি যায়।”” 
পিটার এমার সাহেব, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গ্রোলাম হোসেন, আগা ইম্পাহানী 

ও স্বরপচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে আসামীর পক্ষে জোবানবন্দী দিলেন। 
প্রতাপঠাদের মাতুল একদিন এসেছিলেন কিন্তু জজ সাহেবের আপত্তি থাকায় তার 
জোবানবন্দী হয় নাই। অবশ্য তার পিসি তোতাকুমারী ও দুই স্ত্রী সমন পেয়েছিলেন 
কিন্তু সাক্ষী দেন নাই। 

মাতুলকে সাক্ষী দিতে না দেওয়ায় প্রতাপটাদ বিরক্তি প্রকাশ করলে উকিল 
সাহেব বললেন, “সোনাক্ত সম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দমার পক্ষে 
তাহাই যথেষ্ট।................. আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী 
আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচীদ কি 
না, এ কথার বিচার দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখ।'নে হইবে না। এখানে সে বিচার 
হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, 
আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিশ করিতে হইবে ।...-”(জালপ্রতাপ”, পৃঃ- ৫১) 
জোবানবন্দী একপ্রকার শেষ হলো দায়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ হয়েছিল। 
প্রতাপটাদ ছাড়া অন্য ৬ জনের কোন প্রমাণাদি না থাকায় জজ সাহেব তাদের খালাস দেন। 

এখন উভয় পক্ষের সাক্ষীদের জোবানবন্দীর আলোচনা ক'রে জজ সাহেব 
আসামীর বিরুদ্ধে, অপরদিকে কাজী মন্তব্য করলেন, “ফরিয়াদীর সাক্ষ্য প্রমাণ এমন 
জোরাল নয় যাতে আসামীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।” সুতরাং বলা যেতে পারে, 
যেমন করে হোক প্রতাপটাদকে মৃত প্রতিপন্ন করা; এই হলো জজ সাহেবের মানসিকতা । 


প্রতাপটাদ প্রকৃতই কি মৃত ?___ প্রতাপচাদের মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য রাজবাটা 
থেকে রাধামোহন সরকার, বসস্তলালবাবু, ভৈরবধবাবু নন্দবাবু প্রভৃতি পনেরো জন 
ব্যক্তি একই রকম সাক্ষ্য দিলেন;_ তারা প্রত্যেকেই হুবহু একই কথা বলে গেলেন, 
“এদিকে প্রতাপষ্টাদ পালক্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাঁগিলেন। 


২০০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


দান করা হইলে পর তাহাকে অস্তর্জলি করা গেল। তাহার পা মোহনবাবু জলে 
ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপটাদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও 
চন্দন কাষ্টে প্রতাপের শবদাহ হয়।” €জালপ্রতাপ”, পৃঃ- ৫২)। বলা বাহুল্য সাক্ষীরা 
রাজবাটীর কর্মচারী ও পরাণটাদ বাবুর আত্মীয় কুটুন্ব। এই সাক্ষীদের জোবানবন্দী 
জজ সাহেব সম্পূর্ণ সত্য বলে গণ্য করেন। 

প্রতাপটাদ জজকে বললেন, “ পরাণের আত্মীয় কুটুন্বের কথায় নির্ভর করিয়া 
কেন আমার মাথা খাও! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুন্ব ব্যতীত কি আর 
কেহ ছিল না? প্রতাপের ও তো কুটুন্ব, আমলা, চাকর, সকলেই ছিল, কই তাহাদের 
একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।” (“জালপ্রতাপ", পৃঃ- ৫৩)। তিনি আরও বলেন 
বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু, আমার বয়স ১৬/১৭ তখন তিনি 
দুইবার আহারের সঙ্গে বিষ দেন। একবার তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার একটা 
ইদুরকে খাইতে দিই। ইঁদুরটি তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। শেষ অবধি আমার অন্ন 
আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসস্তলালবাবু আমার সর্বনাশ করিবার 
নিমিত্ত সহত্র ফাদ পাতিতেন, আমি তাহা কৌশলে উদ্ধার হইতাম ।” (“জাল প্রতাপ", পৃঃ" 
১২৪)। জজ, প্রতাপের কথায় কান না দিয়ে, রায়-এ লিখলেন ঃ- 

“1179 1010011919 15 01115 31170170931 09501101101 01 (119 10951117017 01 
11797901৮12 1169 09100511101) 01 1172 0/1011955 (0079911 117 17011771091) 1517780 11) 
1179 171510117, //10 1279 5//017)10095111/91)/ 19 1172 09811 2170 019/7218017 5110 
///10 219 001751519111 11) 11911 17911711901 119 91691704171 1029111001515, (11911 
19511177017)/ //01110 9101099/10 009. ০০0/110/05/6.” ('জালপ্রতাপ', পৃষ্ঠা- ৫২/৫৩)। 
হবে; তাই নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি, জাল রাজা, গোয়াড়ির 
কৃষ্ণলাল ব্রচ্ম চারী কি না প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের জোবানবন্দী নেওয়া ব্যবস্থা করেন। 


প্রতাপঠাদ কি গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল £-_ রাজা প্রতাপচাদকে কৃষ্ণলাল ব্রহ্ম চারী 
প্রতিপন্ন করায় জজ সাহেব বহু সাক্ষী যোগার করেছিলেন। যাঁরা সাক্ষী দিতে 
এসেছিলেন, তারা হলেন, যশোহরের ফকিরচাদ তেওয়ারী কেৃ্জলালের মামা), 
ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারী মোতুল পুত্র), মহেশ পণ্ডিত ,(বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামের 
অধিবাসী), রামাদ মিত্র বের্ঘমান কালেক্টরীর মুহুরী), রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ব্রৌষ্টান); 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২০১ 


প্রেমচাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলার ফৌজদারী নাজির); পাদরি ডিয়ার সাহেব 
(49৮০. 1/%. 4.1099/9) প্রভৃতি ২১ জন সাক্ষী ও গোয়ারির অন্যান্য সাক্ষী যারা 
ছিল তাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। সাক্ষীদের উক্তিতে প্রতাপটাদ যে “কৃষ্ণলাল 
রহ্দচারী' তা প্রমাণিত হয় নাই। 

“উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে, আসামী 
কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে 
তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।”” জালপ্রতাপ, পৃঃ ৬৪)। 

জজ সাহেব বুঝেছিলেন, জাল রাজা যে কৃষ্ণ লাল-_ এ কথা ভাল প্রমাণ হয় 
নাই; তা সত্বেও তিনি রায়ে লিখলেন যে, জালরাজা যে কৃষ্ণলাল তা একরকম 
প্রমাণ হয়েছে। তা ছাড়া তার অকাট্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই। ““ প্রতাপচাদের 
মৃত্যু ও তাহার শব দাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী 
কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।” (জালপ্রতাপ, পৃঃ- ৬৪)। “০01101- 
1110 011 (11911 (251117017195 | 021) 1101 9010 017০2 ০017010/51017 117711115 10115010915 
10910111615 511710151111)/ 95151019519 1) 91019100/1701919106 0% 9৮/091702 9/0/9 
///12912591 1193 10891) 90001090 1০ 11711092901 /.1091102 117 50101) 2 17191691 
02717101109 9১1090190 €0 21700117100 29105010119 09110151121101. 30178 0117)- 
11855, 28170111712)/ 109 00011, ৮/111 20300160179 1901121170/ 01 0912115 11101) 
০০০০18৪০৪12 191710969 0269. 801 01101/17751211085 ০০151098190, / 00/৫0/0017 
(17191010010 23 1091170 017 1179 ///019 59115780101 1615 610০1191011) 119 179117 
[00171 112 19//-09101091 19198011119 21109105017 1172 0101011705 11771119165 9219 
598/9181 095019109170125, 81101) | 9017111, 117 115 2/91/7791115 772802 100)/ (119 
//11795595 8/170 591//92515 10 1179 19115019153 109171110/ 111) /611510 £81. 101 
11781995015 ///0101) 11125 5627690 21009, 11210109915 (0 119, (115 10917111/ 15 
9512101151190 0)/ (0189129101/ 0000, 01 | 17727/ 59) 50110019111 911091109, 2/- 
(10001) 11 1719)/ 1701 109 3০0 52911520101 2170 0০9015122৪5 119 (951117011)/ 10 
11121391915 09911. 9011 1129 21191712116 10 17219 017 (1715 50101901. 48191 
1178 101095900101 17201010990 1178 02711) 2110 01917291101 01 1/22/81 /১9101910 
0০170111091, 16 //535, | 01711716117 110 //250/ 17001170911 011 11117 0 510// ৮//70 10179 
10115017791 192511/ 15. ৩০ 10170 25 1109 09211, ০0191021101), 8/70 11017-10917111)/ 


12117211), 25 18051011191 11711) 95121019518, 11/01/1019 10891 1181161 
01110 17710118111 00 119 ০259 120 11919118010 10102 11791 1179 10171501191 1 


/611510 1-21-1--72112501 0017 1৬0.3 01118 ০2719/709110/ 39106917191, 1838 
(জালপ্রতাপ”, পৃষ্ঠা- ৬৫)। 


কালনায় জমিয়তবস্ত ৪-_ পূর্বেই বলা হয়েছে, “এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টারীতে 
লওয়া হয় নাই।............. মং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, “কালনার জমিয়তবস্ত 
অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির 
আসাদ আলি আর দারোগা মহিন্ল্লা প্রধান সাক্ষী। তাহারা অনেক কথা বলিলেন।” 
(জালপ্রতাপ', পৃঃ- ৬৫)। সুতরাং দেখা যায় জজ ইচ্ছা মত রায় দিলেন যে, কালনার 
জমিয়তবস্ত প্রমাণ হয়েছে। 

এক্ষণে দেখা যাচ্ছে জজ সাহেব ও কাজী সাহেবের এক্যমত হতে না পারায় 
মামলাটি নিজামত আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নিজামত আদালতের রায়ে মৃত 
মহারাজা প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার করায় আসামী অলক শা ওরফে প্রতাপটাদ ওরফে 
কুষ্ণলাল ব্রহ্ম চারীর ১০০০/-€(এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয়মাস কারাদণ্ডের 
হুকুম হয়। এই রায়ের বিরূছে প্রতাপটাদ আগ্ীল করায় বিচার পতি ব্রাউন সাহেব 
(//91500017) এবং টকর সাহেব (0. 7710/51) একত্রে রায় দেন__ 16 ০০1 
11111911517721/ (1721 25 6119)/12/91010101711)/1)10100117090 118 10961010191 1101 
10 18 119 11591915151) /7101910, ()9)/ 021] 1701 117 0110119, 18091/8 2917/10911- 
(10175 01 29101011025110173 0011 11117 11110911111 17217792170 11119. +---101901 17017 
01091 08190 191. 41/ 1839. এই হুকুমই প্রতাপচাদের সর্বনাশের প্রধান কারণ 
হয়েছিল। এই আদেশ বলে প্রতাপষ্টদ- ওরফে কৃষ্ণলাল_ ওরফে অলক শা কোন 
নামেই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন না আর করলেও তা" গ্রাহ্য হবে 
না। প্রতাপটাদ, প্রিভিকাউন্সিলে আগীল করার জন্য জজ সাহেবদের কাছে অনুমতি 
প্রার্থনা করলে তা তারা অনুমতি দেন নাই। যাঁরা মামলা চালাবার জন্য টাকা কর্জ 
দিয়েছিলেন, তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সরকার যে কোন কৌশলে প্রতাপটাদকে 
জমিদারী থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন; অতঃপর আর কেহ তাকে টাকা দিলেন না। 
জেলেই তাঁকে যেতে হলো। 


বর্ধমান বরাজইতিবৃত্ত ২০৩ 


ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, মিথ্যা অপবাদে যাকে জেলখানার অন্ধকৃপে 
নিদারূণ কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে, যার আর্জি আদালত শুনতে চায় নাই, সেই 
কথাগুলি, যতগুলি সংগৃহীত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হল। 


জাল রাজার নিজ কথা ৪-_ প্রতাপাদের রাণীদের সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে, 
“লোকে যে যাহাই বলুক, আমরা শুনিয়াছি, যে রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির 
করিয়াছিলেন যে, “আসামীকে যদি বাস্তবিক আমরা ছোট মহারাজ বলিয়া চিনিতে 
পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া 
স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা 
বলিয়াছে। এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। 
সুতরাং আমর। স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব? এইজনা 
পরে রাজা যখন শুনলেন রাণীরা জোবানবন্দী দেবার দরখাস্ত করেছেন, তখন 
প্রত পটাদের সন্দেহ হয়, তিনি শা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “কাহার দ্বারা এ দরখাস্থ 
আসিয়াছে এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে। এই সকল তদস্তু করা আবশ্যক। 
শা সাহেব তদন্ত করে জানিলেন যে পরাণবাবুর লোক এই দরখাজ আনিয়াছে- 
এবং পরাণবাবুর মোক্তারের বাসায় সে বাক্তি অবস্থিতি করিলতছে। জাল রাজ 
উকীলকে বলিলেন যে: “এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষী দিতে স্ম্মতি 
হইয়াছেন।” সে অনুরোধের অর্থ যে, তাহারা আমাকে সনাক্ত না করেন? কিন্তু কি 
জানি? স্ত্রীজাতি ! আমায় দেখিয়া ঘদি তাহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে 
তাহাদের পথে দীড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, 
আবার তাহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। 
আমি তাহাদের সাক্ষ্য চাহি না।” কিন্তু জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন; তিনি বিবেচনা 
করিলেন ঘে; আসামী নিশ্য়ই জাল, তাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা 
বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।” 
হুগলীর কাজি, জাল প্রতাপষাদৈর কাছে তাঁর চোদ্দ বছর অজ্ঞাত বাসের সময় 
তিনি কোথায় কোথায় ছিলেন জানতে 5।ইলে, পরের দিন তিনি কাজি সাহেবকে 
একখানি লিখিত তালিকা দেন।-_ 
“কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা হইয়। 
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ব্রহ্ম পুত্র নদে গিয়া তীর্থ ন্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে 
আদিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় একবছর থাকি। তাহার পর যৈস্তেম্বরী ও 
ব্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান 
হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, শ্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, 
পৃক্ষর, প্রভাস, বদ্রিকা শ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জুলামুখী পর্যটন করি। পঞ্জাবে গিয়া 
লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করি, শেষে কাশ্মীরে যাই। কাশ্মীরে ছয় বৎসর 
থাঁকি। কাশ্মীর হইতে আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে 
(কলিকাতা) যাই, তাহার পর বর্ঘমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে 
মনেকে চিনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। আমার একখানি ইয়াদাত্ত বহি ছিল। যে 
দিন যেখানে গিয়াছিলাম, সেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি তাহা সকলই ইয়াদাস্তে 
লিখিয়া রাখিয়াছি। এলিয়াট সাহেব বীকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন তখন 
পাইলাম না।” 

নন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামানা লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোষ্যপুত্র লইবার 
অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, এত সম্পত্তি আমি কি 
কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেকদিন 
লাম, আমার বাক রোধ হয় নাই। গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেকদিন কালনায় 
ছুলাম: যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পোষ্যপুত্রের অনুমতি 
'নযা যাইতাম না € অথবা একখানা দানপ্ত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার 
নসয ভ যথেছ্ট ছিল ৮ (জালপ্রতাপ”,পঃ- ৬৭/৬৮)। এই হলো প্রতাপচাদের স্ব-উক্তি। 


পসঙ্গ অন্য-_ এখানে অনা একটি প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৪ বছর অজ্ঞাতবাস সময়ে 
পঞ্জীবে অবস্থান কালে “পঞ্জাবকেশরী” রণজিৎ সিংহের সঙ্গে প্রতাপটাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্পক গড়ে ওঠে। বদ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নিবাসী কবি অন্পচন্দ্র দত্ত প্রণীত 
গরতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত" কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়. রণজিৎ সিংহ 
প্তাপটাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বিশেষ মৃন্ধ হন; তখন তিনি তার হাতে প্রেতাপচাদ) 
দেওয়ান সুদয়াল সিংহের কন্যা রজনকুমারীকে সমর্পণ করেন। ইহাই প্রতাপঠাদের 
তৃতীয় বিবাহ। এবং তাদের 'মুলুকচন্দ্র' নামে একটি সম্ভানও ছিল। 
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জগজনে জানাই ভজন 

বিলম্বের কার্য্য নাই অবিলম্ধে চল যাই 
তার ঠাই হইলো ভাজন।। 

লইয়া কুমারী সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ নানা রঙ্গে 
নানা উপহার ভারে ভার। 

শুভযাত্রা শুভক্ষণ গত মাত্র দরশন 
ঘ্চিল মনের অন্ধকার ।। 

কুমারীরে করে ধরি রামে সমর্পণ করি 
দেওয়ানের প্রেয়সী চতুরা 

বলেন লক্ষী সঁপিলাম মনঃ প্রাণ সাধিলাম 
ধনুর্ভঙগ মিথিলার ধারা ।।” 


পাঞ্জাবে কিছুকাল বসবাসের পর তিনি দিলীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে গয়া, কাশী, নেপাল, বিরাট ও মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তররাঢের 
পথে শ্রীখণ্ড গ্রামে তার আগমন ঘটে। এই সময় গয়ায় অবস্থান কালে তার প্রথমা 
স্ত্রী প্যারীকুমারীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হ্য়। বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করা 
হলো।-- 

প্যারীকুমারীর সঙ্গে গয়ায় প্রতাপের সাক্ষাৎ-_ 


“ প্রতাপচন্দ্র বিরহে প্যারীকুমারী ব্যাকুল। 
গয়ীভূম যাব বলি করিলেন তৃল।। 
ঙঃ চে ও চি চি এ ১ সঃ রং 
মনেতে বাসনা রূপ কবি দরশন। 
শিবিকা সোয়ারি হয়ে করিলেন গমন।। 
ফা কা ফা ঙঃ ঞং ্া ঙঃ ০ ও 
প্যারীকুমারী পথে চলেন যখন। 
স্বরপাঙ্গ ছদ্মবেশী পথেতে মিলন।। 
কেশ বেশ মাথা ভুষ রাকা চন্দ্রমুখ। 
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হেরি রূপ চমৎকার দূরে মনোদুখ।। 
অষ্রহাসি মৃদূভাষী ক্ষণেতে মগন। 
প্রতাপে প্রতপ্ত (?) নাস্তি মুখে উচ্চারণ ।। 
বার বার বাক্যে সার শুনি সিমভ্তিনী। 
কি করি ব্যবস্থা মনেতে অনুমানি।। 
বুধগণের বিধিবাক্য মনে এঁক্য করি। 
ফল্গু নদী তীরে বসি প্যারীকুমারী।। 
প্রতাপটাদ জীবিতমান পিগু দিতে নাই। 
গয়াভূমে এই কথ সবারে জানাই।। 
পিগুদান না করিয়া রাণী ফিরে যান। 
গয়াভূমে একথার লোকে করে গান। ৷ 
পুনঃ আসি প্রতাপচাদ সন্ম্যাসীর বেশ। 
কহিতেছেন বিবরণ বচন শ্লেষ।। 
চতুদ্দশি বর্ষ গতে স্বদেশে, গমন। 
হইলে দুষ্ট দলন হইবে মিলন।। 
ইঙ্গিতে আশ্রক্তা হয়েন প্যারীকুমারী। 
কহিলেন ইচ্ছা যেবা কর বনচারী।। 
তৰ মনোবাঞ্কী যে বা অন্যথা কি হয়। 
এত কহি স্ব প্রদেশে গমন নিশ্চ্। 
বর্ধমান প্রবেশেন প্যারীকুমারী। 
গয়ার বৃত্তাত্ত কহেন করিয়া চাতুরী।। 
না করেন পিগুদান অনেকে জানিল। 
সুস্পষ্ট হইয়া কথা অস্পষ্ট রহিল।। 


প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা গেল। এক্ষণে আসা যাক শেষ বিচারের পাতায়। 
মানুষের সৃষ্ট আইনে তিনি জেল-হাজত বাসের পর বর্ধমানে ফিরে আসার দ্বার তার 
কাছে চিররূদ্ধ। কলকাতায় চাপাতলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তারপর 
কলুটোলায় গোবিন্দ পরামাণিকের বাড়ীতে দু*-তিন মাস ছিলেন। তারপর তিনি 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২০৭ 


শ্যামপুকুর পল্লীতে আসেন। সেখানে কিছুদিন বসবাস করেন। সেই সময় লাহোরে 
ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের বিবাদ শুরু হয়। শিখদের সঙ্গে এই যুদ্ধে, ইংরেজদের 
ধারণা, প্রতাপচাদ শিখদের সঙ্গে জড়িত। শ্রতাপটাদ ইংরেজদের গতিবিধি বুঝে, 
চন্দননগরের বড়াইচশ্তুতলায় ফরাসীদের আশ্রয়ে এসে কয়েক বছর থাকেন। পরে, 
শ্রীরামপুরে সন্যাস-জীবন যাপন করে সাত বছর অবস্থান করেন। এখানে তার বনু 
শিষ্য-শিষ্যা হয়েছিল। তিনি প্রত্যহ ইংরাজী, বাংলা সংবাদপত্র পড়তেন। সেইসময় 
শিক্ষিত ব্যক্তি যারা থাকতেন, তাদের ফরাসী রাজনীতি, রুশদেশীয় রাজনীতি 
পরিক্কাররূপে বুঝিয়ে দিতেন। অনেকে বলতেন, “12010109977 100111051এ 
“সাধুবাবার' বিশেষ অধিকার আছে।”” বেদান্ত শান্ত্রেও তার যথেষ্ট পাণ্তিত্য ছিল। 
দু'-একজন অধ্যাপকও তার নিকট বেদান্তের কথা শুনতে আসতেন। মৃত্যুর আট- 
দশ মাস পূর্বে, ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলকাতার উত্তরে বরাহনগরে চলে 
আসেন। এই সময় তার শোচনীয় পরিণতি উপস্থিত হয়; একদিকে তার অর্থকষ্ট 
অপর দিকে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি মাত্র দু'-চারজন সঙ্গী সহ 
“ময়রাডাঙ্গা' পল্লীতে উঠে আসেন। এখানেই ১৯শে তার জীবন দীপ নিভে যায়। 
তার জন্য চোখের এক বিন্দু অশ্রতপাতের কেহ ছিল না। সঙ্গমরায় এর শেষ কুলদীপ 
গঙ্গায় চিরতরে ভেসে গেল। 


পদকর্তা প্রতাপচাদ ৪__ মহারাজ প্রতাপটাদ ছিলেন সাধক কমলাকান্তের শিষ্য। 
ভাগ্য বিডন্বনায় তিনি রাজ্যহারা হয়ে, কখনও সাধুসম্ভদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন 
আবার নিরাশ্রয় হয়ে অন্যের আশ্রয়ে সাময়িক ভাবে দিন কাটাতে হয়েছে, শেষে 
কারাজীবনেও তাকে থাকতে হয়েছে। কারাবাসের পর “সত্যনাথ' নামে সন্াস জীবন 
যাপন ক'রে ধর্মচর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটিয়েছেন। 

সাধক কমলাকান্তের শিষ্য হিসাবে প্রতাপচাদের অন্তরে ভক্তিধারা প্রবাহিনী 
ছিল। তিনি যতদিন বর্থমান রাজভবনে ছিলেন, ততদিন তিনি সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনা 
ও প্রজানুরঞ্জন করেও ভক্তি গীতি রচনা করতেন। কিন্তু তার সমগ্র পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ, 
রাজবাড়ীতে পাওয়া যায় নাইঃ হয়তো সংরক্ষণের চেষ্টাও হয় নাই। ডঃ আবদুস 
সামাদ রচিত “বর্ঘমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য” গ্রন্থে দেখা যায় ডঃ সামাদ, 
প্রতাপটাদের রচিত দু'টি ভক্তি-গীতি উদ্বার করেছেন। সেই দুটি এখানে উদ্ৃতি 
করা হলো।-_ 


২০৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


একটি শ্যামাসঙ্গীত বিষয়ক-_ 
আর কারে ডাকবো মাগো, 
ছাওয়াল কেবল মা'কে ডাকে। 
আমি আমন ছেলে নই মা তোমার, 
ডাকবো মাগো যাকে তাকে। 
শিশু যে মা বই বলেনা, 
মা বই তো শিশু জানে না, 
মা ছাড়া কভু থাকে না, 
আমি থাকবো দেখে কাকে।। 
মা যদি সম্ভানে মারে 
শিশু কাদে “মা-মা” করে, 
ঠেলে দিলে গলা ধরে, কাদে মা যত বকে। 
জগত জননী হও.পুত্র-ভার মাগো লও 
মাগো আবদার সও, 
তাইতে তনয় তোমায় ডাকে ।। 


ঞ সা 


দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে অধ্যাত্মগীতি__ 


তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মন এ জগতে। 
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে। 
পদ নাহি বাঞ্ছী করে অন্য স্থানে যাইতে 

কর নাহি স্পৃহা করে তব দ্রব্য ব্যতীতে। 
কর্ণ নাহি বাঞ্তা করে অন্য কথা শুনিতে। 
রসনা বাসনা করে তব গুণ গাইতে। 
জ্দয় চাহে তোমারে প্রেম আলিঙ্গণ দিতে 
নয়ন চাহে সতত তব মুখ দেখিতে । 


অতঃপর মহারাজা প্রতাপটাদ পর্ব এখানেই সমাপ্ত। 
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২০৯ 


(১৮৩২-১৮৭৯) 


মহারাজ তেজটাদের পরলোক গমনের পর “মহ্তাবচাদ বাহাদুর বিপুল ধনরাশিপূর্ণ 
ধনাগার ও সুবিশাল সমৃদ্ধশালী বর্ধমান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। মহারাণী কমলকুমারী 
ও তদীয় ভ্রাতা পরাণটাদ বাবু গবর্ণমেন্ট হইতে নাবালক মহারাজার অভিভাবক ও বর্ধমান 
রাজ্যের অছি হইলেন।”” (রাজবংশানুচরিত- পৃঃ ১৪৫)। এই সময় মহারাজ মহতাব্টাদের 
বয়স ছিল মাত্র ১২.বছর। এতদিনে পরাণটাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। 

মহারাজ তেজচাদের একমাত্র পুত্র ছিলেন প্রতাপচাদ। অবশ্য মহারাজের ৭ম 
মহারাণী উজ্জ্বলকুমারী একটি “মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন (রোজবংশানুচরিত-পৃঃ ১২৬1) 
৬ষ্ঠ মহারাণী নানকীকুমারীর গর্ভজাত সন্তান প্রতাপটাদ ছাড়া আর কোন মহারাণীরই সম্ভানাদি 
ছিল না। কাজেই প্রতাপচাদকে কোনপ্রকারে সরাতে পারলে ঘে কোন উপায়ে এই বিশাল 
সম্পত্তি পরাণটাদ কাপুর নিজ অধিকারে আনবেন। পরাণচাদ তখন দেওয়ান। 

১৮২০ শ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর পরাণচাদ কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র “চুনিলাল” জন্মগ্রহণ 
করলে প্রতাপচাদকে খবর দেওয়া হয়। প্রতাপচাদ তাকে দেখতে এসে উপস্থিত বয়স্য নন্দলাল 
বাবু, বসভ্তলালবাবু ও ভৈরবলাল বাবুদের বলেছিলেন, “পরাণটাদের এই পুত্রটি অষ্টম 
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ..... এই বর্ধমানের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। অনার কাল 
পূর্ণ হইয়াছে, শীঘ্রই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে৷” সত্যই তিনি এক বছর 
পরে ১৮২১ শ্তরীঃ রাত্রির অন্ধকারে সুকৌশলে অন্তহিত হন। তা না হলে চক্রাস্তকারীদের 
হাতে নিহত হতেন। এক্ষণে তেজটাদের আর কোন বংশধর থাকলো না। প্রকারান্তরে 
কমলকুমারী ও পরাণচীদ চুনিলালকেই দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তেজচাদকে বলা 
হয়।অনোন্যপায় তেজচাদ ১৮২৭ খ্রীঃ ১১ই ফ্রেব্রুয়ারী ১২৩৩ সালের ১লা ফান্গুন তারিখে) 
৭ বছর বয়স্ক চুনিলালকে দত্তক গ্রহণ করেন। তার এক সপ্তাহ পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
তার ১১ বছর বয়স্ক কন্যা বসস্তকুমারীর মহারাজ তেজচাদের সঙ্গে বিবাহ দেন। ১৮৩২ 
সত্রীঃ মহারাজ তেজটাদ পরলোক গমন করেন। এই চুনিলাল কাপুরই মহারাজাধিরাজ 
“মহতাব্চঠাদ' নামে খ্যাত। 

তৎকালীন নিয়মানুসারে সিংহাসনে আরোহণ করলেই রাজা হওয়া যায় না, 


২১০ বর্ধমান রাজই 


সংবাদ দেন এবং তার কমিশনার সাহেব মাধ্যমে মহতাব্‌ টাদের জন্য “মহারাজাধিরাজ' 
উপাধি ও খেলাত প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। তদুত্তরে প্রথম চিঠিতে উইলিয়ম 
বেণ্টিক্ক জানান-- বোংলা প্রতিলিপি) প্রদত্ত হলো £ 

শ্রীমতী কমলকুমারী 

| সমীপে। 

মদীয় বন্ধু, 
১২৩৯ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে আপনার মাননীয় পরলোকগত পতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের 
শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ, ১৮৩২খ্‌ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাপ্ত হইয়া, যৎপরোনাত্তি দুঃখিত হইলাম। 
বিধাতার অখণুনীয় লিপি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত নহে, ইহা অবশ্যই আপনি বিশেষভাবে অবগত 
আছেন বলিয়াই, আমি ঈদৃশী শোকাবস্থাতেও আপনাকে শোক পরিহার করতঃ অন্যান্য রাজপরিবারবর্গকে 
প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। 

আপনাকে সান্ত্রনাসূচক খেলাত প্রদান করিবার জন্য, গত ৭ই তারিখে আপনার মোক্তার আমাকে 
আপনার অভিপ্রায় অবগত করায়, এবং আমাদ্ারা আপনার বাসনা পুর্ণ হওয়া অতীব আনন্দ দায়ক বলিয়া, 
মথুরানাথ মলিকের সহিত আপনার সান্ত্রনাসূচক খেলাত প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল। 


ফোর্ট উইলিয়ম আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 
২২শে আগষ্ট, ১৮৩৩। ডব্লিউ বেন্টিঙ্ক 
গবর্ণর জেনারেল। 
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| 191772511, 
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22/80/0459 1833 090/91170। ০9179191 
দ্বিতীয় পত্র কমিশনার সাহেব মারফৎ প্রদত্ত পত্রের উত্তর ৫__ 
“বর্ধমানের শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী 
সমীপে। 
মদীয় বন্ধ, 


অস্থায়ী কমিসনার মিঃ মুলেট সাহেবদ্বারা আপনার প্রেরিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলাম। আমাদারা 
আমার বন্ধুবর্গের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রিয় কার্্য সাধিত হইলে, আমি প্রকৃতই আনন্দানুভব করিয়া থাকি। আপনার 
অনুরোধ অনুসারে আপনার দত্তক পুত্রকে উপাধি ও খেলাত প্রদানে সম্মানিত করিতে, আমি অনুমোদন 
করিতেছি। 

তদনুসারে আমি মহতাব্টাদকে “মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছি। খেলাত প্রস্তুত 
হইলেই আপনার নিকট প্রেরিত হইবে এব অস্থায়ী কমিসনার সাহেবকে আপনার দত্তক পুত্রের স।হত সাক্ষাৎ 
করতঃ উহা প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। 


ফোর্ট উইলিয়ম, আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 
৩০শে আগস্ট, ১৮৩৩। ডব্লিউ বেচ্টিঙ্ক 
গবর্ণর জেনারেল। 
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একদিকে মহারাণী কমলকুমারী, গভর্ণর জেনারেলের নিকট হঠে মহতাব্টাদের জন্য 
“মহারাজাধিরাজ' হিসাবে স্বীকৃতি আদায় এবং অপরদিকে বালক রাজার শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করতে থাকেন। তখন মহারাজ তেজটাদ বাহাদুরের সময়কার মোক্তার হরিনাথ-এর মৃত্যু 
হলে মহারাণী মথুরানাথ মল্লিককে মোক্তার (প্রতিনিধি) হিসাবে নিয়োগ করার জন্য 
গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ডবলিউ. এইচ. মেকনটন সাহেবকে অনুরোধ জানালে তিনি তা 
মঞ্জুর করেন। 
যাইহোক মহতাব্টাদ অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেন ও সুখ্যাতি পান বলে, চার্লস এডওয়ার্ড ট্রিবিলিয়ান সাহেব ও রেভারেণ্ড ডেলবি 
মহাশয়ের মা কতকগুলি ইংরাজী বই তাকে পুরস্কার দেন। ইতিমধ্যে মহতাবটাদ তৎকালীন 
ভারত গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে উপাধি ও খেলাত পান। রাজবংশানুচরিতে যেমন লিখিত 
আছে-“১৮৩৩ খুঃ ১৪ই অক্টোবর মহারাজা মহতাব্চাদ বাহাদুর ভারতবর্ষের মহামান্য 
সনন্দ ও নিম্নলিখিত খেলাত প্রাপ্ত হয়েন। 
জামা টি 
নিমা আত্তিন - 
পাগড়ি - 
বদি 
গোসওয়ারী -- 
কোমড় বন্দ -- 
শির পেঁচ - 
_-- 8৫০ 


মূল্য 
এ সঙ্গে মহারাণী কমলকুমারীও উক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে নিম্নলিখিত 
বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২১৩ 


মতির মালা _- ১ছড়া _ ১৮০০. 
শিরর্পেচ ও তেগা ১৫০০. 
৩৩০০ 


২৮ 8৮ ২৮ হি ৮ হই 


খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


শাল ১ জোড়া সি ১১০০, 
ঢাকাই মলমল -_ ৪২. 
গুলবদন ১খান -- ৮. 

১১৫০. 


মহারাজা মহ্তাব্টাদের প্রথম সনদ ও খেলাত এই। সেই সঙ্গে কমলকুমারীরও প্রথম খেলাত 
ইহাই। 
মহ্তাব্টাদ ১২ বছর বয়সে যখন জমিদারীর মালিক হন তখন জমিদারীর অবস্থা শোচনীয়। 
তার নাবালক অবস্থায় পরাণচাদ জমিদারী দেখাশুনা করা কালীন 'প্রতাপটাদ' সংক্রান্ত 
মামলায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। উদ্দেশ্যই ছিল প্রতাপষ্টাদকে নকল প্রতিপন্ন করা এবং তার 
জন্য প্রভূত অর্থ খরচ করে যাতে তাকে জমিদারী থেকে লুপ্ত করা যায়; যে জন্য রাজস্ব জমা 
দিতে না পারায় জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রীর ব্যবস্থা করেন। শেষে সমগ্র জমিদারীকে 
“কোট অব্‌ ওয়ার্ডস'-এর অধীন রেখে একজন কমিশনার নিয়োগ করে বর্ধমান পাঠান। 
এখন পর্যস্ত মহারাজাধিরাজ মহতাক্টাদ প্রাপ্ত বয়স্ক নন, সেইজন্য রাজ্যভার 
তিনি গ্রহণ করতে পারেন নাই। তার সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনের কথা আলোচিত 


হচ্ছে। 
পারিবারিক জীবন ঃ__ রাজবংশানুচরিত পঃ ১৫১-তে লিপিবদ্ধ আছে, “১৮২৯ খুঃ 
২৮শে ফেব্রুয়ারী সন ১২৩৫ সালের ৮ই ফাল্গুন তারিখে পঞ্জাব প্রদেশস্থ সরহিন্দ নিবাসী 
জওলানাথ কপুরের পুত্র প্যারালাল কপূরের কন্যা নয়নকুমারীর সহিত মহারাজা মহতাৰ্‌ 
চন্দ্‌ বাহাদুরের প্রথম বিবাহ হয়।” তবে রাজবংশানুচরিতে পৃঃ ১৫১-তে তার জন্ম তারিখ 
ইত্যাদি বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা যায়। “১৮২২ খুঃ ১০ মার্চ সন ১২২৮ সাল ২৯ শে 
ফাল্গুন তারিখে মহারাণী নয়নকুমারী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪০ খৃঃ ২৭ শে জুন, সন 
১২৪৭ সালের ৪ঠা আঘাট তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়া ৭ দিবস মধ্যেই পরলোক 
গমন করেন।” সুতরাং উক্ত উদ্ধতাংশ থেকে প্রতীয়মান হয়, মহারাজ তেজচাদের 
জীবিতকালেই মাত্র ৯ বছর বয়সে, ৭ বছরের কন্যা পোত্রী) নয়ন কুমারীর বিবাহ হয় এবং 
১৮ বছর বয়সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব কারে ১৮৪০ শ্রীঃ ৪ জুলাই (২৭ জুন থেকে ৭ দিন 
মধ্যে) তারিখে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। এ কন্যাই শ্রীমতী ধনদেয়ীদেবী বিবিজী। 
পিতার স্সেহের দুলালী ধনদেয়ীদেবী পিতামহীর আদরযত্্ে প্রতিপালিতা হন। 

আদরের রাজনন্দিনী ধনদেয়ীদেবীর ৭ বছর বয়সে ১৮৪৭ স্তরীঃ ১লা এপ্রিল, সন 
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১২৫৩ সালের ২০ শে মা তারিখে পাটনা নিবাসী গঙ্গারাম মেহেরার পুত্র গোপীনাথ 
মেহেরার শুভ পরিণয় হয়। কিন্তু সুখ তার ভাগ্যে থাকে নাই, বিবাহের ৬ বছর পর ১৮৫৩ 
শ্রীঃ ১৩ জুলাই, সন ১২৬০ সালের ২৭ শে আষাঢ় গোপীনাথ মেহেরা পরলোক গমন 
করলে, ১৩ বছর বয়সের বিধবা ধনদেয়ীদেবী বর্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন। 

মহারাজাধিরাজ মহতাব্টাদ ২৪ বছর বয়সে ১৮৪৪ শ্রী ২৪ জুন, সন ১২৫১ 
সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে অযোধ্যার বেরুচ নিবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা 
নারায়ণকুমারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে নিবন্ধ হন। তখন নারায়ণকুমারীর বয়স ১১ বছর। 
১৮৩৩ খ্রীঃ ৫ই জুন নারায়ণকুমারীর জন্ম। 

অতঃপর কেদারনাথ নন্দে কন্যার বিবাহের পর সপরিবারে বর্ধমানেই বসবাস 
করতে থাকেন। কেদারনাথ নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ মহারাণী নারায়ণকুমারীর সর্বকনিষ্ঠ 
লালন-পালন করতেন। তিনি এ ছেলেটিকে ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে “দত্তক পুত্র 
হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন হতেই এ ছেলের নাম দেওয়া হয় লালা অবনীনাথ মেহেরা। 
ধনদেয়ী দেবীর পদবী “মেহেরা” সেইজন্য অবনীনাথেরও পদবী দেওয়া হয় “মেহেরা?। 
অবনীনাথ মেহেরা বড় হলে, জানকী প্রসাদ নন্দের অগ্রজ, বংশগোপাল নন্দের কন্যার সঙ্গে 
১২৯৮ সালের ২৯শে বৈশাখ তার বিবাহ হয়। এখন ধনদেয়ীদেবী কথঞ্চিৎ সুখে সংসার 
যাপন করেন। 

মহতাব্টাদ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার ৪ বছর পর ১৮৪৮ শ্বীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী, 
সন ১২৫৪ সালের ২৮শে মাঘ কমলকুমারী পরলোক গমন করেন। রাজবাড়ীর নিয়মানুযায়ী 
অস্থিকা কালনাতেই তার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারাজ মহতাব্টাদ মাতা কমলকুমারীকে 
ভয় ও ভক্তি করতেন, তার আদেশ উপদেশ সব সময়ই মেনে চলতেন। কলমকুমারী মিতব্যয়িনী 
ও গৃহকর্ম নিপুণা রমনী ছিলেন। তিনি ঘা মাসিক বৃত্তি পেতেন তা তিনি সম্পূর্ণ খরচ করতেন 
না, মৃত্যুকালে পুত্রের জন্য তিনি বিপুল অর্থ রেখে যান। সেই অর্থে শহরের মধ্যে এই 
সুবিশাল রাজভবন নির্মাণ করান বর্তমানে যা রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এখন আর সেই 
সৌন্দর্য মণ্ডিত রাজবাড়ী নাই, বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত হয়েছে। মহারাণী কমলকুমারীর সাধারণ 
গ্রাম্য পরিবারের মত পুরনো ঘা, পুরনো গুড়, পুরনো তেতুল সংগ্রহ করে রাখতেন। কারণ 
রাজবাড়ীর বৈদ্য-কবিরাজদের প্রয়োজনে দিতে পারতেন। এ সব উপকরণে ওঁষধ প্রস্তুত 
করে সাধারণের জন্যও ব্যবহার করতে পারতেন। 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত টি 


দীর্ঘদিন পরেও মহারাজ মহতাব্টাদের কোন পুত্র-সম্তানাদি না হওয়ায় তার মহিষী 
মহারাণী নারায়ণকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে (জানকী প্রসাদ নন্দের অগ্রজ) এর 
একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্ম প্রসাদ নন্দেকে ১৮৬৬ শ্রী ১৯শে মার্চ, সন ১২৭২ সালের ৭ই চৈত্র 
তিনি দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। দত্তকপুত্রের নাম হয় “আফ্তাব্ঠাদ মহতাব্‌,। দত্তক 
গ্রহণের পর সেইদিনই তিনি একখানি “উইল প্রস্তুত করেন। উক্ত “উইলে”র শেষে উল্লেখ 
আছে 
“অপরাপর রাজন্যবর্গের এবং আমার বংশানুগত নিয়মানুসারে মদীয় বংশে ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠ 
পৃত্রই স্থাবর অস্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি ও রাজউপাধি প্রাপ্ত হইবেন। অন্যান্য পূত্রগণ কেবল 
ভরণপৌষণের উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। জমিদারী কিম্বা অপর কোন সম্পত্তি 
কখনই বিভাগ হইবে না। কিন্তু পিতা বর্তমানে যদি অপ্ুত্রক অবস্থায় জোষ্ঠ পুত্রের লোকাস্তুর 
হয়, অথবা যাহাতে শাস্ত্রানুসারে জলপিগু প্রদানে অনধিকারী হয়, এরূপ কোন ব্যাধিগ্রস্ত 
হয়েন, তাহা হইলে তৎকনিষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তি ও রাজউপাধির অধিকারী হইবেন। 
অবশিষ্ট পৃত্রেরা যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি পাইবেন। পরস্ত আমার বংশে স্ত্রী কন্যা অথবা 
স্বসম্পকীয়া কোন স্ীলোক কিম্বা জ্ঞাতি বর্তমানে দৌহিত্র উত্তরাধিকারিত্ব সবে রাজাধিকার 
প্রাপ্ত হইবেন না।” (রাজবংশান্চরিত পূঃ ১৬৩) 

উইলের এই অংশ থেকে স্পষ্টীতঃ বোঝা যায়, মহারাজ মহতাব চাদ জোষ্ঠাধিকার 
নিয়মের পক্ষপাতি ছিলেন এবং বর্ধমান রাজবংশে বহুপূর্ব হাতিই 'জাষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রচলিত 
ছিল। 

এখানে উল্লেখা, মহারাজ প্রতাপচাদ অন্তরনিতি হলেও তার দুই মহিষী বর্ধমান 
রাজ অন্তঃপুররেহ থাকতেন প্রতাপটাদ অন্তর্ধান করার পর তার মহিষাদ্বয় মাত্র প্রতাপচাদের 
সম্পত্তিরই সত্বাধিকার পাওয়ার জনা আদালতে অভিযোগ করেছিলেন। জজ সাহেব 
প্রতাপচাদ মহিবীদের সপক্ষে রায় দেন। কমলকমাবী ও পরাণচাদ কাপরের প্ররোচনায় 
মহারাজ তেজচাদ উচ্চতম আদালতে (সুপ্রীম কোর্ট) আপীল করেছিলেন। উচ্চতম আদালতের 
রায় যে প্রতাপমহিষাদের সপক্ষে যাবে, বুঝতে পেরে “বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই মহারাজা 
পুত্রবধূদ্ধয়কে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দান করতঃ, তাহাদিগের প্রচুর পরিমাণ মাসিক বৃত্তি 
নির্ধারিত করিয়া দিয়া, মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লয়েন।” (রাজবংশানুচরিত পঃ 
১৩৮) তদ্বধি তারা বর্ধমান রাজবাটীতেই অবস্থান করে আসছেন। কমলকুমারী ও পরাণচাদ 
কপূর সদাচরণ না করলেও মহতাব্ঠাদ কখনও তাদের অসম্মান করেন নাই। তারা মহারাজ 
মহ্তাব্চাদকে যখন যা অন্রোধ করতেন তা তিনি যত্বু সহকারে প্রতিপালন করতেন। 


২১৬ বর্ধমান রাজইতিবত্ত 


ক্রন্দ প্রসাদ নন্দে)কে দত্তক গ্রহণ করেছেন। আফ্ৃতাব্টাদের জন্ম তারিখ জানতে পারা যায় 
নাই। এক্ষণে, ১৮৭৭ খ্রীঃ ১৪ জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নিবাসী লালা-লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার ৮ 
বছরের কন্যা বেনদেয়ীর সঙ্গে আফ্তাব্টাদের বিবাহ দেন। “বিবাহের পর হইতেই মহারাজা 
তদীয় নব বৈবাহিক শ্রীযুক্ত লালা লক্ষ্পীনারায়ণ খান্নাকে যথোপযুক্ত-মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত 
করিয়া দিয়া বদ্ধমানেই বাস করাইলেন। এইরূপে মহারাজা মহ্তাব্চন্দ বাহাদুর ও তদীয় 
কীর্তিমান পূর্ব পুরুষগণ, পশ্চিম প্রদেশীয় বহুতর ক্ষত্রিয়কে বৈবাহিক সূত্রে এতদ্দেশে আনয়ন 
করতঃ তাহাদের মাসিক বৃত্তি ও বাসোপযোগী আবাসবাটা প্রাদান করিয়া বর্ধমান ও তন্নিকট বর্তী 
স্থান সমূহে বাস করাইয়া গ্িয়াছেন। ..... ” (রাজ বংশানুচরিত পৃঃ ১৭৮) এখানে উল্লেখ্য, 
আফ্তাৰ্‌ টাদের সঙ্গে বেনদেয়ী দেবীর বিবাহ ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। তৎপূর্বে, বল: 
প্রয়োজন, আফ্তাব্টাদের ১২ বছর বয় ভ্রম কালে মহতাব্ঠাদ দিলীতে সন্ত্রান্ত পরিবারে 
পাত্রীর সন্ধান করছিলেন, কিন্তু বর্ধমান রাজপরিবার অধুনাগন্থী এবং এই পরিবারে কন্যা 
সম্প্রদান করলে কন্যার পিতাকে সমাজচাত হয়ে থাকতে হবে। কাজেই অনেকেই বর্ধমান 
বাজ পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি হন নাই। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্লীনারায়ণ খান্না নামে 
এক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি, বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য তার ৮ বছরের কন্যা বেনদেয়ী দেবাকে 
আফতাব্টাদের হস্তে সম্প্রদান করতে মনস্থ করেন। কিন্তু গোঁড়া ক্ষেত্রী মহল ব্যাপারটি 
গানতে পেরে বাধার সৃষ্টি করেন এবং তাদের পরামর্শে লক্ষ্ীনারায়ণ খান্নার স্ত্রী কোকাদেবা, 
কন্যাকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ খানা, মেয়েকে নিজের কাছে রাখার 
নয কোরে মামলা দায়ের করেন। তাতে কেবলমাত্র তিনি তার কন্যাকে নিজের কাছে 
বাখতে পারার অধিকার পান, স্ত্রীকে নন। কারণ-স্ত্রী কোকাদেবী স্ামীর বিকৃদ্ধে নান: অভিযোগ 
আানেন। অভিযোগের প্রধান কারণ ছিল, বর্ধমান রাজপরিবার অধুনাপন্থী এবং বিদেশী বিধর্মীয় 
সংস্পর্শী, সেই পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করলে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
লম্্লানারায়ণ খান্না পুনরায় মামলা করেন। কোট, কোকাদেবীর অভিযোগ নাকচ করে 
লম্্লীনারায়ণ খান্নার সপক্ষে রায় দেয়। তখন, দিল্লীতে কন্যার বিবাহের আয়োজন করলে 
বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কাষ লশ্ম্পীনারায়ণ খান্না আত্মীয় স্বজন সহ সপরিবারে অতি গে:পনে বর্ধমান 
চলে আসেন। মহতাব্‌ চাদ, তাদের জন্য পৃথক বাড়ীর বাবস্থা করেছিলেন. সেখানেই তারা 
ওঠেন। মহারাজ তাদের মাসিক খরচের জন্য প্রথমে ১০০ টাকা পরে ২০০ (দুইশত) টাকা 
করে বরাদ্দ করেন। অতঃপর মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর জন্য গৃহ নিম্মাণ করাইয়া দেন। 
অতঃপর আফৃতাব্টাদের সঙ্গে, লক্ষ্মীনারাষণ কন্যা বেনদেয়ী দেবীর বিবাহ হয়। (নগর 


বর্ধমান রাজইতিবস্ত ২১৭ 


বর্ধমানের দেবদেবী”, নীরদবরণ সরকার -_- পৃঃ ৭৭, ৭৮) 

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, মহারাজ মহতাব্টাদের একমাত্র কন্যা ধনদেয়ী দেবী 
নিঃসন্তান অবস্থায় মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হন। তিনি ঘে তারিখে অর্থাৎ সন ১২৯২ 
সালের ২ রা আষাঢ় তারিখে একটি দত্তক গ্রহণ করেন এবং সেই তারিখেই তিনি শ্রীশ্রী 
ধনেম্বরী দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

অতঃপর ধনদেয়ী দেবী সমস্ত সম্পত্তি অর্পণনামা দৃষ্টে দেবত্র করে দেন এবং 
রেজিস্টার্ড উইল বলে দত্তকপুত্র অবনীনাথ মেহেরা মালিক হন। ধনদেয়ীদেবী ব্যক্তিগতভাবে 
একটি ট্রাষ্ট কমিটি গঠন করেন এবং এ ট্রাস্ট কমিটি “শ্রী শ্রী ধনেশ্বরী দেবী ট্রাষ্ট কমিটি” 
নামে পরিচিত। এ উইলে আরও উল্লেখ আছে, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি থাকবেন তিনিই 
হবেন এ ট্রান্ট কমিটির ম্যানেজিং সেবাইত। 

উইলের সর্ত অনুসারে অবনীনাথ মেহেরার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্রের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ মেহেরা ম্যানেজিং সেবাইত নিযুক্ত হন এবং দেব সেবার কাজ পরিচালনা 
করেন। বর্তমানে “শ্রী শ্রী ধনেশ্বরী দেবী ট্রাই কমিটি””র ম্যানেজিং সেবাইত হিসাবে শ্রী 
অমরনাথ মেহেরা নিযুক্ত আছেন। (নগর বর্ধমানের দেবদেবী--নীরদবরণ সরকার, পৃঃ ৯১) 

১৮৩৯ খ্রীঃ এখন মহারাজ মহ্তাক্টাদ সাবালক । তিনি সন ১২৪৬ সালের (১৮৩৯ 
শ্রীঃ) ২রা চৈত্র তারিখে কোলকাতায় তদানিস্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর বাহাদুর তাকে নিন্গলিখিত খেলাত প্রদান করেন_ 


তেগা শির - ১ বছি - ১ 
গীসওয়ারা -- ১ ছাতা সা ১ 
কলগা - ১ 'আড়ানী উরি ৭ 
মতির মালা - ১ হ্ত্তী - ১ 
পাগডি -- ১ হাওদা -- ১ 
জামা পা ১ ঘোড়া - ১ 
নিমা আস্তিন - ১ ঢাল - ১ 
কোমড় বন্দ - ১ তলওয়ার . ১ 
ঝালরদার পালকী -- ১ ১৭ দফা 


মহ্তাব্চাদের রাজ্যভার গ্রহণ __- মহারাজ মহতাব্চাদ সাবালক হলেও পরাণচাদ 
পর্বের মতই রাজকাজ দেখাশুনা ও পরিচালনা করতেন। মহারাজ ২৪ বছর বয়সে ১৮৪৪ 
খীষ্টান্দে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজকার্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। 


২১৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 
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মহারাজা মহাতাবটাদের বিধবা কন্যা ধনদেয়ী দেবী 


ভারত গভর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহতাব্চাদ ফোর্ট 
উইলিয়ম দুর্গের তোপখানা থেকে ৬ পাউণ্ডের ১০ টি কামান ক্রয় করে নিয়ে আসেন। 
মহারাজ মহতাক্টাদ যে সময় রাজসিংহাসনে আসীন, সেই সময় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন। 
তদানিস্তনকালে যে সব জমিদার সাফল্যের চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন তারা সকলেই 
ইংরেজদের অনুগত ছিলেন। মহারাজ মহ্তাব্চাদ তার ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন 
সময়ে ইংরাজদের সহযোগিতা করেছিলেন। 

১৮৫৫ শ্রীঃ সীওতাল বিদ্রোহের সময় মহারাজ মহ্তাৰ্টাদ ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে 
প্রদানএর জন্য ৯ জন অশ্বারোহী সওয়ার নিযুক্ত করেছিলেন। তারা বর্ধমান থেকে বীরভূম, 
বীরভূম থেকে কাটোয়া, এখান হতে বহরমপুরের সংবাদ আদান-প্রদান করতো। সৈন্যদের 
জন্য ৮টি হাতী, ১৬খানি গোরুরগাড়ীরও ব্যবস্থা করেন। 

১৮৫৭ শ্রী সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও মহ্তাব্টাদ ব্রিটিশদের নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। উক্তপ্রকার সাহায্‌ ছাড়াও “২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্য্ত, বর্ধমান 
নগর রক্ষার্থে ২০ জন মানোয়ার' ঈসন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অকস্মাৎ কোন বিপদ উপস্থিত 
হইলে বর্মানস্থ যাবদীয় ইংরাক্তগণের নিরাপদে অবস্থিতির জন্য রাজবাটীর একাংশে স্থান 
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত'মধ্যে যাহাদিগের বন্দুক ছিল না, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ 
স্বয়ং বন্দুক প্রদান করিয়াছিলেন। . ...... রাস্তার পুলিশ প্রহরিগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিবার জন্য, আমার নিমিত্ত গ্র্যাওুট্রাঙ্করোডে পানাগড় হইতে চৈতখণ্ড পর্য্যন্ত ১০ই জুলাই 
হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।” এচ্-বি, লফোর্ড, 
জেলা ম্যাজিষ্রে্ট। (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৫৭-১৫৮) 

এচ্‌-বি, লফোর্ড-এর চিঠি উদ্ধৃত হইল ৪ 

11011) 11.9. 1-9৮/010 1501. 
11901511512 01 13010//21). 
10118 ০01717155101791 01 0০1706/71 
81110//21) 1)1/15101). 
930110//217 1102 2011 ০90601091 1857. 
1/91171515 191119) 1/9131591) ০19170 821720011,1725128 010190110/91) 1125 19111 
6121919/91715 001 1172 0158 01 119 1709005 8710 16 18111100/6 0915 101 1172 58172 


র্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২১৯ 


1060110059. 1719 11251018090 2117 0150050 9 501/215 10 18 31286101790 017 1179 
1020 1091//5911180110/21) 2110109911011011, 8110196110//217 5110 ০81৮2, (0 0017/21/ 
/7191/1091)05 01 2/7)/11/170 11791177101)! 00011 91 9/117918991101)017) 011391717917710015. 
/15 91771010/90 20 201009171 5911015 €0 04210 09 101 01 19011011217 7017 
22110 40179 10 1118 22110 41101 9110 1191019105150 21091101115 17911917101 118 
(159 01119 12011010951 19510915 018110/71, 11 05358 21101111710 ৩1701100001 
(01790955199 66119119110 11919. 112 8150 50110101190 115-9171719 101 116 0159 
01 1/9059 150110109917 /951091705 | (119 51211011 1/170 11286170179 01 11811 0/17, 
2170 017 (119 176167)/ 01 1172 1100105 21 /192917501) 29/10/7112 11901791890 (0 
91169117511) 50 12010109911091151011919 109 04910 119 3890101. 119 8/901910 2 10159- 
09///6091//9917 17221729021 2170 ০1101172170 01 1112 019170 711117/6 17080 7017 79 
1011 4011 01 13111 18010015110 91191)1911:5 60 1001 20791 (119 10250 1001105. 
৩০. /7.8.12/010 
//201517515 

মহতাব্টাদ, ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং অনুগত হওয়ার জন্য 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল তাকে ভারতবর্ষের “ব্যবস্থাপক সভার' সদস্য নির্বাচিত করেন। 
১৮৬৪ শ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর তারিখে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাররত সরকারের 
সেক্রেটারী তরফ থেকে ১ খানি ও হোম ডিপার্টমেন্টের আগার সেক্রেটারী ১ খানি পত্র 
দিয়েছিলেন। পত্র দুটির অনুবাদ প্রদত্ত হলো ৪-_ (রাজবংশানুচরিত' থেকে উদ্ধৃত) 

নম্বর ১১৩২ 
_.. কর্ণেল এচ. এম. ভুরেণু, সি. বি. 
ভারত গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট হইতে। 
সমীপে 
ফোর্ট উইলিয়ম ১লা নভেম্বর ১৮৬৪। 
ফরেন ডিপার্টমেন্ট 
জেনারেল! 

মহাশয়! 
আগামী ৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় কলিকাতাস্থ গভর্ণমেন্ট হাউসে আইনাদি প্রস্তুত করণার্থ 


২২০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে । অতএব আপনাকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য, মহামান্য ভাইসরয় 
ও মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রীসভার আদেশানুসারে অত্রসহ তদীয় আদেশ লিপি প্রেরণ 
করিতেছি। 
বিগত সভার সদস্যবর্গের ন্যায় অল্প দিনের জন্য সদস্য মনোনীত না হইয়া এবারে স্থায়ীরূপে 
আপনার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্াহার্থে দশ সহহ্র টাকা রক্ষিত আছে। পরস্ত কলিকাতা হইতে 
যাতায়াতের যাবদীয় ব্যয় আপনাকেই নিবর্বাহ করিতে হইবে। 
ফোর্ট উইলিয়ম, টিন 
১লা নভেম্বর, ১৮৬৪ এচ. এম. ভূরেণ্ড 
ইপ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 
140. 1132 
17101) ০0. 171.1.1)01151)0 0.9. 
৩০৪০) 00 119 90/91711719171 07 11017. 
10 109 11010121019 11491191719 1017191 
1/1791700291) 0/1917018911901111 
1/19175717512 01180410817. 
/)29650 1011 8//1/13177 1172 151 14091771591 1864. 
11 

/ 217 01190120 10)/ 7115 12১00911910) 0172 10910) 2170 00৮917101 99119191 
|) ০011011 00 1191751711 1119 20001710211)/1110 56117177015 10 59119170 2177991110 ০1 
112 ০0041701101 0119 00911101 09179191101 1772/1110 1975 21710 1190111211015 €0 
09 11910 01717171021 112 411 01109171091 179১1 21 11 4.1. 21002 ০০//101 
০1191710091 11) (118 00911717911 170159 ০81011112. 

/115 £209/19170)/17 ০০০/104 92১109015 11181 0175 51511011119 179115 179/7710915 
///1117011/2 11177169010 2109/ 09/5 25 //25 172 ০559 1/11 3017719 ০011179 17191710915 
1251 5955101---619 20917091105 31010110109 001711170101/5. 

| 917 10 9700 1171 9/7 211001/91702 /1) 0411 01175. 10,000 151010৮1090 1001 )/0011 
৪9১00911589 --- 211 01191 9১105910595 07 11299111170 €0 25170 0017 ০5910011125 770151109 
101719 /0)/ /00115911 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২২১ 


| 1722 119 10170110109, 
৩ 
1০001 11051 91001 591৮7171 
/71.1/. 10101157170 
5৪০/ 00 119 90917711791! 01 111012. 
দ্বিতীয় পত্রখানি, যা আগার সেক্রেটারী পাঠিয়েছিলেন তারই মর্মার্থ _ 
নং ৫০৬৩। 
ফোর্ট উইলিয়ম। 
হোম ডিপার্টমেন্ট 
লেজিসলেটিভ 
১লা নভেম্বর ১৮৬৪। 
আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভা, আইন ও ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করণার্থ ১৮৬৪ সালের 
৪ঠা নভেম্বর বেলা ১১ ঘণ্টার সময় কালিকাতীস্থ গভর্ণমেন্ট হাউসে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মন্ত্রিসভার 
অধিবেশনের স্থান নির্দেশ করায় বর্ধামানাধিপতি হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজ মহতাবাদ বাহাদুরকে উক্ত 
সময়ে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সমন প্রদান করা হইল। 
আদেশানুসারে 
আর্থার মোয়েল। 
ইগ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের অস্থায়ী আগার সেক্রেটারী। 
140 5063 
1017৮111917) 
10115 19691091711 171. 
/:501531211/5. 
116 151. 140/911191 1864 
119 00/971701 09171918/ 1 0০০01117011 01170911119 48016170111 ৮০৩৫৪০11111] 10)/ (119 
/801 24 2110 25 ৮০, 0.১ 67 172170 91000177150 1/711025)/ 1178 411) 01109177091 
18964 ০9111 44.14. 26 1172 11172, 210 115 ০01/7011 ০1791771091 11) 20৮91171779171 
1100158 09100112, 25 11191015909 001 817199110 01 1119 20011101 011176 09048171101 
09179191101 115 10011000598 01712810170 1-9//5 9110 17901119110175 01091 (7০ 


২২২ বর্মমান রাজইতিবৃত্ত 


19010151015 0106 5810 /801, 9011 11101017955 11919719191) 101719), 1/519651) 0172110 
89117001, 1/15/91212 06 8010//51), 815 119191))/ 50117110110 10 1176 5910 11991117109 
21119 11719 21701071808 21001952810. 
8) 01091 01৫79 00/51701 09179154| 
1) ০0011701 
/81100111/0911 
010. ৮/11091 ৩০০/ (0 1112 00/9/71717719111 017117012. 


/0.4094 
10 1191721719 191111251 121250250 0০11217013251120011, 
18191721519 01719010121. 
1//17712170, 
| 129 118910 //111)1770101) 019119021101) 01 7/011 2১৫91701917/177111010091)09 
(0//9105 (11910001910 9910112 31110/6917 17190110//91. /8009101, 111 019110, 111) 
00/10151 111717/5 101 1175 25515181702 ৮7101) 7014 188 3০ 09/9101/51)/ 01917 10 
1/011121001019019110/ 01921017925 212 5525017 01 19/771019 0151/8৩৩. 
| 19177211), 
30011 51/09159 119170. 
৬. (-21191709 
90/911701 05919191. 


10 1/951771919 10171171 
1/915151) 0/12101971790111 
1/1/ 719100, 

71112 1711/912 39019151100 1115 209119101/ 012 1/109101)/ 121/1170 
71117758150 11181 /001 216 81001110102) 3 51110191171, | 21) 0180 10 //9100172 
1/041/617117 11715 1010//109, 2110 11/511121 991) 175600/1 ০10011 ৮/111 10517720910 
101011019 )/001 00110011 01111170 1001 315) ৮/1110111 |. 

(91018 /121712117 
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8%/) /2170191/ 1001 ৩০/9/09 779170. 
1868 রর 
/190109107111 00/917101 01 (179 
/71111190 210 15 09091709/70195. 
৮০৫০1721725) (01550) 

//060171210)/ 1179 01209 01 900 01118 (/171690 161170008] 01 91525191791 
51011912170) 01991), 02109109101 1119 7916) (0 ০0117810111 041510/ 98170 //91119/090 
0001110/110110//210 590109171259191) 17101/2510 (0017110171)/ 05811901010 120//910 
00109 1-1127121) 110//510) 091001/ (0 001 171011 710151/ 910 1/810171151761191)/ 
8910/50 ০০051 /77191717/ /00/9 0 10101112717 18715179/ 8170 001 11919011911 
/19151191 01211018110 01991170 //791925 19191719 1911151 1/9119221) 179170 
89512061101 8011011/51 12512 018 ০1112 179171915 01118 00111101101 0111 ৮/09/10)/ 
8110 00/917101 09171919 01111012), 217 111013 31112010101 18958117) ০1 217 217019171 
8/7011010191911111)/ 015111101115120 1001 15 101/711/ (0 01111170171 00917717917 1755 
9১101595590 115 217010015 09519 01 1121110 01917119010 1111) 119 11011 07 /011770171291 
962171)05 10 06 0011)/ 19015691901 117091 041 109/91 20111001101 (00211291 ৮//111) 
51010011915 (1791960 9110 /91091170 095110015 10 9/1702 60/25/1095 1117) 2 1721/0017 
001 70/91 17901 101 1172 1:01/5911/ 0151019)/90 10)/ 11509117110 (0//5105 0111 
00517711911 01 11012 717011011019591/170 11) 10917091011)/ 1179 1917191710121)02 01 
115 591৮/09 /070৮/ 11091 5 07 0111 10171170910/ 01209 9110 51090/59/ 797/001 1799 
0191 9110 012917650 11760 11117) 1115 5910 11911251519 /0171251 11591721951 ০119170 
32119004101 89010//51 0011 /01/71 10970292100 21611091117 (1721 19. 9110 1115 
09509109175 1719)/ 10991 1118 21711701291 210510105 --- 10011011110 (1181 15 10 528)/ 217 
58/10/9176 11117001515171 3/1910 091//5917 117 01711 2 ০0179509171 2110 11) 10959 1//0 
5//0105 1 59119 10011705 00/70/9105 2110 101 ০1951 017 2 //9911) 21/10/1595 
1820 028011080 21001170 1118 1790/0 2 17511025110 2170 10817019111 11191916017 2110 
£500/601901) 01181090011) 2 10115 170/91 52/1101001117010, 1990 ০/19010 4/51101911) 
00160 9170 210170001) (1712 101711806 ০0110891770 54100011915 109 1117716590০ 119 
[08915 01001119211) (19 /61101765 01001 91091 2170 01191 00028510115 101 51)90151 
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59816050191 17 01091 10 01/5 2 %111/791195611 0177) 01 011 8101010151101 01 (76 
58/1৮/0035 10910171180 0)/ 10171 ৮/9 215 0190/0451)/ 10188590110 0145 59170 01717 
(11110 1119 5510 14911919512 91151 1/7119051) 0172110 991750111 01 190110//81) 0041 
10511109105 2100 /8111)0110/ 11151 1)9 1172)/ 10921 1179 36110011915 1011011/110 11721 
/5 10 597 017 91617915109 2 110159 190015105171 21014110178 17901 2 1102170 2170 
109170916 111919101) 21) 25006011201 01191090161) 2 1-01015 70//51 28110 01021 
5101 34010011915 1779)/ 10910017119 21710 (1590 10116 11915 11915 01115 (090) //70 
51811 51009901711) 17 11119 ০0112191919 016 80110//21). 

0111 21101015251115 11191521019 15 61210 120/510 09010915159191, 
/101/510 (00171101101 0271190 £-010120//510 0০90/10915155812171710/12517) 091046) 
01001 5910 129111/915141 (0 ৮//001) (119 20010129109 01179811915 01 11015 17960112 
0011 10101091710 0910170 00 1900119 29170 ০0171779170 6121 11715 0111 ০০0170955101 
9100 951090171 17151160101 70/75/0011 10901569190 |) 001 ০011902 01/817)5 10 
(119 91101121001 01910915 01/8/715 2110 211 061915 01001) ০0002851017 172)/ 19165 14 
70009 2/0178/5 /1108/9009 1191501 8170 1001 ০ 00170 1115 31211 08 1/0111 
//211211. 

9191) 10 001 ০0011 21 ৩1. 49179551115 10/9171)/1011111) 02)/ 01 81011 
1868 117 0112 17111010151 /9291 01 041 1০01). 

87112711821 5 ০9111181417 
০. ০3296151119 171910)/ 
78001090 |) 1119 ০011909 01 /81175 1-017001)101115112171 (0 2/591191]1 97017 69 
£)9101/1/1522/1 1/19151121 01111013170. 
এ. 81691 ০০. 10০৫৩, 
12110251591 ৫ 79015170591 
(1091708 019176170 48177701191 19925171705 2170 36101001915 00 615 15811212512 01 
3141 001/717. 
(2) 0109105 012911694 
24107 90509171091 1868 
0০125. 09০. ৮০061110 (2191. 
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& 
10191 7201115 0০121917059 
(ও) /£1091705 (1251769৫ 
26117 08505176517 1868 
০০125. 098০0. 701110 02151, 

বলাবাহুল্য, এদেশের যাঁরা সন্ত্রান্ত ও মহোচ্চবংশীয় খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে 
সভার সদস্যপদ প্রাপ্ত হন। সেই সময় উক্ত সভার সদস্যপদে থাকাকালীন বছরে ১০০০০ 
দেশ হাজার) টাকা হিসাবে তিন বছরে এককালে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা আবশ্যকীয় 
খরচ হিসাবে পান। হিজহাইনেস মহারাজ মহ্তাব্ঠাদ সেই ব্রিশহাজার টাকা কোলকাতার 
আলিপুর চিড়িয়াখানা নির্মাণের জন্য দান করেন। 
উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং তাকে প্ররোচিত করা হয়েছিল। অসৎ সঙ্গদোষ ছিল, অসৎ রাজকর্মচারী 
প্রভৃতি নানা কারণে রাজস্ব বাকী পড়ে । তখন ৪২ লক্ষ টাকার উপর বাৎসরিক রাজস্ব ছিল। 
তদুপরি প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় হতো না। সুতরাং পর্তন ব্যবস্থা না দেওয়া 
ছাড়া উপায় ছিল না। এসব মহারাজ তেজটাদ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

মহারাজ মহ্তাব্ঠাদ যখন জমিদারী প্রাপ্ত হন, তখন ইংরাজ আধিপত্য বেশ 
সুদৃঢ়। কাজেই ইংরাজদ্র আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। মহাতাব্টাদের 
বিরাট অন্যায় হয়েছিল, “সাঁওতাল বিদ্রোহ” ও “সিপাহী বিদ্রোহের” সময় ইংরাজদের 
সহযোগিতা করা। সেইসময় এমন কোন রাজশক্তি ছিলেন না যীরা সকলে সমবেত হয়ে 
ইংরাজদের বাধা দেন। তার পূর্ববর্তী রাজগণ, পার্শ্ববর্তী দুই একজন জমিদারদের সহযোগিতায় 
ইংরাজদের বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের রুখতে পারেন নাই। সুতরাং বলা 
যেতে পারে নিজ জমিদারী বা রাজ্য রক্ষা করতে হলে ইংরাজ অনুগত হওয়া ছাড়া উপায় 
ছিল না । এবং অনুগত হওয়ার জন্যই তিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত 
হয়েছিলেন, এ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তিনি জনসাধারণের মঙ্গলজনক বহু কাজ 
করেছিলেন। 

১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন মহতব্চাদ বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্র খোলেন, 
বহুস্থানে সদাব্রত স্থাপন করেন, এখান থেকে দুর্দশাগ্রস্ত গরীব দুঃখীদের চাল, ডাল,তদুপযুক্ত 
তরিতরকারী, নূন, তেল সবই দেওয়া হতো এবং যেখানে মহারাজের ঘত দেবালয় ছিল 
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ক্ষুৎপীড়িত সাধারণের ক্ষুনিবৃত্তি করতে পারতো। এইভাবে তিনি দুর্ভিক্ষ গীড়িতদের রক্ষা 
করেছিলেন। মহারাজ মহ্তাব্টাদের এই কাজের জন্য তদানীস্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর 
জেনারেল স্যার জন লরেন্স তাকে নিজ হাতে পত্র লেখেন। তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো - 


-(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৬২) 
নং ৪8০৯৪। 


বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্টাদ বাহাদুর 
সমীপে 
কলিকাতা । 
২০শে এপ্রেল ১৮৬৭ । 

প্রিয় বন্ধো! 
বর্ধমান প্রদেশের নিঃস্ব ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি আপনার অনুকরণীয় দয়া ও দাক্ষিণ্যের বিষয় 
শ্র-ত হইয়া আমি অতীব পরিতুক্ট হইয়াছি। বন্ধো! ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদকালে, স্বদেশীয় দরিদ্রদিগের প্রতি 
আপনার এতাদৃশী মহীয়সী বদান্যতা সন্দর্শনে সাদরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। 

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 

জন পেরেস 

গবর্ণর জেনারেল। 
মহারাজ মহতব্ঠাদ সদগুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি সকলের নিকট সম্মান পেতেন। 
“মহারাজার বহুল সদগুণ, অসাধারণ দানশীলতা ও অক্ষুন্ন রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন।” (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৬৪) 

মহারাজা মহ্তাব্াদের প্রশংসার কাজও বদান্যতার জন্য “১৮৬৮ খুঃ 

ইংলগুস্থ কাউন্সিলের এড্ওয়ার্ড জর্জ ফিটজেলেন হাওয়ার্ড, আরল মার্শেল হেনরি ডিউক 
অব্‌ নর্ফোক, প্রভৃতির সম্মতিক্রমে গ্যাফরাইল হার্ডি, চার্লস জর্জ ইয়ং গার্টার, রবার্টলরি 
অব্‌ ক্রেরেন্স প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের, ও সব্র্বোপরি মহামহিমান্বিতা শ্রী শ্রীমতী ভারত 
সম্রাঙ্জীর স্বাক্ষরিত মহোচ্চ সম্মান-সুচক রাজচিহ (/8/710/1911392/1709) সংরক্ষণের 
সনদ প্রাপ্ত হয়েন। এ সম্মান চিহ্ (০০//% 0/8/7773) একখানি পুরাকালীন হিন্দুস্থানী 
ঢাল, তন্নিন্সে ২ খানি তরবারি উপরে অর্ছচন্দ্র, সব্রবোপরি একটি অশ্বের মুখ, তাহার গলদেশে 
নীল বর্ণের ফিতায় আবদ্ধ একখানি পদক ও তন্মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প। দুই পার্থ দুইটি 
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ঘোটক এবং তাহাদের গলদেশে এরূপ ফিতায় আবদ্ধ ২ খানি পদক লম্বমান,নিন্নে ইংরাজী 
অক্ষরে (1990 0180160 40/51/2517 ০০//০) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদ্বিচার 
কর, এই শ্লোকটি লেখা আছে। এই মহোচ্চ সম্মান চিহ্ বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিবার 
ক্ষমতা সনন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজার প্রাসাদ সমূহে এবং যাবদীয় মূল্যবান দ্রব্যে উক্ত 
চিহ বর্তমান রহিয়াছে। এই সুবৃহৎ সনন্দখানির কিয়দংশের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। 

সর বারনার্ড বর্ক. সি. বি. এল. এল. ডি. মহোদয় কৃত পিয়ারেজ ও বোরোনেটেজ 
অব্‌ ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া নামক গ্রন্থে মহারাজার যেরূপ বংশ পরিচয় ও রাজচিহ্ (001৫ ০? 
17713) প্রদত্ত হইয়াছে, নিন্গে তাহার অনুবাদ এবং তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। 
বর্ধমান। 


81) ০0৬51 





1/9125190 ০12/70 1/1912128) (/01)112) 13911980001, 01 80108/01, 8911091, 
011917211/ 01 1/6০0119 7 121019, 6.17 10৮ 1820,5. (0 178 0105 9770151 2697 1115 
0926) 01115 99111911179 1/0/9125)1 (10119129172) 0/7817099179010 16 /800. 1832. 
11, 1 511817686. 1829, 1৬017 0০00/7//5196, 0204. ০6101912 18011, 01710177911 01 
৩1/171170, 17100111912. 3172 //25 10. 10 1/29101, 1822; 0. 24 41179, 1840: 2170 1720 
/5351/9. 

91701102999 1/01912| ০০0০0/17//5199, 01131010917, 10. 17 ১/1119, 1840-17. 
20 112101, 1847. 1915 090/098178111) 1/191715 (501 011.819 06117091517) 19112 
01292), 0. 6990০. 1829. 0. 10 41 1853. 
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11917. 2101 24/1179, 16844, 1$1/1217 /90899, 1108/111211 00017//5199 
11017715199 (/017912717099, 011301101/21), 0201. 011-912 /650517721111, 00199171201), 
17 90109, 0. 5 4///178, 1833, 2170 125 15515. 

/80510 ০112111101015191591 19251190111 11017919) /600170/21, 01190701217, 
501 910 1191-21415//10)/ 200106101, (১. 8 4800. 1860. 

/81175-785., 21 21101517 (171110090515118) 3/71910, 10101, /91//9917 17 01719 
201550611 210., 81101110952 1//0 5//0105, 17 58169, 10017 00/71/5105 9190 
19191 

০1951/617 101-0127/ 10159511990, ০001090, 21001700119 11901211910, 
82. 2110 1091709171 017919 001 21) 95001101801) 01 1112 1951, 0/91050 1//1/) 2 
10105 70191101001. 

৩//0100/11915-091) 0191 309 21) 10/1-019)/110159, 180119109101,. 21011100 
(11911980109 17109170, 001.» 211011091109111 (11919100177 21) 95001101901 ০01 (178 15851, 
017191090 /111) 21011500191, 10101 

1/0160-1)90 079010 10156117171 ০০0/110. 

16951091095 -1/1011511/11112911 (9)19199), /0910011011751 (111/005172), 
1/017091 1/05991 (/011510117 5510019), 90110//2177791/09199, ০1711501101), 
791105159. ০1111127059 18291716 2110 /000181705, 20919911170 910 71919019291, 
/611590179. 

বঙ্গপ্রদেশস্থ বর্ঘমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্চন্দ্‌ বাহাদুরের পূর্বপুরুষগণের 
আদি নিবাস লাহোর নগরস্থ কোটলী মহল্লা। তিনি ১৮২০ খুঃ ১৭ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ 
করতঃ তদীয় পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্‌ বাহাদুরের পরলোক গমনের পর ১৮৩২ খুঃ 
১৬ই আগষ্ট তারিখে পিতৃপদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। ১৮২৯ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে সর্হিন্দ প্রদেশস্থ পাতিয়ালার পূর্বনিবাসী প্যারালাল কপূরের কন্যা নয়নকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করেন। ১৮২২ খুঃ ১০ই মার্চ তারিখে নয়নকুমারীর জন্ম এবং ১৮৪০ খৃঃ ২৪ 
শে জুন তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 

তদীয়া কন্যা রাজকুমারী ধনদেয়ী ১৮৪০ খৃঃ ১৭ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৮৪৭ খৃঃ ২০শে মার্চ তারিখে পাটনা নিবাসী গঙ্গারাম মেহেরার পুত্র গোীনাথ মেহেরার 
সহিত ইহার পরিণয় হয়। 
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১৮২৯ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর তারিখে গোপীনাথের জন্ম এবং ১৮৫৩ খৃঃ ১০ই জুলাই 
তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 

১৮৪৪ খুঃ ২৪ শে জুন তারিখে মহারাজা অযোধ্যা প্রদেশস্থ বেরুচ নিবাসী লালা 
কেদারনাথের কন্যা নারায়ণ দেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনিই এক্ষণে বর্ধমানের মহারাণী 
অধিরাণী নারায়ণকুমারী। ইনি ১৮৩৩ খৃঃ ৫ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 

তদীয় দত্তক পুত্র মহারাজকুমার আফৃতাব্টান্দ্‌ বাহাদুর ১৮৩০ খুঃ ৮ই আগস্ট 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 
বংশমর্য্যাদাসৃচক চিহ (48/775) 

একখানি পুরাকালীন হিন্দুস্থানী ঢাল, তন্মধ্যে 

অর্ধচন্দ্র, অধোগ্র ২ খানি তরবারি নিয়ে অবস্থিত। 
সম্ভ্রম সূচক আভরণ (০1951) 

একটি ঘোড়ার মুখ, তাহার গ্রীবা দেশে ফিতা দ্বারা 

আবদ্ধ একখানি পদক, তন্মধ্যে একটি পন্স পুষ্প। 
মর্য্যাদা সূচক চিহের উভয় পার্স্থ জন্তু (30101901191) 

দ্বারা আবদ্ধ পদক ও তন্মধ্যে পদ্ম পৃষ্প। 
শ্লোক (1/010) ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদ্বিচার কর। 
বাসস্থান (95109/709৩)-- 

বর্ধমান মধ্যে মহ্তাব্‌ মঞ্জিল রোজবাটা) দারুলবাহার 

(দিলখোসা) মহতাৰ্‌ মসীর (কৃষ্ণসাগর), টুচুড়া রাজবাটা, 

কালনা রাজবাটী, রোজব্যাঙ্ক দোরজিলিং), রিন্রীট (খরসান)। 
১৮৬৯ খুঃ মহারাজা প্রাইভেট এনট্রী অর্থাৎ বিশেষ চিহিন্ত ব্যক্তিগণ যে দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট 
হাউসে প্রবেশ করেন, সেই দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট হাউসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত 
হয়েন। এ সম্বন্ধে মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মিলিটারি সেক্রেটারি বাহাদুর, 
মহারাজাকে যে পত্র লিখেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিন্নে ও প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল -_ 

মিলিটারি সেক্রেটারি অফিস 
কলিকাতা, ২১ শে ডিসেম্বর, ১৮৬৯। 

মহাশয়! 
মহামান্য ভারতরাজ প্রতিনিধির আজ্ঞ্ানুসারে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনাকে 
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সম্মানিত দ্বার দিয়া গবর্ণমেন্ট হাউসে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলেন। 


বশম্বদ 
বর্ধমানের মহারাজা এন. বি. লরহি, মেজর। 
মহতাব্চন্দ বাহাদুর । মিলিটারি সেক্রেটারি। 


14০0. 867 
11111510/ ৩৪০/9651)/5 01709 
০2101 2156 09608171091 1869. 

511 

| 911 01190150 10 11111171912 00 7104 1191 1115 12)00911910)/ 118 09107 
/195 19911 1019859010 0171710/011 11191011120 011271/21915171799 10 030/5/717179171 
/100/59. 

/ 199 11০ 10101101068 


৩11 
১0101117051 01090191711 5912111 
11311217512 1/91197150 0০172170 15 120111)2, 1/12101 
32119010101 13010//21) 1/11111917/ ৩০০/০৪৫91/ 


109 1172 ৮/০০910) 
মহারাজীধিরাজ মহতাব্টাদ নিজের (আত্মপ্রচারের) জন্য দু-চারজন নিজের পেটাও লোকদের 
বদান্যতা দেখিয়েছেন তা নয়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দীন-দুঃখী, অনাথ আতুর সকলের জন্য এক 
জায়গায় নয় নানা স্থানে অন্নসত্র, সদাব্রত এবং যেখানে যেখানে তার পূর্বপুরুষগণ দেবমন্দির 
স্থাপন করে গেছেন সেই সব দেব-বিগ্রহের ভোগের বরাদ্দও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে ভুখা 
মানুষজন ভোগের অনে ক্ষুন্িবৃত্তি করতে পারে। 

ইত্যাদি প্রকার সৎকর্মের জন্যই তৎকালীন ইংরাজ সরকার মহারাজকে সব্তবোচ্চ 
সম্মানে সম্মানিত করেছেন। 
ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের অনুগত ছিলেন। তারা যখন ঘা করতে বলতেন তিনি তা 
যত্ের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৫৮ তে উল্লেখ আছে £- 
“বদ্ধমান হইতে & ক্রোশ ব্যবধানে শাকটিগড় (শক্তিগড়) গ্রামে, (এখন এস্থানে স্টেশন স্থাপন হইয়াছে) 
আদৌ জলাশয় না থাকায়, জলাভাবে পথিকগণের অত্যন্ত ক্রেশ হইত। এ গ্রামটি গ্রাণুট্রাঙ্ক রোডের উপরে 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৩১ 


অবস্থিত। তৎকালে রেলপথ না থাকায়, পথিকগণ এ পথেই নিরস্তর গতায়াত করিত। মহারাজা তদীয় 
ভ্রাতৃবধূ, মহারাজা প্রতাপচন্দ বাহাদুরের জ্ঞেষ্ঠা মহিষী মহারাণী প্যারীকুমারীর অভিপ্রায় অনুসারে, দশ সহন্ত্ 
মুদ্রা ব্যয় করতঃ এ স্থানে একটি বিশাল সরোবর খনন ও একটি দেব মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহা প্যোরীকুমারী) 
দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেন। উক্ত পুক্করিনীটি খনন করায় পথিকগণের ঘে কত উপকার হইয়াছে তাহার 
ইয়ন্তা নাই।” উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে মহারাজ মহ্তাব্টাদ যে “শিলালিপি' নির্মাণ 
করিয়েছিলেন তাতে মহারাণী প্যারীকুমারীরই নাম উৎকীর্ণ আছে।__ 

“দত্তী লোকহিতায় সাগরসমাৎ শোভাবিতাং দীর্ঘিকাং 

রাজাধীশপ্রতাপচন্দ মহিষী প্যারীকুমারী মৃদা। 

রাধাবল্পভতুষ্টয়ে মৃগগতে সূর্যে হারায়াদদৎ।।” 

শকাব্দা ১৭৮২। 

এছাড়া, কেবলমাত্র বর্ধমান জমিদারীর মধ্যে দেব বিগ্রহ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, 
বৃন্দাবন ধামেও বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাণী প্যারীকুমারীর নামে। শুধু প্রতিষ্ঠা 
করেই কাজ শেষ হয় নাই, তাদের পুজা অর্চনা, দেবসেবা ও ভোগের ব্যবস্থাও করেন এবং 
সেই ভোগের অন্নে বহু দীন-দুঃখী, সাধুসস্ত ক্ষুন্নিবৃতি করতে পারতো। 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় মহামারীর 
আকারে। ম্যালৈরিয়ার প্রাদুর্ভাব এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তা কল্পনা করা যায় না । বর্ধমান, 
হুগলী জেলার বহু গ্রাম ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। মহারাজা 
মহতাব্ঠাদ চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। দীন দরদী ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেবা ব্রতী ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্রের মহারাজ কমলসায়র অঞ্চলে 
ত্রাণশিবির ও চিকিৎসাশিবির খোলার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা বর্ধমানের বিভিন্ন বস্তী 
অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
গরভর্ণমেন্টের নিকট চিকিৎসক ও ওঁষধের জন্য আবেদন জানান। গভর্ণমেন্ট বহু চিকিৎসক 
নিয়োগ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনকরেন। এদিকে মহতাব্টাদও বর্ধমান, হুগলী, টুচুড়ার 
স্থানে স্থানে নিজ ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, ওষধ-পথ্যের সুব্যবস্থা করেন। এছাড়া 

সালয়ের খরচ নির্বাহের জন্য মহারাজ বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে এককালে ৫০,০০০ পেঞ্যাশ 
র) টাকা দেন। বলাবাহ্ল্য মহারাজ মহতাব্চাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে 
অসংখ্যব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। 

মহারাজের বদান্যতা সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে ঘা মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলি 
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উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তিনি 59171019/08909/705-র জন্য একাজ করেন নাই, 
প্রকৃতপক্ষে আর্ত ও পীড়তের সেবার জন্যই অর্থব্যয় করেছিলেন। এই সম্বন্ধে বর্ধমানের 
তৎকালীন কমিশনার সাহেব ১৮৭০ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিল বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে যে রিপোর্ট পাঠান 
তার ২৫ স্তস্তে যা লিখিত আছে তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৬৯- 
১৭০) 
“আমি সর্বাস্তঃকরণে নিরতিশয় বাধিত হইয়া লিখিতেছি যে, বর্ধমানাধিপতি হিজহাইনেস মহারাজা বাহাদুরের 
অসীম বদান্যতায় আমরা তাহার নিকট চির-ঝণী হইয়াছি। 

গত বৎসর মেলেরিয়া পীড়িত লোকদিগের চিকিৎসার্থে বর্ধমানে য়তগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন করা হয়, তাহার প্রায় সমুদয় ব্যয় মহারাজার প্রদত্ত অর্থেই নির্বাহ হইয়াছিল। আমি ভরসা করি, 
বঙ্গেশ্বর মহারাজার ঈদৃশী দানশীলতার পরিচয় ভারত - রাজ প্রতিনিধিকে জ্ঞাপন করিবেন। তাহার ঈদৃশ 
মহত্রের বিষয় সাধারণে প্রশংসার সহিত বিজ্ঞাপিত হউক, যেন অন্যান্য ধনবান জমিদারগণ তাহার এই 
মহদ্ষ্টান্তের অনুকরণ করেন।” 

বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় সরকার ভারত- 
রাজপ্রতিনিধিকে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তার ১২ স্তৃস্তে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। 
তদুত্তরে লেফ্টেনেন্ট গরভর্ণমেন্ট মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তার 
বঙ্গানুবাদ এইরূপ ৪ 
প্রিয় মহারাজা! 

গত শীতকালে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর মেলেরিয়া জুরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার্থে 
আপনার অসীম দানশীলতার পরিচয় সকৌন্সেল মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অবগত হইলে আপনাকে 
তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য আমি ইপ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আমিও এই অভিনব সুযোগ 
প্রাপ্তে পরমাহ্াদে আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারই অসাধারণ দান 
হইতে পীডিতগণের ওষধ ও পথ্যের যাবদীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়া, অন্য কোন প্রকার ক্লেশদায়ক 
উপায় অবলম্বনে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয় নাই। 


ফোট উইলিয়ম প্রিয় মহারাজা 

১৯ মে, ১৮৭০ আপনার চির বিশ্বস্ত, ডবলিউ গ্রে। 
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তৎকালে সুচারু সেচ ব্যবস্থা না থাকায় যে অঞ্চলে খরা অনাবৃষ্টি হতো সেই 
অঞ্চলে বা প্রদেশে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ১৮৬৬ স্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর ১৮৭৪ 
ব্বষ্টাব্দে পুনরায় দুতিক্ষ দেখা দেয়। তখনও মহারাজের অকৃপন দানে অসংখ্য গরীব-দুঃখীর 
প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। 
স্থানে স্থানে, অন্নসত্র ও তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থে দাতব্য চিকিৎসলয় 
সমূহ স্থাপন করতঃ অকাতরে অন্ন ও ওঘধ বিতরণে অসংখ্য দরিদ্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। 
প্রত্যহ প্রতি অন্নসত্রের প্রতি পংক্তিতে, এককালে এতাধিক লোক বসিয়া আহার করিত যে, 
পংক্তির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত, পবিবেষণ কারিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্ান 
করিলেও তাহাদের শ্র্তিগোচর হইত না বলিয়া, কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে, বিভিন্ন 
বর্ণের সাঙ্কেতিক পতাকার সাক্ষেতে অন্ন ব্যপ্তনাদি আনয়ন করা হইত। পরে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত 
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হইলে, দরিত্রগণকে পাথেয় ও বন্ত্র প্রদান করিয়া বিদায় করেন।” রোজবংশানুচরিত পৃঃ ১৭৪) 
মহ্তাব্চাদ বাহাদুরকে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে ভারতগভর্ণমেন্ট মহারাজাকে যে পত্র 
দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ নীচৈ উদ্ধত করা হলো -_ 
গভর্ণমেন্ট হাউস, 
১৪ জুন, ১৮৭৪। 
[প্রিয় মহারাজা! 
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দেশের যে যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তত্রস্থ দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে 
অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত একটি দাতব্য সভা স্থাপনের সময় উপস্থিত। বঙ্গবাসিদিগের কোন প্রকার আপৎ উপস্থিত 
হইলেই আপনি পূর্বাপর গভর্ণমেন্টের ফেরূপ সাহায্য করিযাছেন, তদ্দৃক্টেই আমি ভরসা করি আপনি এই 
সভার একজন সভ্য হইবেন। 
সার জর্জ ক্যাম্বেল আপনাকে সভার উদ্দেশ্য অবগত করিবেন। 
আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 
নর্থ ব্রুক। 
আরও, আত-পীড়িতের ত্রাণ কাজের কথা বলা প্রয়োজন। মহারাজাধিরাজ মহতাব্ঠাদের 
পরদুঃখকাতরতা ও বদান্যতা নিজ রাজ্যের বা জেলার মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, 
সুদূর দক্ষিণ ভারতেও তা বিস্তৃত ছিল। সব থেকে বড় কথা হলো নিজ জমিদারী জেলা 
প্রদেশ ছাড়াও ভারতবর্ষের ষে কোন প্রদেশে বা রাজ্যে যখনই কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ঘটেছে 
সেখানেই মহারাজ মহতাবটাদ আর্তের সেবায় অকাতরে দান করেছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মাদ্রাজ প্রদেশে (বর্তমানে চেন্নাই) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হলে মহতাব্‌ টাদ এককালীন দশ হাজার 
টাকা বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মাধ্যমে পাঠান। তদুত্তরে বঙ্গগভর্ণমেন্ট প্রাপ্তি স্বীকার করে মহারাজকে 
জানান -- 
দারজিলিং 
৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ 
প্রিয় মহারাজা! 
মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-পীডিত ব্যক্তিগণের আনুকুল্যার্থে, আপনার প্রভূত দানের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই 
আমি টেলিগ্রাফদ্বারা মহামান্য ভাইসরয়কে তৎসংবাদ অবগত করায়, তিনিও টেলিগ্রাফ ছ্বারা তাহার যে 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাৰ একখণ্ড প্রতিলিপি অত্রসহ সহ আপনাকে প্রেরণ করিলাম। 
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প্রিয় মহারাজা আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 


এসলি. ইডেন।” 
গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর-এর টেলিগ্রাফের প্রতিলিপির বঙ্গানুবাদ 
সারভিস মেসেজ 
বাঙ্গালোর দারজিলিং 
এস.সি.বেলীর লেফটেলেন্ট গভর্ণমেন্ট 
নিকট হইতে সমীপে 


মাদ্রাজ সাহায্যভাগারে বর্ধমানাধিপতি দশ সহন্্ টাকা টাদা প্রদান করায় সংবাদ অবগত হইয়া ভাইসরয় 
অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহারাজকে তাহার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

ট্রকপি 

ডবলিউ পামার 

রেজিষ্ট্রার।” 
মহারাজ মহতাব্ঠাদ লক্ষ্য করেছিলেন দুঃস্থ ও দরিদ্রের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নাই। 
এই অসুবিধা দূর করার জন্য, 'শ্যামসাগর' সরোবরের তীরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন করেন এবং রাজকর্ম্মচারী ও ভূত্যবর্গের চিকিৎসার্থে রাজবাটীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র 
দাতব্য ওঁবধালয় স্থাপন করেন। এতত্তিন্ন কালনায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, কটকজেলার 
ডিড়িষ্যা) অন্তর্গত কুজঙ্গ ইঞ্টেটে একটি এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুজা মুঠা পরগণায় 
একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্র মানুষজনের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন 
হইয়াছেন।”” (রাোজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮৬) উক্ত গ্রন্থ হতে আরও জানতে পারা যায় মহারাজ 
“অনেকগুলি সুযোগ্য কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করতঃ তদ্বারা বহু ব্যয়ে দেশীয় ওঁষধ ও 
তৈলাদি প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন এবং কাহারও আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান 
করিতেন। পুরাতন ঘ্ৃত, পুরাতন গুড় আদি দেশীয় দুর্লভ মহৌবধ সকল বিতরণার্থে প্রস্তুত 
থাকিত। ........ প্রতি বংসরই নিয়মিত সময়ে গব্যঘৃত ও গুড় ক্রয় করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রোথিত করা হইত। যে সময় উহা প্রোথত হইত তাহার সন ও তারিখ পাত্রের গায়ে 
খোদিত থাকিত।” বলা বাহুল্য এই সমস্ত 1কছুই প্রজা সাধারণের জন্য সংগৃহীত হতো। 
দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ব্যয় মহারাজ নিঙেই নির্বাহ করতেন। অন্যান্য চিকিৎসালয়গুলির 
দাতব্য চিকিৎসালয়টি আজকের “বিজয় চাদ হসপিটাল ও মেডিকেল কলেজ পরিবতিত, 
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পরিবর্ধিত ও রূপাস্তরিত হয়েছে। 

একবার, মহারাজ মহ্তাব্চাদের সময়, শ্রীক্ষেত্র ধামে “মার্কগডেয়” নামে যে বিশাল 
পুক্করিণী আছে তার জল শুকিয়ে যায়। এ পুক্করিণীর জল, হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, স্থানীয় 
জনগণ, জগন্নাথ দেবের ভোগ রন্ধন প্রভৃতি বহু কাজে ব্যবহৃত হত। মহারাজ মহ্তাব্টাদ 
এ দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য “দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া উক্ত সরোবরে জল উৎসেচন 
করতঃ ইস্টক নির্মিত পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বর্ধাকালে উক্ত পয়ঃপ্রণালী 
দ্বারা মাঠ হইতে প্রভূত জলরাশি আসিয়া সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।” রোজবংশানুচরিত 
পৃঃ ১৯৩-১৯৪) | 
পেন প্রথা ৪ 

এ পর্যন্ত যত রাজন্যবর্গ ও বড়-ছোট জমিদার বা প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ কেহই 
তাদের প্রতিপালিত রাজকর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবনের আধার বা অন্নসংস্থানের কথা চিন্তা 
করেন নাই অথবা তাদের ভাবনা-চিন্তার বহির্ভূত ছিল সে সব চিন্তা । মহারাজা মহতাব্টাদ 
ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ দূরদর্শী । তিনি চিন্তা করতেন, কর্মচারী যাঁরা অক্ষম হয়ে শেষ বয়সে 
অবসর গ্রহণ করবেন, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে অতিবাহিত হবে। এই সব ভাবনা 
চিন্তা করে বিদায়ী কর্মচারীদের “পেন্সন' দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। “তদবধি কত লোকই যে, 
শেষাবস্থায় পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া আজীবন মহারাজকে আশীর্বাদ করতঃ নিশ্চিন্তে জীবন 
লীলা সমাপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কর্মচারী পেন লইলে অথবা গতাসু 
হইলে মহারাজা তাহার পুত্রকেই পিতৃপদ প্রদান করিতেন। যদি পূত্রটি নিতান্ত বালক কিন্বা 
সুশিক্ষিত না হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার কোন আত্মীয়কে উক্তপদে 
কিছু মাসিক বৃত্তি প্রাদান করিতেন।” (রাজ বংশানুচরিত পৃঃ ১৮৮, ১৮৯) 
বহিরাঞ্চলে জমিদারী বৃদ্ধি ৪ 

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে “যার লাঠি তার মাটি । তৎকালে রাজ-রাজারা একরকম 
আগ্রাসী নীতিতেই রাজ্য বৃদ্ধি করতেন, এমন কি মহতাব্টাদের পূর্ববতীগণও জমিদারীর 
আয়তন বাড়িয়েছিলেন এইভাবেই। মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্টাদ তার জমিদারীর সীমা 
এইভাবে বৃদ্ধি করেন নাই। অন্যরাজাদের মত যুদ্ধ করে রাজ্য অধিকার করেন নাই _ অন্তত 
পক্ষে এ পর্যস্ত যা জানা গেছে। “তিনি অনেকগুলি ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাজ্যের বহুল 
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দার্জিলিং খরসানের বহুতর নিষ্কর জমি তহুকর্তৃকই ক্রীত হইয়াছিল। কুজঙ্গ ও সুজামুঠা 
ক্রয় করিয়া তাহার পূর্বতন রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবতাদির পুজা ও দুর্গোৎসবাদি যাবদীয় 
নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধ্য নিজরাজসরকার হইতে পূর্র্ববৎ যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হইবার বিহিত 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কোন ধনবান ও সন্ত্রান্ত বংশীয় কেহ কালবশে নিঃস্ব হইয়া মহারাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি তাহাকে অত্যন্ত সমাদর ও অনুকম্পা করিতেন। সুজামুঠার রাজা 
গোলকেন্দ্র নারায়ণ রায়ের শোচনীয় দুরবস্থা দৃষ্টে তাহার স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণোপযোগী 
মাসিক বৃত্তি নিদ্ধীরিত করিয়া দিয়াছিলেন। কুজঙ্গের রাজার বিমাতাদ্ধয় এবং সুজামুঠার 
রাজরাণী নিজ রাজসরকারের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্তে দিনপাত করিতেন।” (রাজ বংশানুচরিত 
পৃঃ ১৮৮) 
বিদ্যোৎসাহি ও গুণগ্রাহী মহতাব্চাদ __ বর্ধমানে তৎকালে কোন উচ্চবিদ্যালয় ছিল 
না। পূর্ববর্তী মহারাজদের প্রতিষ্ঠিত টোল ছিল, সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি 
স্পষ্টতই বুঝেছিলেন ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এতন্নিমিত্ত বালকদের জন্য সর্বপ্রথম 
একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি পৃথক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। 

মহারাজ মহ্তাব্চাদ ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী। তার রাজসভায় বহু প্রথিতযশা 
পণ্ডিত ছিলেন। তারকনাথ তত্বরত্ব, রামতনু তর্ক সিদ্ধান্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব, পদ্মলোচন 
ন্যায়রত্ব,অঘোরনাথ তত্তবনিধি, প্রভৃতি নানা শাসন্ত্রবিশারদ দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত গণ, চিকিৎসা 
শান্ত্র বিশারদ কমল কবিভূষণ, ভোলানাথ কবিরাজ প্রভৃতি বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ, 
বাদ্যবিশারদ উমেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নিপুন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক যদুনাথ ভট্ট, রাজকার্যকুশল 
উজ্জ্বল করে রাখতেন। 

তার সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যাতায়াত ছিল। 
বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজ মহ্তাৰচাদ। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাকে 45156 14917 01199709/ * আখ্যা দিয়েছিলেন। মহারাজা 
সিকন্দরনামা, মসনবী আলাও প্রভৃতি বহু গ্রন্থ, বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। ১২৬৫ সালে, বৈশাখ মাস হতে রামায়ণ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন 
রাজসভাপপণ্তিত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ও উমাকান্ত ভট্টাচার্য। ১৮৫৫ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের 
মাঝামাঝি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদের ১০০ খানি সৌজন্য 
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কপি বিতরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন “ভাস্কর” সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের উপর। 
রামায়ণ অনুবাদের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো-_ 
“অসম্ভব কর্ম এই সাগর বন্ধন। 
কিরূপে করিল দশরথের নন্দন।। 
ভয়ঙ্কর রত্বাকরে বাঁধি কপিচয়। 
বাহু বিস্তারিলা বিধি বধিতে নিশ্চয়।। 
প্রথমতঃ হরিসেনা করি পরিমাণ। 
পশ্চাৎ করিব আমি যা হয় বিধান।। 
অতএব বলি শুন হে শুক সারণ। 
মায়ায় বানর রূপ করিয়া ধারণ।। 
প্রবেশ করহ গিয়া সেনার ভিতরে। 
বল সংখ্যা পরীক্ষিয়া আসিবে সত্বরে।।” 
বলা বাহুল্য “রামায়ণ” ও “মহাভারত' কোন একজন পণ্ডিত অনুবাদ করেন নাই। আশুতোষ 
শিরোরত্ব, অঘোর নাথ তত্বনিধি, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, অভয়াচরণ তর্ক পঞ্চানন, তারকনাথ 
তত্তরত্ব, ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ব, গোপালধন চূড়ামণি, রামতনু তর্কসিদ্ধাস্ত, শ্যামাচরণ 
তত্তববাগীশ, সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ অনুবাদ কাজে যুক্ত ছিলেন। 
মহারাজ মহতাব্চাদ রামায়ণ ও মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ দেখে যেতে পারেন 
নাই। তার সময়কালে রামায়ণের “কি্কিন্ধা কাণ্ড? পর্যস্ত এবং মহাভারতের “আদি পর্ব 
থেকে শাস্তি পর্ব" পর্যস্ত অনুবাদিত হয়েছিল। অবশিষ্ট খগ্ুগুলি মহারাজ আফ্তাব্টাদের 
সময় সমাপ্ত হয়। 
পুস্তক খানি ফার্সী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। উর্দু ভাষায় রচিত কাহিনীটি ১৮৬০ 
শ্রীঃ (১২৬৭ সাল) এবং ফার্সী ভাষায় রচিত কাহিনীটি ১৮৬১ শ্রীঃ (১২৬৮ সালে) অনুবাদ 
করেন রাজ সভাস্থ পণ্ডিত মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি। অনুবাদণ্ডলি দেখে দিয়েছিলেন 
দুর্গানন্দ কবিরত্ব এবং তারকনাথ তত্তরত্ব দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। উর্দু ভাষার প্রখ্যাত কৰি 
মীর হসন রচিত “মসনবি' অনুবাদ করেছিলেন মুন্সী মহম্মদী, গোলাম রব্বানি ও দুর্গানন্দ 
কবিরত্ব এই তিন পণ্তিত মিলিতভাবে পদ্যানুবাদ করেন। “সেকেন্দর নামা” কাব্য কাহিনীটি 
মহারাজ মহ্তাব্টাদের খুব প্রিয় ছিল। পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক থেকে অনুবাদ করেন 
মু্গী মহম্মদী ও রামতারণ তর্কবাগীশ। “চাহার দরবেশ” উদ্দুসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য 
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কাহিনী। চারজন দরবেশ-এর চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে মীর অম্মন গ্রন্থটি রচনা করেন। 
রাজসভাপপ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব বইখানি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং অঘোরনাথ 
তর্তুনিধি উহা পরিমার্জিত করেন। অনুবাদিত সমগ্র পুস্তকটি মহারাজ মহতাব্টাদ দেখে 
পূর্বেই তিনি দেহ রাখেন। মহারাজ আফৃতাব্চীদের সময় ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্ধে প্রকাশিত হয়। 

মহারাজ মহ্তাব্চাদ রাজসভা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ, মহাকাব্য প্রভৃতি বঙ্গানুবাদ 
করিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়াস্ত্রী জাতির ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকও 
প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ থেকে প্লোক সংকলন করে সভাপপ্তিত 
একখানি ছোট ধর্মপুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির প্রকাশকালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর 
মহারাণী নারায়ণকুমারীর নির্দেশে অপর একখানি ধর্মপুস্তক ১৮৬৫ স্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
এই পুস্তকখানির শান্ত্রবচনগুলি সংকলন করেছিলেন সভাপপ্তিত রামতনু তর্কসিদ্ধাত্ত এবং 
বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন পণ্ডিত তারকনাথ তত্তরত্ব। পুস্তকটির নাম “পতি ভক্তি 
প্রদায়িনী” ইহাও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক। 

রাজসভা থেকে প্রকাশিত আরও একটি পুস্তকের কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে 
করি। পুস্তকটিকে সাহিত্য পদমর্যাদা দেওয়া যায় কিনা তা সাহিত্যিকদের বিচা: তবে 
ইতিবৃত্তের উপাদান হিসাবে পুস্তকটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। কারণ বিষয়বস্তু সামান্য 
হলেও তা ইতিহাসের উপাদান। পুস্তকের নাম “পাকরাজেশ্বর, বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার প্রণীত, 
প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৪৩ শ্রীঃ। পরে গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশের সম্পাদনায় ১৮৫৪ 
খ্রীষ্টাব্দে পুনরুঁত্রিত হয়। বইখানি বেশ সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৭৯ শ্রীষ্টান্দে মহারাজ 
মহ্তাব্টাদের মহাপ্রয়াণের পূর্বে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবতীকালে 
গুণাগুণ সন্বন্ধেও আলোচিত হয়েছে। বইখানি সমস্ত সত্ত্ব গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে মহারাজ 
দান করেন। 
আচার, চাটনী, পানীয় পর্যন্ত বস্তুর প্রস্তৃত প্রণালী ও গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছিল। 

বর্ধমান মহাতাব্‌ টাদের নির্দেশে এবং আনুকুল্যে রাজসভা থেকে প্রকাশিত একটি 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো “ভ্রম বিনাশ'। গ্রন্থটি ব্রাহ্মধর্মের প্রচার গ্রন্থ। পৌকজলিকতাবাদী হিন্দুদের 
ঈশ্বরোপাসনার ভ্রান্তি দেখিয়েছেন। বিভিন্ন শান্ত্র বিশেষ করে শ্র্তি শাস্ত্র থেকে শ্লোক চয়ণ 
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করে বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করেন সভাপণ্তিত অঘোরনাথ তত্বনিধি। গ্রন্থটির প্রকাশ 
কাল ১৭৯১ শকাব্দ (১৮৬৯ খৃঃ)। আর একখানি, সম'জ নীতি শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রশ্নোত্তর- 
মালা প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছিল ১৭৯৫ শকাব্দে (১৮৭৩ 
ব্রীঃ) এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হয় ১৮৭৯ স্রীঃ। গ্রস্থখানির সম্পূর্ণ পাঞ্জুলিপি 
মহারাজ মহতাব্ঠাদ দেখেছিলেন। রাজবাড়ীর ছাপাখানায় গ্রন্থটির ছাপার কাজ চলছিল, 
অসমাপ্ত মুদ্রণ অবস্থাতেই মহারাজ এ বছর ২৬শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন। “প্রশ্নোত্তর 
মালা” কিরূপ ছিল তার নিদর্শন দেওয়া হলো -_ 
প্রশ্নোত্তর মালার নিদর্শন 
'প্রশ্নোত্তর-মালা' গ্রন্থের উপজীব্য ছিল হিন্দুশান্ত্র নির্দেশিত কতকগুলি সামাজিক আচার ও 
করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয় । প্রশ্নগুলির উত্তাবক মহারাজ মহতাবটাদ বলেই অনুমিত হয়। ইতিপ্‌ 
রাজসভায় এই ধরণের কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয় নাই। মহারাজ মোট ৪৬টি 
প্রন একসঙ্গে প্রশ্নপত্রের আকারে দেশের স্বনামধন্য ৫৬ জন পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়েছিল। 
এই বিষয়ে উত্তরদানে বর্ধমান রাজসভার পণ্তিতবর্গও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্ন ও তার 
উত্তর যে যে পণ্ডিতগণ দিয়েছিলেন তাদের নাম, নিবাস সহ উত্তর নীচে প্রদত্ত হলো। এই 
প্রশ্নোত্তরবিধি খুবই কৌতুকাবহ। তার মধ্যে কিছু কিছু অংশ দৃষ্টাত্ত স্বরূপ উদ্ধৃতি করা হল। 
প্রশ্নোত্তরমালার প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রশ্ন ছিল £ 
“দেবতা গুরু গুরুপত্বী পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ি এবং স্বামী এক স্থানে থাকিলে স্ত্রী জাতি 
অগ্রে কাহাকে প্রণাম করিবে এবং ক্রমে ক্রমে কাহাকে কাহাকেই বা প্রণাম করা বিধেয় ?% 
পণ্ডিত মহাশয়গণ কে কে কী উত্তর দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ তালিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। 
১ম ১য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ষ্ঠ ৭ম ৮ম 

বজকুমার বিদ্যারত্ব ৪ দেবতা গুরু গুরুপত্বী পতি মাতা পিতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
(বর্ধমান) 

রামতনুতর্কসিদ্ধান্ত ৪ গুরু দেবতা গুরুপত্বী পতি মাতা পিতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
বর্ধমান) 

তারকনাথ তর্কন্ত্ব গুরু দেবতা পতি পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী গুরুপত্ী 
মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি স্বামী গুরু গুরুপত্বী দেবতা পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
(ভাটপাড়া) 

রমেন্দ্র শিরোমণি দেবতা স্বামী মাতা পিতা গুরু গুরুপত্রী শ্বাশুড়ী শ্বশুর 
(ভাটপাড়া) 
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রমাপতি তর্কভূষণ ৪3 পতি 
(কাশিমবাজার) 


রাধাকৃষ্ৎত্রিপাঠী $ঃ দেবতা 


(বৃন্দাবন) 

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব $ পতি 
(খাগড়া) 

ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ব 

রামলাল শিরোমণি 


রপ 


কৃষ্ণচন্দ্র তর্করত্ব ৪ গুরু 
রামযাদব তর্কসিদ্ধান্ত 
(খাগড়া) 

রামগোপাল তর্কালঙ্কার 
কালীকান্ত বিদ্যারত্ব 

শ্রীরাম শিরোমণি ই স্বামী 
শ্যামাচরণ বিদ্যানিধি 
(মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ, 
কাদাই) 

দুর্গাপ্রস্ন শর্মী ৪ গুরু 
(বিন্বপুক্করিণী) 

অর্ধচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৫ গুরু 
(সমুদ্রগড়) 

অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্ব 8 পতি 
(সমুদ্রগড়) 

হরিশচন্দ্র ন্যায়রত্ব 

গোলকনাথ শিরোমণি £ পতি 
কালীচন্দ্র শর্মা 

(সৈদাবাদ) 

দুর্গাদাসন্যায়রত্বা হই গুরু 
(পূর্বস্থলী) 
কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন ঃ গুরু 
দণ্ডীর সভাপগ্ডিতগণ 


২৪২ 


দেবতা গুরু গুরুপত্ী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 
গুরু পিতা (পরে যথাযোগ্য শ্বশুরাদি প্রণম্য) 


গুরু দেবতা গুরুপত্রী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 


গুরুপত্রী দেবতা স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 


গুরু দেবতা গুরুপত্বী শ্বশুর শ্বীশুড়ী পিতা মাতা 


দেবতা গুরুপত্রী পতি পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
দেবতা পতি শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা গুরুপত্রী 


দেবতা গুরু গুরুপত্রী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা 


গুরু দেবতা মাতা গুরুপত্বী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা 


গুরুপত্রী দেবতা পতি শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 


গুরুপত্বী দেবতা পতি শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 
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রামধন বিদ্যালঙ্কার ৪ দেবতা গুরু গুরুপত্বী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা 
শম্ুচন্দ্র ভট্টাচার্য 

তারাপ্রসন্ন তর্করত্ব 

ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ 

গঙ্গাধর বিদ্যারত্ব 

নীলকমল ভট্টাচার্য 

শ্যামামোহিনীর সভাপপ্তিতগণ 

হরমাথ চুড়ামণি ৪ দেবতা গুরু গুরুপত্বী পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী পতি 
যদুনাথ ন্যায়রত্ব 8 (এঁরা সকলেই বলেছেন দেবতাকে প্রণামের পর একযোগে সকলকেই প্রণাম 
(দিনাজপুর) , করা কতব্য। পৃথকভাবে করলে উল্লিখিত ক্রমানুসারে) 

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য 

গঙ্গানারায়ণ ভষ্টাচার্য £ দেবতা গুরু গুরুপত্বী পতি শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 
(দিনাজপুর) 

শশিভৃষণন্মৃতিরা ৪ পতি গুরু গুরুপত্বী দেবতা মাতা পিতা শ্বশুর শ্বশুড়ী 
(নড়াইল) 

লক্ষ্মীকাস্ত শর্মা £ পতি গুরু দেবতা গুরুপত্রী শ্বশুর শাশুড়ী পিতা মাতা 
(বহিররগাছী) 

দুর্গাদাসন্যায়রত্রা £ গুরু গুরুপত্বী দেবতা স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা 
(অন্থিকা) 

ভবনাথ তর্কালঙ্কার ঃ দেবতা গুরু গুরুপত্রী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 
(অন্বিকা) 


কাস্তিচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ই দেবতা গুরু গুরুপত্বী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতা মাতা 
(অন্থিকা) 

হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার £ এ 

(অন্থিকা) 

বিশ্বস্তর ন্যায়বাগীশ £ এ 

(অন্বিকা) 


শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি $ দেবতা পরে সকলে এককালীন প্রণম্য, পৃথকভাবে নয়। 
(নবদ্ধীপপ) 


মধুসূদন ন্যায়রত্ব 8 পতি গুরু দেবতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা গুরুপত্রী 
(নবদ্বীপ) পু 


হরমোহন চুড়ামণি £ এ 
(নবদ্ীপ) 
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লক্ষ্মী মিশ্র পাঠাজী $ দেবতা ছেনি লিখেছেন, পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীজাতি পিতা-আতাকে প্রণাম করে না 

(কাশীধাম) এবং সকলের সামনে লজ্জাবশত স্বামীকে প্রণাম করতে পারে না। তবে 
দেবতাকে প্রণাম করার পর মনে মনে স্বামীকে প্রমাম করা কর্তব্য।) 

জগন্নাথধামের ৬জন ৪ দেবতা গুরু গুরুপতী পিতা মাতা শ্বশুর শ্থাশুড়ী 


পণ্ডিতের উত্তর (এঁদের মতে স্ত্রীজাতি উল্লিখিত বাক্তিগণের সমক্ষে আসতে পারে না। 
তাহলে কেমন করে প্রণাম করবে ?) 
হরিশচন্দ্র পণ্ডিত ৪ (এর উত্তর, প্রথমে সকলকে এককালীন প্রণামের পর সকলকে 


পৃথকভাবে প্রণাম করবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পর্যায় ক্রমটি ইনি উল্লেখ করেন 
নি।) 

শিবচরণপ্রসাদ পণ্ডিত £$ দেবতা পিতা মাতা গুরু গুরুপত্রী শ্বশুর শ্বাশুড়ী পতি 
(দিল্লী) 
ক্ষেত্রপালস্মতির্ব ৪ দেবতা গুরু গুরুপত্বী স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ী মাতা পিতা! 
(কলকাতা) 
মন্তব্য পেশ করেছেন। তার রায়ের পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছে। 

মহতাব্চন্দ্‌ বাহাদুরের মতে প্রথম প্রণম্য দেবতা । কারণ দেবতা সকল গুরুজনেরই 
প্রণম্য। শান্ত্রে স্বামী ও গুরুকে দেবতুল্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং এতে দেবতার 
সর্বশ্রেষ্ঠতৃই প্রতিপাদিত হচ্ছে। তাছাড়া মানবমনের শ্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে মানুষ অপেক্ষা 
দেবতায় ভক্তযাধিক্য। অতএব দেবতাই প্রথম প্রণম্য। 

দ্বিতীয় প্রণম্য স্বামী। যদিও কোনো কোনো শান্তে আছেন্ত্রী জাতির কাছে দেবতার 
চেয়ে বড় স্বামী, তথাপি দেবতার চেয়ে মানুষ কখনই শ্রেষ্ঠতর হতে পারে না বলে মনে হয়। 

তৃতীয় প্রণম্য গুরু। দেবতার পদ শুরু কর্তৃক প্রদর্শিত হয় বলেই গুরু শ্রেষ্ঠ। 
সুতরাং দেবতার আগে গুরুকে প্রণাম করা সঙ্গত বলে মনে করা যায় না। 

চতুর্থ প্রণম্য শ্বশুর । কারণ বিয়ের পর স্ত্রীজাতি গোত্র্স্তরিত হয়ে পতিগোত্রে গমন 
করে এবং স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে স্বামীর প্রণম্য ব্যক্তিই স্ত্রীরও প্রণম্য। সেজন্য পিতামাতার 
আগে শ্বশুরকে প্রণাম করা কর্তব্য। 

পঞ্চমত শ্বশুরের পরে প্রণম্যা শ্বাশুড়ী । 

ষষ্ঠত পিতা । মাতার আগে পিতা, কারণ পিতা মাতারও পরম গুরু। শ্রী রামচন্দ্র 
মাতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে পিতৃ-আদেশে বনবাসে গিয়েছিলেন। পরশুরাম পিতার আদেশে 
মাতার মস্তক ছেদন করেন। আবার বলরাম শ্রীকৃষ্ণ একত্রস্থিত বসুদেব ও দেবকীর মধ্যে 
প্রথমে প্রণাম করেন বসুদেবকে। সুতরাং শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত ও উক্ত অভিমতকে সমর্থন করছে। 
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সপ্তমত মাতা । শেষত প্রণম্যা গুরুপত্বী। কোনো কোনো পাণ্তত অবশ্য গুরুর আগেই 

গুরুপত্রীকে প্রণামের কথা বলেছেন। কিন্তু শাস্ত্রে আছে গুরুপত্বীও গুরুর মতোই মাননীয়া। 
অর্থাৎ এতে গুরুর শ্রেষ্ঠতৃই প্রতিপন্ন হচ্ছে। 

পিতামাতাকে গুরুপত্বীর আগেই প্রণাম করা কর্তব্য, কেননা গুরুপত্রী হচ্ছেন গুরুর 
তুল্য, কিন্ত পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ। 

উক্ত মন্তব্যের শেষাংশে মহতাবচন্দ লিখছেন, উল্লিখিত বিচার কেবলমাত্র 
বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির উপর প্রযোজ্য, পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে নয়। কেননা 
পশ্চিমদেশীয়া মহিলাদের মধ্যে পিতামাতাকে প্রণাম করার প্রথা নেই। উক্ত দেশীয়গণ 
লক্ষ্মীস্বরূপাকন্যার প্রণাম গ্রহণ করেন না। 

পশ্চিমা ক্ষত্রিয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন না। 
সামাজিক নানা ব্যাপারে বাঙালীদের সঙ্গে পশ্চিমদেশীয়দের প্রথাগত পার্থক্য আছে। তবে 
যদি কখনো তাদের মধ্যে প্রশ্নে-লিখিত পরিস্থিতির উত্তব ঘটে, তবে একই প্রণাম-বিখি 
অনুসরণীয়। 
পণ্ডিতদের অভিমতও পুরোপুরি মেনে নেন নি। 

প্রশ্নোতরমালা প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রায় একই পরিস্থিতিতে পুরুষজাতির 
কর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে । এখানে প্রথম প্রশ্নের শ্বশুর-স্বাশুড়ী অবশ্য অনুপস্থিত। 


দ্বিতীয় প্রশ্নে পণ্তিতমণ্ডলীর উত্তরসমষ্টি নিম্নরূপ ঃ 
১। দেবতা ৩১ গুরু ২৪ 
২। দেবতা ১৫ গুরু ২৮ পিতা ১ মাতা ১ গুরুপত্বী ৯ 
৩। দেবতা ৯ পিতা ২ মাতা ৭. গুরুপত্ত্রী ৩৬ 
৪। গুরু ২ পিতা ৩৬ মাতা ১৩ গুরুপত্বী ৩ 
৫। পিতা ১৫ মাতা ৩৩ গুরুপত্বী ৬ 


উক্ত প্রন্নে মহতাবচন্দ বাহাদুরের নিজের উত্তর হল, পুরুষ প্রণাম করবে যথাক্রমে ঃ দেবতা. 
পিতা, মাতা, শুরু ও গুরুপত্ীকে। যুক্তি প্রথম উত্তরের অন্রূপ। 

প্রথম খণ্ডের আর একটি প্রশ্ন ই পঞ্চ পিতার (জনক,উপনেতা, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, 
ভয়ত্রাতা) মধ্যে যদি সকলেই প্রণম্য হন, তবে সর্বাগ্রে কে এবং পরে পরেই ৰা কারা? শ্বশুর, 
ও জ্ঞেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ঘদি বয়সে ছোট হন, তবে তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা চলে কিনা? 
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স্ত্রী বয়সে ছোট হলে তাকে কীভাবে সম্মান জানাতে হবে? 

এই প্রশ্নটি একটু ভিন্ন ঃ “শিক্ষাণ্ডরু নীচজাতীয় হইলে তাহাকে প্রণাম করিতে 
পারা যায় কি না? এই প্রশ্নে পণ্তিতদের সকলেরই উত্তর এক ঃ “প্রণম্য নহেন, কিন্তু সম্মাননীয়।' 
মহতাবচন্দের উত্তর -_ প্রণম্য না হলেও অভ্যুরথানাদিরূপ সম্মান অর্থাৎ উঠে দীড়িয়ে সম্মান 
জ্ঞাপন করতে হবে এবং জাতিবিশেষকে (অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষাণ্ডরুকে) সেলামাদি করা 
কর্তব্য। 
অপর এক প্রশ্নে আছে, নাড়ী ছেদনকারিণী ধাত্রীমাতা ও শৈশবে স্তন্যদানকারিণী পালিকা 
মাতার মধ্যে কে অধিক মান্যা? এঁরা উভয়েই নীচজাতীয়া হলে ব্রাহ্মণ-্ষত্রিয়াদির প্রণম্যা 
কিনা? 

এই প্রন্নেও প্রায় সকলেরই একমত্য ঘটেছে--প্রণম্য নহেন, কিন্তু মাননীয়া।” 
কয়েকজন দূর থেকে অভিবাদন করার কথা বলেছেন। মহারাজ বাহাদুরও প্রায় অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। 

আর এক প্রশ্ন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি নীচকুলে অথবা বর্ণসঙ্কর কুলে নিজ কন্যার 
বিবাহ দেয়, তবে তার জাতিনাশে তার অন্যান্য পুত্রের জাতিনাশ হয় কিনা এবং তার মৃত্যুতে 
এ পুত্রদের অশৌচ হবে কি না? 

এই সব প্রশ্নে হ্যা-না দুরকম উত্তরই পাওয়া গেছে। তবে “হ্যা"ল্র সংখ্যাই বেশী। 

এই প্রশ্নটির বিষয় ধূমপান। এই প্রশ্নে আছে, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত তামাক 
এবং গুড় বর্জিত চুরুটের ধূমপান, এ দুয়ের মধ্যে কোন্টি দোষাবহ, কোন্টি অদৃষণীয়? 
অথবা উভয়ই দৃষ্য ? 

এই প্রশ্নে সবচেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়। 
তার মতে শিষ্টজনের পক্ষে উভয়বিধ ধূমপানই দৃষণীয়। 

ব্রজকুমার বিদ্যারত্ব মহাশয় লিখেছেন, তান্রকুট ধূমপান অধিকতর দৃষণীয়। এই 
দলের ব্যতিক্রম নবদ্ীপের মধুসূদন ন্যায়রত্ব এবং হরমোহন চুড়ামণি। এরা বলেছেন, উক্ত 
দুই প্রকারের মধ্যে কোনো প্রকার ধূমপানই দৃষণীয় নয়, কারণ ধূমপান দস্তরোগনাশক এবং 
মন্ত্রসিদ্ধির কারণ। 

মহারাজের মন্তব্য £ গুর দ্বারা প্রস্তুত তামাক দূষণীয়, কিন্তু চুরুট যদি গোধুমচূর্ণাদির 
লেই না দিয়ে বৃক্ষাদির নির্যাস ছারা প্রস্তত হয়, তবে তার ধূমপানে কোন দোষ দেখতে 
পাওয়া যায় না। লক্ষ্য করার বিষয়, ধূমপানের স্বাস্থ্যঘটিত ক্ষতির বিজ্ঞানসম্মত কারণটি 
কেউ খতিয়ে দেখেন নি। 


২৪৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত 


প্রশ্নোত্তরমালা (ছ্িতীয় খণ্ড) ঃ 

মহারাজের মহাপ্রয়াণ ঘটলে বিধবা রাজমহিষী নারায়ণ কুমারী দেবীর আদেশে 
বাকী অংশ মুদ্রিত হয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বইটি প্রকাশ লাভ করে। আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি 
দেওয়া হল £ 

“প্রশ্নোত্তরমালা / দ্বিতীয় ভাগ / বর্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজহাইনেস্‌ স্বর্গীয় 
মহারাজাধিরাজ / মহতাবচন্দ্‌ বাহাদুরের আদেশানুসারে / প্রকাশিত্/ বর্ধমান অধিরাজ 
যন্ত্রে শ্রী পুরুষোত্তমদেব টট্টরাজ দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রচারিত / শকাব্দী £ ১৮০১” 

প্রশ্নোত্তরমালা দ্বিতীয় ভাগে আছে ৪১টি প্রশ্ন । বইটির দ্বিতীয় ভাগটিও প্রথমভাগের 
অনুরূপ পদ্ধতিতেই ছাপা । এখানে উত্তরদাতা পণ্ডিতের সংখ্যা ৪৪ অনেকে সংস্কৃতভাষাতেও 
উত্তর দিয়েছেন। 

দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলি, বিশেষত ঈশ্বরবিষয়ক প্রশ্নগুলি ব্রাহ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে 
নিক্ষিপ্ত এবং প্রশ্নগুলির দুঃসাহসিক প্রত্যক্ষতাণ্ডণ সবিশেষ গুরুত্ব দাবী করে। এখানে সামাজিক 
আচার-আচরণঘটিত প্রশ্ন নেই বললেই হয়, মুখ্য স্থান লাভ করেছে ঈশ্বরজিজ্ঞাসা। তাছাড়া 
পরলোক, মোক্ষ, উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ক প্রশ্নও কিছু আছে। আছে পৃথিবী, আকাশ, বায়ু 
প্রভৃতির সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত প্রশ্ন । সর্বোপরি প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রেততস্ত্, জন্মাভ্তরবাদ, 
বিবর্তনবাদ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে মহতাবচন্দের দুরন্ত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় এখানে প্রকাশ 
পেয়েছে। 

কিছু প্রশ্নোত্তর এখানে আলোচিত হল। প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই ৪ “পরমেশ্বর স্তুতি 
বা নিন্দাতে তুষ্ট কিংবা রুষ্ট হন কি না?” 

এই প্রশ্নের উত্তরদাতা পণ্ডিতদের নাম, ধাম, প্রদত্ত উত্তরের ভাষা ও সংক্ষিপ্ত উত্তর 
নাচে তালকাকারে প্রকাশ করা হল £ 


উত্তরদাতা পণ্ডিতের নাম নিবাস উত্তরের ভাষা উত্তর 
১। রামনারায়ণবিদ্যারত্ব বহরমপুর, ংলা তুষ্ট / রুষ্ট হন না। 
খাগড়া 
২। কাশীচন্দ্র তত্তবাগীশ শালিখাগ্রীম, এ হন। তুষ্ট হলে শুভ ফল, অন্য- 
ভন্টাচার্য পাবনা জেলা থায় অশুভ ফল দান করেন। 
৩। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ব মালিয়াপাড়া রাজবাটাী সংস্কৃত এ 
৪। রাখাল দাস অধিকারী চন্দননগর বাংলা হন না। কারণ কোনো বাক্যই 
তাকেস্পর্শ করতে পারে না। 
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৫। 


৬ 


৭ 


চা। 


টি 
১০। 


১১। 


১২। 


স৩। 


১৪। 
১৫। 


৯৩৬। 


১৭। 


৯৮। 


৯৯ 


২০91 
স১। 


২৪৮ 


নৃসিংহ 
গোপালচন্দ্র 


শ্রীনাথ দেব 


হরনাথ চূড়ামণি 
কিশোরীমোহন শর্মা 


পূর্ণানন্দ গঙ্গাধর 
রামতনু 


তর্কসিদ্ধাস্ত 


চন্দ্রশেখর বসু 


দুর্গীদাস বিদ্যারত্ব 
তারকনাথ তত্ুরতু 


অন্বোরনাথ তন্ত্বনিধি 
শ্রীকান্ত তর্কভূষণ 
সাধবচন্দ্র তর্কভূষণ 


হরচন্দ্র তকভূষণ 


দেবপ্রতিপালক সাধু 
বিহারিলাল সাধু 


পণ্ডিত 
শালিখা 


পাড়াতল 
অন্বিকা-কালনা 
দিনাজপুর 
নিত্যধর্মবোধিনী 
সভার পণ্ডিত 
গুপ্তিপাড়া আশ্রম, 


রা 


বধমান 


ভবানীপুর 
বিন্বপুক্ষত্রিণী 
বর্ণমান 
রাজসভাপণ্ডিত 
এ 

আমাদপুব 
সোনামুখী 
বাকুডা জেলা 
বধম।ননিবাসী 
অন্থিকা-কালনা 


৮ * 


নি 


বাংলা 


বাংলা 


হননা।তবে আম্মোৎকর্ষ বিধা- 
নের জন্য নিন্দা না করাই কর্তব্য। 
এও হয়, ওও হয় গোছের 
অস্পষ্ট উত্তর। 
তুষ্ট / রুষ্ট হন। 

হন না। কারণ তিনি গুণাতীত। 
এঁ 

এ 


এ 

হন লা। তবেত্বব করলে সত্ব 
গুণের এবং নিন্দায় তমোগুণের 
উদ্দেক হয়। 

হন না। 


2 হি/। 480 


এসি 
-ু 


তুচ্ছ / 


হল লা। 

হন না । অব কৃতজ্দ্রতা প্রকাশের 
জন্য স্তব করা উচিত। এতে সুখ- 
লাভের সম্ভাব্দা। 
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হস । 


২৩। 
২৪। 


২৫) 


২.৭ । 


স্ট ( 


ট। 


৩০। 


৩১। 


*)৪। 


রাধানাথ শর্মা 


ব্রজকুমার বিদ্যারত্ব 
রুক্সিণীন্শান্ত 


শা 


দেবশর্মা 
তর্কপঞ্চানন 
স্রীনাথ তর্করত্ব 
প্রিয়নাথ বিদ্যারত্ 
বৈকুষ্ঠনাথ ন্যায়রত্ব 
মদুনাথ ন্যায়রতু 


আবন্দচন্দ্র চুভামণি 


বেণীমাধব ন্যায়রত্্ 


ধর্মদাস বিদ্যারতু 


বড়শুল 
বর্ধমান জেলা 
বর্ধমান রাজসভা 


বাহির্গাছি 


2/ 


হি? 


বাংলা 


হন না। তবেস্তবে সুকৃতি লাভের 
সম্তাবনা। 
এ 


হন। দৃষ্টান্ত প্রহাদ ও শিশুপাল। 


হন না। তবেত্তৰে সুকৃতি, নিন্দায় 
দুক্কৃতি। অতএব নিন্দা নাকরাই 
কর্তব্য। 
হন, আবার হন না-_ দুদিক 
রাখা উত্তর। 

এ 


সাকার পক্ষে হন, নিরাকার 
পক্ষে হন না। 

ক্ষন) 

হন না। তবে উপাসকের নিজ 
কল্যাণের জন্য নিন্দা না করাই 
কর্তব্য। 

হন না। দেশের রাজার দৃষ্টান্ত 
দিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর প্রশংসায় 
তুষ্ট হলে অন্যায়কারীও স্তবের 
দ্বারা নেহাই পাবে । ফাল পুিবীতে 
বিশঙ্খলা দেখা দেবে। 

হন। যেমন ইন্দ্রের তবে তুষ্ট 
হযে বৃত্রবধে সাহাযা, আবাৰ 
শিশু-পালের নিন্দায় ক্রুদ্ধ । 
হন না। 


হন না। তবে সণ্ডণ উপাসনায় 


২৪৯ 


কলকাতা স্তবে তুষ্ট হন। 


৩৫। রামচরণ তর্কালঙ্কার বিষ্ণুর বাংলা হন না। তবে ভক্তি সহকারেস্তৰ 
করলে উপাসক পরকালে পর- 
মপদ প্রাপ্ত হন। 

৩৬। ভজহরি শিরোমণি মহেশপুর রাজ- বাংলা হন না। 

সভাপপ্তিত 

৩৭। অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্ব সমুদ্রগড় এ হন। 

৩৮। উমেশচন্দ্র শর্মা ভাটপাড়া সংস্কৃত এ। দৃষ্টাস্ত ব্রহ্ম-পুরাণ, ৫৩ 
অধ্যায়, শিশুপালের কাহিনী। 

৩৯। হরদেব ভট্টাচার্য কীাচরাপাড়া বাংলা হন না। 

৪০। কুকঝ্সিণীকান্ত সাবভৌম বিষুণ্পুর তিলাবনি সংস্কৃত এ 

৪১। ব্রজকুমার মৈত্রেয় মালদহ বাংলা এ 

৪২। বৈদ্যনাথ সার্বভৌম কালীঘাট কলকাতা এ হন। 

৪৩। শ্রীবল্লভ ভষ্টপল্লী নিবাসী সংস্কৃত হন,আবার হন না, উভয় মতের 
পক্ষেই শান্ত্রপ্রমাণ উদ্ধাত করে 
শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, 
স্তবে তুষ্ট এবং নিন্দায় রুষ্ট হন। 

8৪। শশিভৃষণ দেবশর্মা ছত্রকানালি এ হন না। তবে আত্মোৎকর্ষ 
লাভের জন্য স্তব করা উচিত। 


মহতাবচন্দের উত্তর 8 নিরুঁণ নিরাকার পরমেশ্বর কিছুতেই তুষ্ট বা রুষ্ট হন না। 

এখানে দেখা যাচ্ছে যারা লিখেছেন পরমেশ্বর স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হন না,_ 
-তাদের প্রায় সকলেরই যুক্তি এই যে, সন্তোষ-অসন্তভোষ দেহের ধর্ম, ঈশ্বর দেহাতীত, নিরশুণ, 
নিরাকার । সুতরাং তাতে তুষ্টি বা রুষ্টি কি করে সম্ভব? 

এঁদের অধিকাংশই সেই সঙ্গে একটি লেজুড় যোগ করে এই অভিমতও প্রকাশ 
করেছেন যে, স্তবের দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি না ঘটলেও ত্তবকারীর আস্ত্রোকর্ষ ঘটে এবং সত্ৃশুণ 
বৃদ্ধি পায়। নিন্দা করলে তমোগুণ ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং ঈশ্বরের নিন্দা না করাই 
বাঞ্কনীয়। 

উত্তরগুলি থেকে প্রতীয়মান, প্রথম প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরদাতাদের মধ্যে 
তেলিবেড়িয়া নিবাসী বেণীমাধব ন্যায়রত্ব ও মহেশপুর রাজসভাপপ্ডিত ভজহবি শিরোমণির 


২৫০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


উত্তর খুবই সুশ্পস্ত ও নিদ্দিধ। এঁরা দুজন লিখেছেন, ঈশ্বর যদি স্তবে সন্তুষ্ট এবং নিন্দায় রুষ্ট 
হতেন, তাহলে পাপপী-তাপীরাও স্তবের দ্বারা পার পেয়ে যেতো। অর্থাৎ কেউই পাপকর্মে ভয় 
পেত না। এতে বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এতেই প্রমাণ হয় যে তিনি তুষ্টি-রুষ্টির 
উর্ধ্বে 

যে তিনজন সুস্পষ্ট উত্তরটি এড়িয়ে গিয়ে এও হয়, ওও হয় গোছের উত্তর দিয়েছেন, 
তারা হলেন শালিখানিবাসী গোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, কালেশ্বরের বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ব ও 
গরাণহাটার চণ্তীচরণ তর্করত্ব। শেষোক্ত দুজনের উত্তর হচ্ছে এই যে, সাকার উপাসনার 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্তবে তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হন, কিন্তু নিরাকারপক্ষে নয়। 

যে-বারোজন উত্তরদাতা লিখছেন, পরমেশ্বর স্তবে তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হন, তারা 
অধিকাংশই ইন্দ্র, প্রহ্রাদ ও শিশুপালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই দলের সংক্ষিপ্ততম উত্তর 
লেখক কালীঘাটের বৈদ্যনাথ সানভৌম। ইনি কোনোরকম শাস্ত্র-প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের তোয়াক্কা 
না করে এক বাক্যে টাচাছোল। উত্তর দিয়েছেন ঃ “পরমেশ্বর স্তবেতে তুষ্ট হন নিন্দাতে রুষ্ট 
হন! 

অপর পক্ষে কেউ ভি?খছেন ইষ্ট সিদ্ধি হয়। কেউ লেখেছেন মোক্ষলাভ হয়। কেউ 
লিখেছেন চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল হ"”। আবার কেউ কেউ লিখেছেন ত্তব উপাসনার অঙ্গ । কাজেই 
স্ব দ্বারা উপাসনা করলে ত ৬ নত ফললাভ হয়। 

আলোচ্য প্রশ্নটি দা: নহারাজ হয়ত সুকৌশলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরদাতাদের পরীক্ষা 
করেছেন। কেননা এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে স্ববিরোধিতার সম্তাবনা ছিল। 

আলোচ্য চতুর্থ প্রশ্নে বর্ধমাননিবাসী দেবপ্রতিপালক সাধুর উত্তরটি উলেখযোগ্য। 
ইনি নির্দিধায় বলেছেন, পরমেশ্বরের স্তব নেই। স্তব শব্দের অর্থ অধিক গুণারোপ। কিন্তু 
পরমেশ্বরের কোনো গুণ নেই। তন্ত্র গ্রন্থাদিতে স্তব বলে যা লেখা আছে, তাকে স্তব বলা যায় 
না। শ্রোতার প্রবৃত্তির নিমিত্ত শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী ইত্যাকার শব্দে তার স্বরূপ 
প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র। 

৫ নং প্রশ্নঃ “পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ কি প্রকারে কে করিয়াছে?” কী 
প্রকারে" এই প্রশ্নাংশটুকু দিব্যি «.$য়ে গিয়ে একদল লিখেছেন, ভক্ত সাধকগণ স্ব স্ব রুচি 
অনুসারে ঈশ্বরের নানাবিধ নামকরণ করেছেন। 

কয়েকটি প্রশ্ন সৃষ্টির আদিকাল থেকে সাধারণ মানুষের 16রন্তন ও দুর্জয় জিজ্ঞাসার 
প্রতিফলন ঘটেছে। 

মহতাবচন্দ খাহাদুরের উত্তর £ “ঈশ্বর অশরীরী, অভিপ্রেত হইতে পারে না।” 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৫১ 


প্রশ্নোত্তরমালার দ্বিতীয় ভাগের একটি মার্কসীয় দর্শণের বীজমন্ত্র তথা সর্বদেশিক 
সবকালিক মানব সাধারণের একটি শাশ্বত জিজ্ঞাসার প্রতিরূপ দেখা যায়। এই প্রশ্নে আছে 
£ মাণুষের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী । এর কারণ কী? 

বর্তমান বিশ্বে ধনবৈষম্যহেতু উদ্ভূত অগ্রিগর্ভ রাজনৈতিক তথা সামাজিক সমস্যার 
প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শত বর্ষাকাল পূর্বে প্রশ্নরচয়িতা যে এই 
সমস্যা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন, প্রশ্নটি তারও পরিচয় দেয়। 

প্রশ্নটির একটি মাত্র উত্তর পাওয়া গেছে এবং তা হল ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মফলই 
এজন্য দায়ী। ধর্মশান্ত্রধাজী সংস্কৃত পণ্তিতগণের কাছ থেকে হয়ত এর চেয়ে প্রগতিশীল 
উত্তর আশা করা চলে না। 

মহতাব্চন্দ বাহাদুর এখানে শান্ত্রবাক্য নস্যাৎ করে বলেছেন শ্বর্ধয-দারিদ্রা কখনো 
অদৃষ্টের বিধান বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন, বর্ষণকালে 
'নদনৎ সকল বস্তৃতেই সমান বর্ষণ হয়ে থাকে. আবার এক খণ্ড পাথর থেকে কিয়দংশে 
দেবতা, কিয়দংশে পাত্র নির্মিত হয়। এই সব ক্ষেত্রে যেমন অদৃষ্টের কথা স্বীকার করা ঘায় 
না, সেইরকম ধনীন্দরিদ্রের ক্ষেত্রে তা কীভাবে স্বীকার করা যেতে পারে? 

মহতাবচন্দ বাহাদুর স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যাচ্ছে, ধনবৈষম্য যে সুবিধাভোগী 
কিছু মানুষের নিজ স্বার্থে সৃষ্ট, সেই দিকেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে গেছেন। 
বিদ্যোৎসাহী 

মহারাজ মহতাব্চাদ বিদ্যোৎসাহী, শুণগ্রাহী ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও 
গীতিকার ও পদকর্তা ছিলেন। প্রণয়সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, বৈষ্ঞব পদাবলী প্রভৃতি বহু সঙ্গীত 
তিনি রচনা করেছেন। এই তথ্যগুলি যাঁর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম 
উল্লেখ করছি। তিনি হলেন, ডঃ আবদুস সামাদ প্রণীত গ্রন্থ “বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা 
সাহিত্য? 

কী সংখ্যাগত, কী গুণগত উভয় দিক থেকেই উনিশ শতকের অধ্যাত্মসঙ্গীত ও 
প্রণয়সঙ্গীত রচয়িতাদের তালিকায় মহতাবচন্দ মহতাব একটি বিশিষ্ট নাম। উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রিত প্রায় সমস্ত সঙ্গীত-সংকলনগ্রন্থে মহতাব চন্দের পদ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে 
উদ্ধৃত হয়েছে। হিন্দী ও উর্দু ভাষাতেও তীর নামে কয়েকটি চমণ্কার সঙ্গীত প্রচলিত আছে। 

মহতাবচন্দ বাহাদুরের এ পর্যস্ত গুপ্ত সঙ্গীতের সংখ্যা ই 

সঙ্গীত সুধাকর ১মভাগ, ১৭৯৭ শকাব্দ (১৮৭৫ খ্রীঃ) ৯৪৫ 

এ ২য় ভাগ (সন ১২৮৭) ৪৫৬ 
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ভ্রক্তিগানামূত (সেন ১২৮৭) ৩৮২ 


“সঙ্গীত বিলাস' থেকে ভক্তিগানামৃতের শেষাংশে উদ্ধৃত .... .... ১৪ 
কেয়েকটি গান অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে) টা 
১৭৪৩ 


'ভক্তিগানামৃত” ও “সঙ্গীত সুধাকর' (ছিতীয় ভাগ) এই দুখানি গ্রন্থের মুদ্রণ 
দুইটি আফতাবচন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
অঘোরনাথ তত্বনিধি মহাশয় জানিয়ে গেছেন, মহতাবচন্দ রচিত এই সমস্ত গান 
রাজসভার গায়কগণ দ্বারা প্রত্যহ রাজসভায় গীত হত। 
বিপুল সংখ্যক প্রণয়সঙ্গীত ছাড়াও মহতাবচন্দের নামে প্রায় সকল শ্রেণীর 
অধ্যাত্মসঙ্গীত প্রচলিত আছে। এখানে বিভিন্ন গ্রন্থে তার নামে প্রচলিত গানের বিষয়ভিত্তিক 
গানের সংখ্যা নির্দেশ করা হল £ 
সংগীত সুধাকর প্রথম ভাগে সংকলিত সব গানই (অর্থাৎ ৯৪৫টি) প্রণয় সঙ্গীত। 
দ্বিতীয় ভাগে ধৃত হয়েছে ৩৫৭ টি প্রণয়গীতি ও ৯৯ খানি হরিগান (কৃষ্ণ বিষয়ক)। 
ভক্তিগানামূতে আছে ব্রহ্মসঙ্গীত ১১৫ খানি, শ্যামাসঙ্গীত ১০৪ খানি, ভবানী বিষয়ক ৯ 
খানি, দশমহাবিদাার গান ৬৩ খানি. গণেশবিষয়ক একটি, শিব বিষয়ক ১৩ টি ও কৃষ্ণবিষয়ক 
২্টি। 
এরূপ ভণিতা। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, “বিবিধ ধন্মসঙ্গীত'-এ প্রতাপচাদের 
নামে সংকলিত পূর্বোদ্ধত “আর কারে ডাকবো মাগো ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে' পদটি 
ঈষৎ পরিবর্তিতরূণে ভক্তিগানামূতে মহতাবচন্দের নামে ধৃত হয়েছে। 
মহতাবচন্দ শাক্ত সাধক নন, কিন্ত তার মধ্যে ভক্তি প্রাণতার গভীরতা ছিল। বিপুল 
এশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি পরমার্থ চিত্তীয় চিত্তিত থাকতেন। একটি 
শ্যামাসঙ্গীতে সেই ভক্তচিত্তের অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় ৪-- | 
“বিপদে পড়েছি মা গো, এ বিপদ কর নাশ। 
এশ্বর্ধ্য পাইয়াও মা, পেয়েছি যে মহাত্রাস।। 
কেমনে পাৰ নিস্তার, তুমি বই নাহি আশ 1” 
অগাধ এম্বর্ষের মালিক হলেও ধনতৃষ্তাকে কবি জয় করতে পারেন না: চম্বক 
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যেমন লৌহকে, এশ্বর্যবাসনা তেমনি রাজচিত্তকে সর্বদা আকর্ষণ করছে। এই পরম সত্যভাষণে 
কবি কুষ্ঠিত নন £- 
“চুম্বক সমান ধন, লৌহ সম পর মন, 
সদা করে আকর্ষণ, এমন ধন প্রয়াস।।” 
ধনই ধনীর বৈরী হয়ে ওঠে। পদটির পরবর্তী অংশে মহারাজকবি এই সত্যটি 
প্রকাশ করেছেন। ধনীর ভাই নেই, বন্ধু নেই, ভিতরে ভিতরে সকলেই তার শত্রু ৪ 
“ধনীর কেহ বন্ধু নাই, ধনীর কোথা আছে ভাই, 
ধনীর শত্রু সবাই, লোভে ধন করে নাশ।” 
সেকালের এক সামন্ত প্রভু কবির এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
আলোচ্য পদটি আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য । সমস্ত শাক্ত গীতিরচয়িতা 
শ্যামা-মার কাছে পরমার্থধন বা মুক্তিধন প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মহতাবচন্দের প্রার্থনা এখানে 
একান্তভাবে পার্থিব ৪ 
“তব নাম করি ধ্যান, বিপদে পেয়েছি ত্রাণ, 
রাখ দুর্গে ধন মান, চন্দ্র করিছে আদ্দাস।।”” 
আবার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ছন্দের অকৃত্রিম প্রকাশ কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন ঃ “সেবিতে শ্যামাচরণ বাসনা যে সর্বক্ষণ, /ধন করে আকর্ষণ, সাধনা করে 
রহিত।”, কিন্তু তিনি জানেন, “ধনের এরূপ শক্তি নাশ করে দৃঢ় ভক্তি” বা “বষয়ের লালসায় 
সাধন সময় যায়।' তাই রাজ্যভারক্রিষ্ট মহারাজ মুমুক্ষু সাধকচিন্তের পরিচয় দিয়ে বলেছেন £ 
“দিয়াছ মা রাজ্যভার, ধন জন পরিবার, 
এ সবে কিসে নিস্তার, গৃহী অসাধ্য সাধন। 
বিষয়ে হইয়ে লিপ্ত, ধন আশে থাকি তৃপ্ত 
ভজন সাধন লুপ্ত আশা নহে নিবারণ।” 
কবি এই ধনলি্সা থে কে মুক্তির জন্য শ্যামামার কাছে একান্তিক আকৃতি জানিয়ে 
বলেছেন £ “নির্লিপ্ত কর গো তারা, মোহে হলো বৃদ্ধিহারা।” অথবা “কৃপা করি কৃপাময়ী কর 
গো তম খণ্ডন। প্রথমোক্ত পদটির কথা বাদ দিলে এ নিবৃত্তিচেতনা বা বিষয়বাসনা-মুক্তিই 
তার প্রার্থনার স্থায়ী ভাব বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। 
মহতাবচন্দের কিছু কিছু শ্যামাসঙ্গীত অত্যন্ত সুললিত ও সাঙ্গীতিক মাধুর্ষে 
মনোমুগ্ধকর। যেমন, “গৌরী আমার শ্যামা হলো, কে জানিবে কি কারণে” অথবা শ্যামা 
শুণ গাওরে মন আর কি চাওরে' প্রভৃতি পদ স্মরণীয়। 
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কবি অনবদ্য ভাবে-ভাষায় কালীর কালো রূপের মহিমা কীর্তন করেছেন ঃ 
কে কোথা দেখেছে বল কালপ্রভা কালনাশী। 
কালী বিপদে অভয়া, তাই কালী ভালবাসি।" 
মাতৃসমীপে ভক্ত সন্তানের অকৃত্রিম আকুতির নিরলংকার অভিব্যক্তি হিসাবে নিম্নোক্ত 
অংশটুকু উদ্ধত করা চলে ঃ 
“সুপুত্র কুপুত্র হৌক, মাতার সমান স্েহ। 
শ্যামা তোমার পুত্র মধ্যে, আমি কি মা নহি কেহ।। 
তনয় অবাধ্য হলে, মাতা নাহি দেয় ঠেলে, 
বরং ধরে রাখে কোলে কখন নহে অক্গেহ।। 
তোমার তনয় হই, জানি না মা তোমা বই, 
তবে কেন ভিন্ন রই, চন্দ্রে সদা কষ্ট দেহ।। 
চণ্তিকা মুণ্ডমালিকা, ত্রিগুণাত্িকা মহাযোগিনী। 
দাক্ষায়ণী, মোক্ষদায়িনী, দক্ষযজ্্র বিনাশিনী ||” 
উব্বী নিব্বীর কৃত, দুষ্ট বিনাশিনী।। 
ত্বং হি শম্ভু শক্তি, ত্বং হি সাধক ভক্তি, 
ত্বং হি পাপ মুক্তি যুক্তি বিধায়িনী।” . ..... ইত্যাদি।” 
ভক্তিগানামৃতের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে দশমহাবিদ্যার গান। এই পর্যায়ে ৬৩টি 
পদ আছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও 
কমলা -দশমহাবিদ্যার এই রূপগুলি ছাড়াও তন্ত্রোক্ত ব্রিপুটা, ত্বরিতা, চৈতন্য ভৈরবী ,অষ্টকৃটা 
ভৈরবী, দুর্গা, ভদ্রকালী, শ্শানকালী, আদ্যাকালী বজপ্রস্তারিণী, শুলিনী, উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী, 
মাতৃকা, মঙ্গলচণ্তী, পারিজাত সরস্বতী, মহালক্্মী, কাত্যায়নী, উগ্রচণ্ডা, মহিষমর্দিনী, গঙ্গা, 
লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীর ধ্যান অবলম্বনে এক বা একাধিক পদ রচনা করেছেন। তবে মহতাবচন্দের 
অনুবাদ সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ তন্ত্রপাঠকের পথ সুগম করে দিয়েছে। তন্ত্রশান্ত্রে এবং সংস্কৃত ভাষায় 
পদকর্তী যে বুৎপন্ন ছিলেন, এই শ্রেণীর পদগুলি তার পরিচয় বহন করে। অনুবাদ-কুশলার 
নমুনা হিসাবে তন্ত্র ধূমাবতী ও মহতাবচন্দের ধূমাবতীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। তন্ত্রকার 
ধূমাবতীর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ 
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“বিবর্ণাচঞ্তলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। 
বিবর্ণকুত্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।” 
মহতাবচন্দের অনুবাদ £ 
“বিষণ্না এ কাহার নারী, চিনিতে নারি। 
রুক্ষকেশা ধূমাবতী পয়োধর নত অতি, 
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশু পরি।। 
কাকধ্বজ রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা, 
দশনাবলী বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।।” 
তবে ভবানীবিষয়ক বা আগমনী গানগুলি এই নীরসতা-দোষমুক্ত। জননীর গভীর 
কন্যাবাৎসলা এখানে সহজ কথায় রসঘন রূপ লাভ করেছে। জননী মেনকা উমাকে আনার 
জন্য স্বামীকে তাগিদ দিয়ে বলছেন £ 
এমন নয় যে পাঠাব না, তিন দিন বৈ রাখিব না, .... 
সে ত যোগী থাকে ধ্যানে মায়ের স্সেহ নাহি জানে, 
বলো তাহে ষাহে মানে, অশেষ করি আরতি। 
কোন কোন অংশের মিতভাষিতা প্রবাদবাক্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেমন ঃ 
“যদি কন্যা সুখে রয়, তবু মাতা স্থির নয়”, “এক মাত্র কন্যা যার, সে বিনা কি 'খ তার", 
'প্রসবে যত বেদনা প্রসূতি বিনা জানে না" ইত্যাদি। 
মহতাবচন্দের রামবিষয়ক কোনো কোনো পদও অনবদ্য । যেমন £ 
রাম পূজন রাম ভজন করো নর রাম সাধন। 
রাম অনুপ রাম স্বরূপ, রাম স্বয়ং সনাতন।। . . .. ইত্যাদি । 
পদটির ধ্বনিমাধূর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর । 
সংস্কৃত ভাষাতেও মহতাবচন্দ পদরচনা করতে পারতেন। উদাহরণ হিসেবে শিব 
বিষয়ক একটি স্তোত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ঃ 
“জটিলং ধূর্জটিং বিভুৎ, দেবদেবং মহেশ্বরং। 
গোপালং গৌবিন্দং কৃষ্ণং, রাধানাথং রাসেশ্বরং।। 
রাঘবং শ্যামলং রামৎ, সীতানাথং, মহাবীরৎ। 
কালিন্দী ভেদনং রামং, শক্কর্ষণং নীলাম্বরং।।” ইত্যাদি 
_ প্রসঙ্গ তঃ মহতাবচন্দের উর্দু রচনার সামান্য নিদর্শন উদ্ধত করি ঃ 
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“সাচ্চা নাম যাকৎ রহেগা এক ওহি রহেগা। 
যব্কে সোস্তাহু বাদ ক্যা হোগা 
সোচ্‌ আত্‌ হ্যায় কচ্না রহেগা 
রহেগা এক ওহি রহেগা। 1৮ 
মহতাবচন্দের ব্রন্মবিষয়ক একটি গানে সাকার-নিরাকার উপীসনাভেদে অস্থির- 
চিত্ততা এবং ব্রাহ্মমতে বিশ্বাস থেকে পৌত্তুলিকতায় প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত আছে। কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করি ৫ 
“মনের দ্বিধা কেন আমার শেল না। 
ভাবিয়ে কিছুস্থিব হলো না, শান্ত্রের বিরুদ্ধে কিবা ভাবিব।। 
উপাধি কল্পনাশ্ন্য তার ভাবি করি জন্য, 
অদৃশ্যে কেমনে দেখিব। 
অচিস্ত্য অব্যক্ত রূপায়, কিরূপে জানিব তায়, 


কী সাহসে তার চিস্তা করিব।। 

কি উপায়ে তারে জানিব। 

নয়নের অগোচর, বিরাট অকলেবর, 
কিরূপে তারে ভজিব।1৮ . .... ইত্যাদি। 


ভক্তিগানামূতের শেষ গানটি মাত্র দুই পর্ক্তির। জীবনসায়াহ্ছে পদকর্তার অতৃপ্ত 
জীবনের বিমগ্ন দীর্ঘশ্বাস এই পংক্তি দুটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে ঃ 
“আমার অবশিষ্ট জীবনের সব সুখ ঘুচিল। 
ঈশ্বর সাক্ষী তুমি সে কে যে হরিল।।” 
ভক্তিগানামূতের শেষভাগে “সংগীতবিলাস" থেকে উদ্ধৃত টৌদ্দটি গানই কুষ্ণবিধায়ক। 
“অন্ত নাহি পেলেম হরি, একান্তে ভাবিয়ে মনে। 
সাকার কি নিরাকার অস্তি নাস্তি কে বা জানে।। 
অসংখ্যক মুনিগণ দৃষ্ট করে নারায়ণ, 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে পুরাণে। 
কেহ বা বলে সাকার কেহ বলে নিরাকার 
কি আকার কি প্রকার, কি তত্ব কেহ নাহি জানে।।” 
মহতাবচন্দের অধিকাংশ কৃষর্ণবষয়ক গান রসোতীর্ণ হয়েছে। একটি সম্পূর্ণ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৫৭ 


কৃষ্ণবিষয়ক গান উদ্ধৃত করি ঃ 
“কৈ গো কৈ মনচোরা, বাজায় মোহন বাঁশরী। 
শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি গৃহে কি রহিতে পারি।। 
নিকুগ্জ কাননে চল বিলম্বে কি ফল বল, 
হেরিলে চিকন কাল, শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গে কিশোরী। 
চল সবে ত্বরা করি, হেরি যুগল মাধুরী ।।” 
“হরিগান"-য়ের অন্তর্ভুক্ত হোলির গানগুলিও রসমাধূর্যে অতুলনীয়। যেমন ঃ 
“ছি ছি ছি কর কি একি বাঁকা বংশী ধরি 
দিও না দিও না অঙ্গে, কুম্কুম আবির বারি, 
একে কলঙ্কিনী বলে, তাহে অঙ্গে আবির দিলে, 
কেমনে যাব গোকুলে, ওহে গিরিধারী |” 
মহতাবচন্দের প্রণয়-সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত হুস্বায়তন। মুষ্টিমেয় কিছু বাদে সবই 
চার ছত্রে সম্পূর্ণ। মাত্র তিন ছত্রের গানও আছে। যেমন £ 
“কিশোরী বাজে বীশবরি, নিকুপ্জ বনে। 
কেন আর ব্যাজ, ত্যজ গৃহকাজ 
সাজ কৃষ্ণ মিলনে।” 
মহতাবচন্দের প্রণয়গীতে আছে পূর্বরাগ, মান, অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি 
প্রেমের সর্বাবস্থার চিত্র। প্রকাশভীরু প্রেমের প্রথমাবস্থা তথা পূর্বরাগের সৌন্দর্যব্যাকুলতা 
বিষয়ক একটি গান এখানে উদ্ধৃত করি £ 
“আমি যে তায় ভালবাসি সে কি তাহা জানে মনে। 
জানিলে সে দেখা দিত কোন ছলে সঙ্গোপনে।। 
বুঝি পটু নহে প্রেমে, কিম্বা নিজ মনোভ্রমে, 
গুরুজন ভয়ক্রমে, বঞ্চিত করে মিলনে ।।” 
একটি গানে প্রেমিকার যুগপৎ লজ্জানন্রতা ও আবেগের অসম্বরণীয়তা মাত্র তিনটি 
পংক্তিতে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যেমন ঃ 
“দেখিয়ে কাতর থাকিব কেমন করে। 
নয়নে তায় হেরি, সরমে যে মরি, 
কেমনে নিবারি বল আমারে।” 


২৫৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


“প্রাণ কাদে যার লাগি সেই সে এলো কৈ। 
ঘরে থাকা ভার হলো সদা উচাটন রৈ।। 
গৃহ কার্যে নাহি মন, তাহা দেখি গুরুজন। 
বলে কত কুবচন, মনদুঃখ কারে কৈ।।” 
নিন্মোদ্ধত গানটিতে “জানিলাম' শব্দের বহু আন্রেড়িত ব্যবহারে ব্যর্থ প্রেমের অকথিত বেদনা 
চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করেছে ঃ 
“জানিলাম প্রাণ তোমারে জানিলাম। 
মন জানিলাম ব্যাভার জানিলাম। 
জানিলাম ভালরূপে জানিলাম।।” 
নারীর প্রেম-বিভোরতার মর্মম্পর্শী চিত্র হিসাবে নীচের গানটি বিশেষভাবে মনে পড়ে £ 
“মার জন্যে এত ক্লেশ তবু সেই জাগে মনে। 
অদর্শনে সেরুপ দেখি, সম্মুখসম দর্শনে ।। 
হৃদয়ে ধারণ করি, নয়ন মুদিলে হেরি। 
মনে সে রূপ মাধুরী, শয়নে কিবা স্বপনে ।1” 
এখানে আর একটি গানের কথা উল্লেখ করি _ 
“নারী পদ্মসমা পুরুষ মানসভূজ, 
যেন অনলে দগ্ধিত, হয় দেখহ পতঙ্গ ।। 
জানিয়ে প্রাণ হারায়, দিবা নিশি জুলে কায়, 
তথাচ কি সুখ পায়, ভস্মি (স্মী) ভূত করি অঙ্গ।।”” 
সংস্কৃতের ধরনে মহতাবচন্দ প্রেমসঙ্গীত রচনার চেষ্টা করেছিলেন। একটি দৃষ্টীস্ত দেওয়া 
গেল £ 
“অয়ি চারু হাস্যাননে, কিং ক্ষোভে অহো ক্ষোভিতে। 
মোহিতে মহীতে স্থিতে, ছিন্ন বেশে অশোভিতে।। 
নির্দোষে দোষ অর্পিতে, হে মানময়ী দর্পিতে, 
বিরাজ ভাব তপিতে, হে স্বানুরাগ লোভিতে।” 
ব্রহ্মসঙ্গীত ঃ মহতাবচন্দ ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দে। 
উক্ত ব্রহ্মসঙ্গীত -য়ের আখ্যাপত্র £ 
“একমেবাদ্ধিতীয়ং / এই ব্রহ্মসঙ্গীত / শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ধমানাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ 
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/ মহতাবচন্দ্‌ বাহাদুরের ব্যয়ে / সত্যসন্ধায়িনী সভা / হইতে বিতরণার্থ / বর্ধমান / খাসপ্রেসে 
/ বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রিত হইল। / শকাব্দ ১৭৮২।।% 

এতে তার নিজের লেখা ১৩টি ব্রহ্মসঙ্গীত ধৃত হয়েছে। “ভক্তিগানামৃত থেকে 
নেওয়া আলোচ্য সংকলনে তারকনাথ তত্ত্ব ও শ্যামাচরণ তত্তববাগীশসহ শ্রীধর কথক, 
ব্জমোহন রায়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ রচয়িতার গান সংকলিত। 

বহু যাত্রাপালাকারও ছিলেন মহতাক্টাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত । পালাকার গোবিন্দ 
অধিকারী, তার প্রথম পালা “কালীয় দমন । এই পালাই তাকে অর্থ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির 
চরম শিখরে পৌছে দিয়েছিল। প্রতিবছর রাজবাড়ীতে তার পালাগানের আসর বাঁধা ছিল। 
একবার তার আসরে তারই কণ্ঠে “শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি, (রাই) ধরিল নযান ফাদে” 
-এই গানটি শুনে মহতাব্চাদ প্রকাশ্য আসরে তার নিজের বহুমূল্য শালখানি পুরস্কার দেন। 
তার বাড়ী আটপাড়া। আর একজন পালাকারের কথা বলি। তিনি কৃষ্তযাত্রাপালারচয়িতা 
প্রতিভাশালী পালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। একবার "লম্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে 
নীলকণ্ঠ পালা গাইছেন, গোবিন্দ অধিকারী বেহালায় সঙ্গত করছেন। সেদিন মহারাজ 
মহতাব্টাদ আসরে আসতে পারেন নাই। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দূর থেকে তিনি 
বাইনাকুলার নিয়ে দেখছেন। ঘটনাটি গোবিন্দ অধিকারী লক্ষ করে শিষ্য নীলকপ্ঠকে বলেন 
“ তোমার গানে খুশী হয়ে মহারাজ তোমায় দেখছেন। তার কৃপায় তোমার আর কোন দুঃখ 
থাকবে না।” বলা বাহুল্য, প্রতিবছরই রাধাবল্লভজীউ বাড়ীতে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 
আসর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য মহারাজ তাকে নগদ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করতেন। 
তাছাড়া মাত্র ৩২ টাকা জমায় ২৩২ বিঘা জমি দান করেন। 

নীলকণ্ঠ বর্ধমান জেলার পানাগড় সন্নিহিত ধবনী গ্রামে ১৮৪২ শ্রীঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই বালক বয়সেই অর্থের জন্য গোপাল রায় 
ও গঙ্গানারায়ণ রায়ের দলে যোগ দেন। তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিত না। শ্রাবণ মাস, 
বর্ধমানে ঝুলন উত্সব। রাজবাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর পালাগান চলছে। মাত্র আট আনা 
(৫০ প.) সম্বল করে বর্ধমান আসেন, এখানে সীতারাম ঘোষাল নামে এক ব্যক্তির সহায়তায় 
গোবিন্দ অধিকারীর সান্নিধ্যলাভ করেন। বালক নীলকণ্ঠের সুরেলা গলার গান শুনে আধকারী 
মশায়, তাকে ১৬ টাকা মাসমাহিনায় নিজের দলে গ্রহণ করেন। পরে তিনি নিজেই নবরূপে 
কৃষ্ণযাত্রার পালাগান রচনা করে যশস্বী হন্লেছিলেন। পরবর্তীকালে তার পুত্র কমলাকাত্ত 
মুখোপাধারের পালাগান সর্বমঙ্গলা ঠাকুর বাড়ীতে বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। 

আর একজন বিশিষ্ট পালাকার ছিলেন, মতিলাল রার। তিনিও ছিলেন একদিকে 


২৬০ | বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


পালাকার ও গায়ক। নন্দোৎসবের দিন * লক্ষ্্ীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে মতিলাল রায়ের 
যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হতো। তবে এখানে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিভিন্ন পালাকারের দলের 
২/৩ টি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য অভিনীত হতো। মহারাজ মহতাব্ঠাদ নিজে এ সব অভিনয় দেখে তা 
বিচার করতেন এবং শ্রেষ্ঠদলকে পুরস্কৃত করতেন। বর্থমানে এই উৎসবকে বলা হতো 
“নন্দোৎসবের বাধাই গান'। 

মহারাজ মহতাক্টাদ প্রকৃত গুণীজনেরও সমাদর করতেন। তিনি মনে করতেন, 
খ্যাতিমান পণ্তিতগণও যেমন মাননীয় যারা যাত্রাপালাগান, পাঁচালী রচনা করতেন তারাও 
বিশিষ্ট গুণী; তাদেরও সম্মান দেওয়া উচিত। নেই সময়ের বিশিষ্ট পীঁচালীকার দাশরথি 
রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তৎকালে বর্ধমান রাজ দেবালয় সমূহে কোন না, কোন উপলক্ষ্যে 
কোথাও কবিগান, কোথাও পালাগান, কোথাও রামায়ণগান লেগেই থাকতো। সেইরকম 
দাশরথি রায়ের পাঁচালী গানের আসর বসতো । দাশরথি রায় ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিক্কলুস সরস বাক চাতুর্ধে আসরের জনমণ্ডলী খুব 
উৎফুল্ল হয়ে পড়তেন। মহতাব চাদ কবির সরস বাকচাতুর্ষে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কত করতেন। 
রাজবাড়ীতে তারও আসর বাধা ছিল। তিনিও রাজপৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হন নাই। 
দাশরথি রাঘের বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার বীধমুড়া গ্রামে । এই সময় আর একজন পীঁচালীকার 
ছিলেন যিনি মহ্তাব্‌ টাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তিনি হলেন রসিক রায়। 
রসিক রায়, দাশরথী রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি তার নিজ 
নাড়ী সংলগ্ন ফুল বাগিচায় বসে কাব্য সাধনা করতেন। বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে মহারাজ 
তার তাৎক্ষণিক কবিতা রচনার পরিচয় পেয়ে তাকে সসম্মানে সমাদর করে রাজ প্রপাদে 
নিয়ে আসেন। 

রসিক রায় ১২ খানি পাঁচালী পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ মহ্তাব্টাদের 
প্রশত্তিমূলক জীবনীগ্রন্থ পাঁচালীর আকারে লেখেন। এই পীচালী গ্রন্থটি সম্ভবতঃ ১৮৫৩-৫৪ 
্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 

রসিক রায় এর বাড়ী ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল। মাতৃলবংশের 
প্রচুর সম্পত্তি পেয়ে পরবতীকালে বড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার রচিত কতকগুলি 
শ্যামাসঙগীত “দশমহাবিদ্যা', “শকুন্তলা বিহার' প্রভৃতি। 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ প্রকাশে মহ্তাব্ঠাদের 
ব্যয় হয়েছিল দু লক্ষ (২,০০,০০০) টাকা । সুতরাং তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন 
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তার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল সে কথা বলা নিশ্প্রয়োজন। 

অতঃপর, কবিয়াল-যাত্রা পালাকার-পাঁচালীকার,তারা খ্যাতি/ প্রখ্যাত অথবা অখ্যাত 
যাই হোক না কেন, মহারাজ মহাতাব্চাদ তাদেরও পৌোষকতা করতেন। কবিয়াল ভবানী 
বেণে ইনি ছিলেন তখনকার দিনে (১৮৫৪ খ্রীঃ) একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। সম্পূর্ণ নাম 
ভবানীচরণ বনিক। বিভিন্ন উৎসবে বর্ধমান রাজের নাটমন্দিরে তার কবিগানের আসর বসতো । 

আর একজন কবিয়ালের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। তিনি ছিলেন সখের কবিয়াল। 
মহাতাবটাদ ইংরেজ অতিথিবর্গের সম্মানে রাজবাড়ীতে এক কবিগ্বান অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেন। সেই কবিগানের আসরে ইংরেজ কবিয়াল, নাম, ন্যাথানিয়েল জন হ্যালহেড 
(/49/917191 /0//7 /7911)00) এর একেবারে বাংলা কথ্য ভাষায় কবিগান শুনে উপস্থিত 
অতিথিবর্গ আনন্দোদ্ধেল হয়ে ওঠেন। হ্যালহেড সাহেব পেশায় ছিলেন সদর দেওয়ানী 
আদালতের জজ। বর্ধমানে থাকাকালীন মহারাজের সদর আমন্ত্রণে আসতেন। পোষাক- 
পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ছিলেন সম্পূর্ণ বাঙ্গালীয়ানা। তিনি একজন ন্যায় পরায়ণ বিচারক 
ছিলেন। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ “4 919/71121 01193917091 1-9170480০” এবং “4 
0009. 07 09179019/57। তিনি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৮৩৮ খ্রীঃ ২ রা আগষ্ট, ৫১ 
বছর বয়সে কোলকাতায় পরলোক গমন করেন, নর্থ পার্কস্ত্রীটে তাকে সমাহিত করা হয়। 

এবম্প্রকার পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক প্রভৃতির সমাবেশ এবং সাহিত্যকৃতির 
জন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় মহারাজ মহ্তাব্ঠাদ একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ও 
সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন। 

মহারাজ মহ্তাব্টাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত আর এক কবি সাহিত্যিক ছিলেন, 
তার নাম খোন্দকার সামসুদ্দিন সিদ্দিকী, বর্ধমান শহরের বাহির সর্বমঙ্গলায় বাড়ী। তার 
কাব্যগ্রস্থটির নাম “ভাবলাভ' আর একখানি গদ্যগ্রন্থ “উচিত শ্রবণ", বইখানি ধর্মোপদেশ 
মূলক। “ভাবলাভ' কাব্যগ্রন্থখানি গীতি কাব্য। প্রেমকাহিনী মূলক হলেও অধ্যাত্মভাবনার 
প্রতিফলন আছে। 

কৰি বনয়ারীলাল রায় ছিলেন মহারাজের আশ্রিত একজন খ্যাতিমান কবি। কবির 
পিতা প্রেমচাদ রায় রাজ এস্টেটে চাকরী করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে মহাবাজ মহতাব্ঠাদ, 
তার অসহায় বালকপুত্র বনয়ারীলালকে মহারাজ রাজবাড়ীতে এনে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা 
করে দেন। তদবধি রাজ এস্টেটে থাকতেন। তার পৈতৃক বাড়ী হুগলী জেলার হরিপাল 
গ্রাম। তার কাব্যগ্রন্থ “যোজন-ন্ধা”। ১৮৫৪ শ্রীঃ ১৩ জুন তারিখে “সংবাদ ভাঙ্কর' পত্রিকায় 
বই খানির সপ্রশংস আলোচনা বের হয়। কাব্যটি “বিদ্যাসুন্দর” জাতীয় কাব্য। প্যারীমোহন 
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চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ব _ মহারাজ মহ্তাব্টাদের রাজ সভাশ্রিতগীতিকার ও গায়ক। মহারাজ 
তার গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে “কবিরত্ব' উপাধি ভূষিত করেন। ইনি ছিলেন সাধক কমলাকান্তের 
বংশধর। প্যারীমোহনের পিতা ছিলেন দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। 
মহারাজা মহতাব্টাদ বিদ্যোৎসাহী, ভাষা-সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানী- 
শুণীদের সমাদর করতেন। এখানে তার এক দুঃসাহসিক কর্মের কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন 
বলে মনে করি। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সর্বাগ্রগণ্য মহাপপণ্ডিত যে সময়ে বিদ্যমান 
সেই সময় তিনি এক প্রকার নতুন হরফের প্রচলন করেন, যাকে “মহতাব-লিপি' আখ্যা 
দেওয়া হয়। এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়। তিনি উক্ত 
লিপির প্রথম ভাগটি উদ্ধার করেন লণ্ডতনের হোভ্‌ পাবলিক লাইব্রেরী থেকে এবং বইটির 
প্রতিলিপি সহ একটি সন্দর্ভ, ১৯৬৫ ত্রীঃ ৬ই মার্চ তারিখের সাপ্তাহিক দেশ" পত্রিকায় 
প্রকাশ করেন। তৎকালীন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা “সুলভ সমাচার" হতে জানতে পারা যায় 
১৮৭৪ গ্রীঃ উক্ত প্রথমভাগটি প্রকাশ হয়। পত্রিকা সম্পাদক টিপ্লনি করেছিলেন_-রাজা 
রাজড়ায় যা করেন তাই সাজে, আমাদের বেলাই যত কথা ।' কথা যাইহোক বা মহারাজা 
ধৃষ্টতা প্রকাশ যাই করুন, তবে তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাবনা-চিন্তা করতেন এবং 
বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 
দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় মহতাব্চাদ ৪ 
দেনপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে মহতাব্টাদের পূর্ববর্তী রাজগ্ণণ মহারাজ তেজচাদ, 
কীর্তিচাদ-এর মত অবদান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে একেবারেই যে নাই তা নয়, 
তার স্বীয় নাম সহ মহারাণী নারায়ণকুমারীর নাম খোদিত ২/৩ টি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা 
জান। যায়। আরও যে সব দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা জানা ঘায় সেগুলির কতক প্রভাপচাদ 
মহারাজ মহ্তাব্টাদ, প্রতাপচাদের জ্ঞেষ্ঠা মহিষী প্যারীকুমারীর নামে শ্রীবৃন্দাবন 
ধামে ও বর্ধমানেও অনেকগুলি দেব প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। তা ছাড়া ১৮৩৩ হীঃ মহারাণী 
কমলকুমারী (দত্তক মাতা)-র পরিচারিকা গঙ্গাদাসীর নামে অশ্বিকা কালনায় যে শিব মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন তার শিলালিপিস্থ শ্লোক 
“শকাব্দে বেদেষুক্ষিতিধরশশাঙ্কপ্রগণিতে 
মহারাজ্ঞ্যা যার্য্যা হি কমলকুমার্য্যা অনুচরী। 
ইদং গঙ্গাদাসী শিব সদনসম্মিন সমকরোৎ 
ভবান্ধেঃ পারার্থং ভবভজনবী স্থাপনবতী ।1” 
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শকাবা ৫ ১৭৫৪। 
মহারাণী কমলকুমারীর অন্যতমা সহচরী দেবকী-দেবীর নামে ১৮০৩ স্্রীঃ অন্বিকা কালনাতেই 
আরও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির গাত্রে শিলালিপিস্থ শ্লোক 8 
“শুভমন্ত্র শকাব্দা £ ১৭৬৭ 
কাশীনাথ মন্দির 
শ্রী দেবকী দেবী 1” 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহাতাব্টাদ, প্রতাপচাদের জ্ঞো্ঠা মহ্ষী প্যারীকুমারীর নামে 
অশ্থিকা কালনায় বহু কারুকার্যপূর্ণ একটি দেউল প্রতিষ্ঠা করান। এ দেউলের শিলালিপিতে 
উত্কীর্ণ আনে - 
“সংসারা৫বিতারণৈকতটি নীতীরে মুরারেরম্দে 
শকে ভৈশনগাগভেশবিমিতে তারেশকায়াদদৎ। 
শ্রীব্রাধেশ সুরেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী 
'নহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্‌ ১0 
শকাধ্দা ১৭৭১/সন ১২৫৬ সংল। 
এরপর ১৮০ শকাব্দে, সন ১২৮৫ সালে সূর্যমন্দির, গৌরী শক্ষনেন মন্দির ও আরও একটি 
সন্দিং এ সময়েই প্রতিষ্ঠা করেন নন্তুবতঃ দজিলিং এ। শেষের মন্দিবদির স্থানোল্পেখ নাই। 
এই মন্দ্রগুলি সমহিবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উৎকীর্ণ লিপিতে তাব উল্লেখ আছে। 
সূর্ধনন্দিবেন শিলালিপিস্থ শ্লোক 
“শাকে খান্বরনাগচন্দ্রবিনিত্তি সোতো শুট সংব্রদখে 
গস্ধাদাবসিতে বিধায় বিবিধ গ্রামাদমেতং দাদৌ। 
লোকালোকনলোচনায় মহ্তাবকীয় সংস্থাগরন্‌ 
শ্রীল শ্রীমহতাবচন্দ্র নৃপতিঃ শ্রীমন্মহিষ্যা সহ।। 
শকাবন্দা 2 ১৮০০ সন্বৎ ১৯৩০। 
শ্রাবণ কৃষ্ণ প্রতিপৎ। সন ১২৮৫।” 
গৌরী শঙ্করের মন্দিরস্থ শ্লোক _ 
“শাকে বিন্দুবিয়দ্বসুক্ষিতিমিতে দৌম্যে তুলাসংক্রমে 
প্রত্যষ্ঠাজ্জগদর্্চনীয়চরণৌ ্রাশঙ্করীশঙ্ক।রৌ। 
শ্রীনারায়ণদেয়িরাজমহিবীযুক্তো মহাভূমিপঃ 
গ্রীল শ্রীমহতাব্চন্দ কপুর রাজাধিরাজঃ স্বয়ং 
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সন্ধৎ ১৯৩৫ শকাব্ধা ১৮০০ 
কাতিকবদি পঞ্চমী বুধবার” 
১৮০০ শকান্দেই যোগমায়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি “গৌরীশঙ্কর' প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
স্থাপিত হয়েছিল। 
"“দ্বিবিদুবসৃভূমানে শাকে সিংহার্ক সংক্রামে 
শ্রী নারায়ণদেয়ীতি দেব্যা সহ মহীধরে 
মহারাজাধিরাজ শ্রী মহ্তাব্চন্দ্‌ ত্রাতৃবর্মণা 
নারায়ণী সমাখ্যেয়ং যেগমায়া প্রতিষ্ঠিতা।। 
শান্কাব্ধা ১৮০০ 
ভাদ্রকৃষ্ণ দ্বিতীয়, সংক্রমণ পুণ্যাহে। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মহারাজা মহ্তাব্টাদ লড়াই বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে তার জমিদারী 
বৃদ্ধি করেন নাই। উড়িষ্যার কটক জেলার কুজঙ্গ মহল ত্রয় করেন। কুজঙ্গ অঞ্চলের কতকগুলি 
অংশ ছিল সমুদ্র জলবেস্টিত ছোট ছোট দ্বীপ । এ দ্বীপগুলি মহারাজ ইংরাজদের দান করেন। 
দ্বীপগুলি বাদ দিলেও বাকি জগিদারীর আয় ছিল বার্ষিক প্রায় ৭ লক্ষ টাকা, এছাড়া দেবত্তর 
অংশের আয় ছিল ৩ লক্ষ টাকা । কুজন্গ জমিদারী নিয়ে মামলা হয়। কারণ উক্ত জমিদারীর 
বিক্রেতার বিক্রী করার কোন অধিকার ছিল না। কয়েক বছর মামলা চলার পর মহারাজ 
মহ্তাব্ঠাদ মামলার ডিক্রি পান। মামলায় জয়লাভ কবার পর মালিকানা নিস্পত্তি হলে এ 
সম্পন্তি নিজ খাস দখলে রাখেন। খাস দখলে রাখার পদ্ধতিকে পজিমবিদার" ন্লা হতো! : 
যাদের এই জমি বিক্রী কর! হতো তাদের বলা হতো 'জিমবিদান্'। এ “জিমবিদাব” সম্পত্তি! 
কতকগুলি নীলাম করে বিলি করেন মহারাজ, আবার কতকগুলি “মৌজাওয়ারী' দিলি কল! 
হতো। নীলান করে জমি বিলি করাকে বলে 'পলন্দ'। এই ব্যবস্থায় জিম্বিদারই জমিএ 
খাজনা ধার্য করতেন। প্রয়োজন €বাধে খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন, বাকী খাজনার দায়ে 
প্রজাদের উচ্ছেদ করতে পাঁরতেন। মৌজাওয়ারী যাদের জমি বিলি করা হতে।, সেইসব 
প্রজাদের বাকী খাজনার জন্য উচ্ছেদ করা চলতো না। “পলন্দ' প্রথায় খাদের জমি দেওয়া 
হতো অর্থাৎ জিম্বিদাররা ধার্যকৃত খাজনার শতকরা ৭ ভাগ পেতেন আর বাকী অংশ (৯৩%) 
জমির মূল মালিকের। জিম্বিদারদের জমি বিলি করা হতো ৩ বছর মেয়াদী। 
মেদিনীপুর জেলার সুজামুঠা জমিদারী মহারাজ তার স্ত্রী নারায়ণকুমারীর নামে ৫ 
লক্ষ ২৫ হাজার (৫,২৫,০০০) টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এই জমিদারীর আয়তন ছিল ৪৫ 
বর্গমাইল। 
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উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল সমীক্ষা করে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এ অঞ্চলের উন্নয়ণ 
প্রকল্প নিয়ে যখন চেস্টা করে চলেছেন, দার্জিলিং ও কার্শিয়াংএ দুটি শহর স্থাপন করেছেন 
এবং এ সব অঞ্চলে আবাসস্থল স্থাপনের জন্য ডাঙ্গা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত জমি নীলাম ডাকের 
ব্যবস্থা করেন। তখন মহতাব্চাদ সুউচ্চ শেখরের সমতল অঞ্চলে ১১ একর জমি ক্রয় করে 
শৈলাবাস নির্মাণ করেন। এ স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা খুবই মনোরম। দুপাশে গভীর খাদ, 
দণ্ডায়মানা। এ শৈলাবাসটির নাম দেন “মহতাব্নাসিন'। “মহ্তাব্নাসিন' কুটীর বেশ সুন্দর 
সাজানো একতলা বাড়ী। এ কুটীরের পাশে নির্মাণ করেন অতিথিশালা, যাকে বলা হতো 
“চন্দ্রকুহী'। শৈলাবাসকে কেন্দ্র করে মহারাজ দার্জিলিং ও কার্শিয়াং অঞ্চলে প্রতি একর ১০ 
(দেশ টাকা) হিসাবে মোট ২,১৬২ (দে হাজার একশত বাষট্টি) একর জমি ক্রয় করেন। 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দার্জিলিং “পৌরসভা' গঠিত হয়, তখন তিনি তার বিশিষ্ট উপদেষ্টা 
ছিলেন এবং শৌরপ্রশাসন-আইন প্রণয়নে তার সুচিস্তিত মহামত গৃহীত হয়। 

দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এর সমস্ত সম্পত্তি তদারকি করার জন্য তিনি একজন 
“দার্জিলিং সুপারিষ্টেন্ডেন্ট' নিয়োগ করেন। তার অধীন কতকগুলি অফিস, অফিসকর্মচারী, 
তহশীলদার ও চৌকীদার ছিল। মহারাজের সম্পত্তির অধীন কতকগুলি কৃষিপ্রধান গ্রাম 
ছিল আর কিছু অঞ্চল ছিল সেখানে নীচু খাদ থেকে পাথর তোলা হতো । এই সব সম্পত্তি 
নির্দির্টি সময় মেয়াদী ইজারা বিলি করা হতো, মেয়াদ শেষে আবার নতুন বিলি বন্দোবস্ত 
করতেন, এই সব থেকে আয় হতো । ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দে ১১ আগষ্ট দার্জিলিং-এর “সোনাদা" 
স্থানের রাজহান্টা জঙ্গল মহল মাত্র আড়াই হাজার টাকায় ক্রয় করেন, দেখাশোনা করতেন 
জনৈক মণ্ডল। জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলিকে 20 ভাগে ভাগ করে; চার ভাগ ৯.3, 0, [). 
বাকীগুলি 1 থেকে 16 সংখ্যা দিয়ে চিহিন্ত করা হতো । প্রত্যেক শাছের গুঁড়িতে তার মাপ 
অর্থাৎ কত ফুট কাঠ পাওয়া যেতে পারে, তার মূল্য প্রভৃতি হিসাব লিখিত থাকতো । যে সব 
ঠিকাদার গাছ ভ্রয় করার জন্য আসতো, তারা গাছের গায়ে লিখিত চিহু অনুসারে মূল্য 
নির্ধারণ করে, সমস্ত টাকা অগ্রিম মিটিয়ে দিন গাছ কাটার অনুমতি পেত; নির্দিষ্ট গাছগুলি 
কেটে ৩ বছরের মধ্যে সমস্ত তুলে নিয়ে জমি পরিষ্কার করে দিতে হতো । তারপর সরকারী 
বনবিভাগ থেকে নতুন চাবাগাছ কিনে আবার তা লাগানো হতো। এই থেকে মহারাজের 
জঙ্গলমহলের আয় ছিল প্রচুর। 

মহারাজ মহ্তাবটাদ ব্যবস্থাপক সভা বা আইন সভার সদস্য থাকায় তার নিজ 
জমিদারী পরিচালনা ব্যাপান্র বেশ কতকগুলি বিধি-নিয়ম প্রচলন করেন। তার জমিদারীর 
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দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করার পূর্ব পর্যস্ত পরাণটাদ কপূর দেখাশুনা করতেন। অতঃপর 
জমিদারীর ভার নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে অফিসের কাগজপত্র, জমিজমার রেকর্ড, আয়-ব্যয় 
রাজস্ব ইত্যাদির হিসাবপত্র বুঝে নিতে প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছিল। তিনি চিস্তা করলেন, 
এই কাজ পরিচালনা ব্যাপারে সৎ নিষ্ঠাবান পরামর্শদাতার প্রয়োজন। অনেক ভাবনানচস্তা 
করে টি-ডি-বার্গ মিলার নামে একজন দক্ষ ইংরেজ সাহেবকে ব্যক্তিগত সচীব হিসাবে নিয়োগ 
করেন। তার মাসিক বেতন ছিল চারশত (৪০০) টাকা । টি.ডি. বার্জ (বার্গ) মিলারের বিনা 
ভাড়ায় থাকার জন্য একখানি সুসজ্জিত বাড়ী নির্মাণ করিয়ে দেন। তিনি তার সমগ্র প্রশাসনকে 
চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতি বিভাগে একজন করে প্রধান কর্মকর্তার পদ দেন। খাজনা 
আদায় বিভাগ, আইন বিভাগ, জমা-খরচ বিভাগ (আয় ব্যয়), বাড়ীঘর পথঘাট রক্ষণাবেক্ষণ 
বিভাগ । এ সব বিভাগগুলির দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাজ সুষ্ঠুভাবে ও যথাযথরূপে পরিচালিত 
হচ্ছে কিনা, তার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন টি.ডি. 
বার্জ মিলার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপ্র। প্রত্যেক 
বিভাগের এক একজন প্রধান ছিলেন এবং বিভিন্ন বিভাগের অধস্তন কর্মচারী ছিলেন শতাধিক। 
এইভাবে মহ্তাব্ঠাদ সুশৃভ্বালভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। 

সৌন্দর্য্য প্রীতি £-- 

সুবন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ নবীকরণ, নগর সজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে সচেষ্ট হন। 
১৮৪৯ খ্রীঃ তিনি ইটালিদেশীয় দক্ষ স্থপতি আনিয়ে পুরনো অট্টালিকার বহু রদ-বদল করান, 
নতুন করে ইটালিয় স্থাপত্যের অনুসরণে “মহতাব্মঞ্জিল' নির্মাণ করান এবং সুউচ্চ প্রাসাদের 
মাথায় একটি ঈগলের প্রতিকৃতি স্থাপন করান। এ প্রাসদ সংলগ্ন অনেকগুলি প্রাসাদ নির্মান 
করান। যেমন আয়েশ “মহল', দক্ষিণখণ্ড, ছোটখণ্ড, বড় খণ্ড, দিলারাম, রঙ মহল, মোবারক 
মঞ্জিল, রাজমহল, অস্ত্রাগার এবং ইউরোপীয় অতিথি শালা । অন্টালিকাগুলির নির্মাণ কৌশল 
এমন ছিল যে, একটি থেকে আর একটিতে যেতে হলে ভিতরের অলিন্দপথ দিয়ে যাতায়াত 
করা যায়। আঞ্জামান কাছারীর মাথার উপরে একটি “টাওয়ার ক্লুক' আছে। এই ঘড়িটি 
চতুর্মৃ্ী। প্রাসাদগুলির পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল, মহারাণীর অন্দর মহল, রাজসাগর মহল, 
আত্মীয় স্বজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন মহল, পুত্র কন্যাদের জন্য অপর এক মহল। 

নির্মাণ কাজ শুরু করেন মহারাজ তিলকটাদ। তার সময়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয় নাই। পরবর্তি 
মহারাজ তেজটাদের সময় এ ঠাকুর বাড়ীর কাজ সমাধার দিকে বহুদূর অগ্রসর হয়। তিনিও 
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সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেন নাই। তৎপরে মহাতাব্‌ চাদের সময়ে কাজটির সমাপ্তি হয়। এই 
বিশাল সুউচ্চ দেবালয় অপূর্ব কারুকার্যখচিত, বিশাল ত্ৃম্ভ বিধৃত নাটমন্দির, সম্মুখে 
নহবৎখানা, পাতালেম্বর শিব। লক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দিরের প্রবেশের মুখে একটি “রাসমঞ্চ 
আজও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে প্রাচীন এঁতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই দেবী দর্শনে 
রাজপুরনারীরা ঘেমন অন্দরমহলের অলিন্দ পথে আসতে পারেন, তেমনি সাধারণ উৎসব 
দর্শনার্থীরাও যাতে বার থেকে আসতে পারে তারও ব্যবস্থা ছিল। “কাছাড়ী বাড়ীর দক্ষিণ 
অঞ্চলে, প্রাসাদের পূর্বাংশে, সোনাপত্টরির পর সুউচ্চ তোরণঘ্বার, এই তোরণ পথ দিয়েই 
সাধারণজন দেবদর্শনে যেতে পারতেন। এই দেবালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ ব্রাহ্মণকে 
আমন্ত্রণ জানান হয়।” নগর বর্ধমানের দেবদেবী, নীরদবরণ সরকার, পৃঃ ৩৩) মহতাব্চাদ 
গোলাপবাগে “দিলখুশা প্রাসাদ" নির্মাণ করান গ্রীষ্মকালে থাকার জন্য। প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য 
হলো, এঁ প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহ চলতে পারে এইরূপ বিরাট জলাশয় খনন করান 
যা গোলাপবাগ বেষ্টিত পরিখার সঙ্গে যুক্ত। 

মহতাব্টাদ শহরের সুপ্রশস্থ পথের দুপাশে নানা প্রকার ফল ফুলের বড় বড় গাছ 
রোপন করে “এ্যভিনিউ' তৈরী করেন। রাজবাড়ীর উত্তর দিক হতে, গোলাপবাগের পূর্বদিক 
বরাবর উত্তরদিকে জি-টি.রোড পর্যন্ত বিস্তৃত লাল মোরামের পথ নির্মাণ করে তার দুপাশে 
বড় বড় বৃক্ষ রোপণ করান। এই রাস্তার নাম ছিল “দিলখুশ” এ্যভিনিউ। মহ্তাব্ঠাদহ 
কৃষ্ণসাগর, শ্যামসাগর, রাণীসাগর প্রভৃতি পুক্করিণীর চতুষ্পার্থে গাম, জাম, জামরুল, বকুল, 
ঝাউ, চালতা প্রভৃতি গাছ রোপন করে তাদের শোভা বর্ধন করেন। গোলাপবাগের মধ্যে বহু 
মূল্যবান বৃক্ষ, অশোক, নাগেশ্বরী, মেহ্গনী, নানারকম মূল্যবান গাছ রোপন করে তার শোভা 
বর্ধন করেন। গোলাপবাগের পূর্বদিকে রমনীয় “রমনার বাগ" তারই রচনা। দেশবিদেশের 
নানা জায়গা থেকে ফল-ফুল ইতাদি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষাদি সংগ্রহ করে এখানে লাগিয়েছেন। 
রমনার বাগের দক্ষিণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যাবে সুন্দর স্বচ্ছসলিলা পুক্কবিণী, 
চারদিকে বাঁধা ঘাট, প্রত্যেক ঘাটের মাথায় শিব মন্দির। 
পাস্থাবাস নির্মাণ করেন। 
তোষাখানা, মহাফে জখানা, খাজনা খানা এবং ধনাগার। ধনাগারটি ছিল বিশেষ নৈপুণ্যে 
নির্মিত। দুটি আগার এর দেওয়াল একীভূত, আর তার দ্বার দেখলে মনে হতো না সেটি 
দরজা, সাধারণ দেওয়াল বলেই ধারণা হতো। এই দরজার গুপ্তচাবি বাইরে থেকে বোঝা 
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যেত না। সেই দরজার পেছনে ছিল একটি মোটা স্টীল সীটের দরজা, এই দরজা পার হয়ে 
গিয়ে গুপ্ত আগারের লোহার দরজা । পাশে, উপরে, নীচে ্টালের হাতলযুক্ত প্যাডলক ছাড়া 
বড় আগড় তালা লাগানো থাকতো । এই আগড় তালা অন্য দরজাতেও থাকতো । যে ধনাগারের 
এত সতর্কতা সে ধনাগারে কিরূপ ধনসম্পদ থাকতো তা জানতে আগ্রহ সকলেরই হয়ে 
থাকে। মহারাজ মহাতাক্টাদের সময় যা ছিল এবং যে তথ্য জানা গ্েছেতার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা গেল। গুপ্ত কক্ষের ভেতরে কতকগুলি বড় বড় “হাউজ' ছিল। চারটি হাউজে দেখা 
গিয়েছিল ২১ লক্ষেরও বেশী রৌপ্য মুদ্রা। তিনটি দেশী সিন্দুকে ছিল ৪,৫০০ (চার হাজার 
পাঁচ শত)-এর অধিক অর্ধমোহর, ১৪০০ (একহাজার চার শত) অধিক সিকি মোহর, ৩৩০ 
(তিন শত ত্রিশ) পূর্ণ আকবরী মোহর, ৩৪০ (তিন শত চল্লিশ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
মোহর, ৫০ (পঞ্ঝাশ) টি মিন্টের তৈরী স্বর্ণমুদ্রা, ৫০ (পধ্যাশ) টি ব্রিটিশ সভ্রিন্। এছাড়া 
তখনকার বঙ্গদেশের প্রচলিত কিছু মোহর এবং পাঁচ মিশালি মুদ্রা ছিল। 
মহারাজ মহতাব্ঠাদের আর এক সৌখিনতা ছিল, তা হলো সমাধি সৌধ নির্মাণ। 

তৎপূর্বে মহারাজাদের “সমাজ বাড়ী” ছিল দীইহাটে। তৎত্তঘকালে দীইহাট ছিল অতি উন্নত 
ধরণের নদীবন্দর ও ব্যবসায় কেন্দ্র। কাজেই এ সময়ে রাজ প্রসাদ ছিল দীই হাটে। কাজেই 
সেই সময় পরলোকগত রাজন্যবর্গের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর তত্রত্য সমাজবাড়ীতেই অস্থি বা 
চিতাভস্ম'র ওপর সমাজ দেওয়া হতো। কিন্তু মহতাব্চাদ, মহারাজ তেজচাদের পরলোক 
গমনের পর অন্থিকা কালনায় তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পরে ১৮৩৩ স্রীষ্টাব্দে 
মহতাব্টাদ, মহারাজ তেজটাদের চিতাভস্ম”র উপর “সমাজ প্রতিষ্ঠা করতঃ, তাহাতে যে 
শিলালিপি গ্রথথিত করেন তাহার শ্লোক _ 

“নৃপতিশ্যকাদিত্যস্যাতীতান্দাই ১৭৫৪/৪/১/১৪ 

শাকে বেদেবুসপ্তারনির্মিত ইহ গঙ্গাস্থলাস্তঃস্থ দেহং 

যোগাত্যস্তাম্িকায়ামমরপুরগমাৎ তেজচন্দ্রো নৃপেক্দ্রঃ। 

হম্ম্যং চক্রে সমাধে নৃপকুলতিলকঃ শ্রী মহতাব্চন্দ্রঃ 

সিংহদ্যংশে রবৌ শ্রীমতি কমলকুমার্য্যাঃ স্বমাতুর্নিদেশাৎ।।”" 
মহারাজ মহ্তাব্‌ টাদ, অস্থিকায় তেজটাদের সমাধি মন্দির নির্মাণের পর ““কিঞিঃৎ অস্থি 
লইয়া শ্রীক্ষেত্রধামে সমুদ্রতীরে একটি সমাধি মন্দির প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে গ্রথিত করিয়া 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা প্রসাদ দ্বারা তাহার ভোগ প্রদানান্তে নিত্য অতিথি ভোজন করানো 
হইয়া থাকে। সেই সমাধি ক্ষেত্রে তৎপরবতী মৃত মহারাজা ও মহারাণীদিগেরও সমাধি 
মন্দির প্রস্তুত হইয়া, উক্তপ্রকার মহাপ্রসাদ দ্বারা অতিথি সৎকার হইয়া আসিতেছে।” 
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(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯০)। 
মহারাজ প্রতাপটাদের মৃত্যু ঘোষিত (১৮২১ শ্রীঃ) হলেও তার কোন সমাধি মন্দির 
বাস্মৃতি ফলক কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে তার দুই মহিষীর প্রয়াণের পর মহতব্চাদ 
অন্থিকা কালনায় তাদের শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে সমাধি মন্দিরে যে স্মৃতিফলক প্রথিত করেন 
তানিন্রূপ -_ 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী, সন ১২৬৯ সালের ২৭ শে মাঘ তারিখে 
করে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ আছে-_ 
“যুগাদ্রি সিন্দুচন্দ্রমে শকাধিরাজ বৎসরে 
গতা সমাধিমন্দিরে সবাসনা পরাৎপরে।। 
প্রতাপচন্দ্র ভূপতি প্রধানবাম লোচনা।।” 
শকাব্দা ১৭৮৪। 
জ্যেষ্ঠা মহিধী প্যারী কুমারীর পরলোক গমনের পাঁচ বছর পর ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই 
ডিসেম্বর, সন ১২৭৫ সালের ২রা পৌষ প্রতাপটাদের কনিষ্ঠা মহিষী আনন্দকুমারীর মৃত্যুর 
পর তারও সমাধি মন্দির অন্থিকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ 
আছে - 
শকে সমাধিসঙ্গতা। 
প্রতাপচন্দ্র ভূপতি-__ 
দ্বিতীয়পারণিপীড়িতা।।% 
শকাব্দা ১৭৯৫। 
ইংরেজ আনুগত্য £-_ 
মহারাজাধিরাজ মহতাবটাদ (১৮৪৪ শ্রীঃ) যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন 
সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বেশ কায়েম হয়েছে, বলতে পারা যায়। ১৭৫৬ শ্রীঃ 
পলাশী যুদ্ধের পর প্রকারান্তরে বাংলা ইংরাজদের অধীনে যায়। তার ৪ বছর পর (১৭৬০ 
ত্রীঃ) বর্ধমান জমিদারী (বর্ধমান চাঁকলা সহ মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম) রাজস্ব আদায়ের সনদ 
কোম্পানির হাতে চলে যায়। নবাবী শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
তিনি অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন, তাছাড়া তিনি স্পন্টই বুঝেছিলেন, ধুরন্ধর ইংরেজশক্তির 
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বিরুদ্ধাচারণ করে তার মত অতি ক্ষুদ্র শক্তির সংগ্রাম করা সহজ সাধ্যতনয়-ই এবং সমীচিন 
হবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার বিপুল বাহিনী কিভাবে পরাজিত 
হয়েছে। তার দুই-তিন পূর্ব-পুরুষগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, দুই একবার 
জয়লাভও করেছেন, শেষে বিফল হয়েছেন। কারণ, দেশীয় কোন রাজন্যবর্গ বা দুই-একটি 
ক্ষুদ্র জমিদার ছাড়া কেহই সহযোগিতা করেন নাই। কাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করলে বহু প্রজার প্রাণহানি হবে, শান্তি বিদ্নিত হবে, শুধু তাই নয়, দেশীয় শক্তি যে তার 
সহযোগিতা করেছিলেন। তাই তিনিও ইংরেজদের নিকট হতে সম্মানিত হয়েছেন এবং করদ 
রাজার সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। 

মহ্তাক্চাদ, প্রত্যক্ষভাবে ১৮৫৫ স্বীষ্টাব্দে সীওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন পূর্বেই সে কথা উল্লেখ করেছি। ইংরেজদের 
সাহায্য করা ঠিক হয় নাই-_সত্য, তবে তিনি শান্তিতে বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে জমিদারী 
রক্ষা, প্রজাপালন, তাদের মঙ্গলসাধন ও জনহিতকর বহু কাজ তিনি করে চলেছিলেন। 
তিনি নিজে কখনও ইংরেজদের কাছে সম্মান ভিক্ষা করেন নাই, ইংরেজ সরকারের পত্রগুলি 
পড়লেই তা অনুধাবন করা যায়। 

১৮৬৬ শ্রীঃ-এর দুর্ভিক্ষের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাতাব্চাদের দুর্ভিক্ষ 
গীড়িতদের যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার সেই অকৃপণ বদান্যতার জন্য তৎকালীন 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল জন লরেন্স নিজ হাতে লিখে যে পত্র দিয়েছিলেন তা আগেই 
লিবিবদ্ধ করা হয়েছে। মহারাজ মহতাব্ঠাদ কখনও গভর্ণর সাহেবকে তার ত্র'ণ কর্মের কথা 
বলেন নাই বা প্রশংসা করে পত্র লিখতেও অনুরোধ করেন নাই। রাজবংশানুচরিত ১৬৪ পৃঃ 
লিখিত আছে, “মহারাজার বহুল সদগুণ, অসাধারণ দানশীলতা ও অক্ষুন্ন রাজভক্তির পরিচয় 
পাইয়া, ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন।” আবার উক্ত গ্রন্থের ১৬৫ 
পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, মহারাজের নানা প্রকার জনহিতকর কাজের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
তাকে “০০7 0 /8/7175 দ্বারা সম্মানিত করেছেন, “মহারাজার সদগৃণাবলি, . ... 
মহোচ্চ বংশমর্যাদা দৃষ্টে ১৮৬৮ খুঃ মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী ভারতসম্্রাজ্জীর আজ্ঞানুসারে 
লগুণস্থ “কলেজ অব্‌ আরম্স্” হইতে, ইংলগুস্থ কাউন্সিলর এডওয়ার্ড-জর্জ-ফিটজেলেন- 
হাওয়ার্ড, আরল-মার্শেল হেনরি ডিউক অব্-নর্ফোক, প্রভৃতির সম্মতিক্রমে গ্যাথারইল হার্ভি, 
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চার্লস জর্জ ইয়ং গার্টার, রবার্ট লরি অব ক্রেরেন্স প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের ও সব্রবোপরি 
মহামহিমান্থিতা ভারত সম্তাজ্জীর স্বাক্ষরিত মহোচ্চ সম্মান সূচক রাজচিহত (81777017151 
59211705) সংরক্ষণের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।” 

মহারাজ মহতাব্চাদ, ১৮৫৫ ও ১৮৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে যা সহায়তা করেছিলেন তৎপরে 
আর কোনরূপ সাহায্য করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই, তবে 
তিনি ইংরেজ সরকারের কোনরূপ বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই এবং কোন চাটুকারিতাও করেন 
নাই। তিনি নিজ বিশাল জমিদারী বা রাজ্যের সামগ্রিক মঙ্গল জনক কর্ম করে এসেছেন। তার 
জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে নানাভাবে সম্মান দিয়েছেন। 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ম্যালেরিয়াক্রান্তদের জন্য, নিজ রাজ্য এবং তার 
বহির্বাজ্যেও অকাতরে সাহায্য পাঠিয়েছেন। আগে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং 
তার মহত্ব ও মহানুভবতার জন্য সরকারি পত্রের হুবহু প্রতিলিপির উল্লেখ করেছি। 

এখানেও ব্রিটিশ সরকার তাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
২য় পুত্র ডিউক এডিনবরা যখন ভারতবর্ষে তখন তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলকাতায় 
এক সভার আয়োজন হয়, সেই সময় তীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাকে বিশেষ 
একটি সম্মানীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায়, ইংরেজরা 
তাকে কিরূপ শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। -- 
শুভাগমন করিলে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় যে মহতী সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল, উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ভারতবর্ষের মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর 
মহারাজকে আমন্ত্রণ করেন। বর্ধমানাধিপতিই উক্ত সভায় ভারতের ঘাবদীয় রাজন্যবর্গের 
সহিত ডিউকের পরিচয় করিয়া দিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ১৭১) 

তৎকালে ভারতবর্ষে বহু রাজন্যবর্গ ছিলেন, সরকার উক্ত কর্মের ভার অপর যে 
কোন রাজন্যের ওপর দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে, বর্ধমান রাজকেই দিয়েছিলেন। 
তার কারণ, বর্ধমান রাজ কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল, তার উপর সরকারের ছিল শ্রদ্ধা। তা 
ছাড়া, মহারাজের উপর আরও আস্থা ছিল, মহারাজ রাজন্যবর্গের সঙ্গে ভব্যতা রক্ষা করে 
ডিউকের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। যা হোক এঁ সভায় ডিউকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
পর মহারাজ সৌজন্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে বর্ধমানে নিজ রাজ ভবনে আমন্ত্রণ জানান। 

ডিউক যখন বর্ধমান রাজ ভবনে আসেন (৫ই জানুয়ারী ১৮৭০, বুধবার) তখনও 
মহতাক্টাদ নিজন্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন। এই উদ্ধৃতিটুকু থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় - 
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-“এতাদৃশ উচ্চ-পদস্থ ইংরাজদিগের সহিত মহারাজার এতদূর ঘনিষ্টতা থাকা সত্বেও, তিনি 
কখনও ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান অথবা ইংরাজী হাবভাবের অনুকরণ করিতেন না। যতদূর 
সম্ভব স্বদেশীয় চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।” রোজবংশানুচরিত পৃঃ ১৭২) 

মহ্তাব্টাদ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ছিলেন দক্ষ ও ব্যুৎপত্তি 
সম্পন্ন। “তিনি যখন যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, ভ্রমেও তাহার সহিত অপর ভাষা 
মিশ্রিত করিতেন না। .. .. অতি মিষ্টভাষী সদালাপী ছিলেন।”(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮৬) 

আর্তত্রাণে মহারাজ মহতাব্ঠাদের অবদান কম নয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে তিনি 
কেবলমাত্র নিজ রাজ্য বা জমিদারীর মধ্যে দোনশীলতা) ত্রাণকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণে 
মাদ্রাজ পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি নিজে কখনও ভারতের গভর্ণরকে অবগত করেন 
নাই, তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারগণ মহারাজার বদান্যতার কথা, ভারত 
সরকারকে রিপোর্ট করেছেন। তার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ সরকার তাকে সম্মানিত করেছেন। 
মহারাজ, তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তা হলো নিতান্ত মানবিকতার খাতিরে 
এবং বন্ধুত্বের খাতিরেই মহারাজ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তরমৃর্তি “কলিকাতার 
মিউজিয়ামে স্থাপন করতঃ মহামান্য ভাইসরয়কে তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ 
করেন (বংশানুচরিত পৃঃ ১৭৯)। ইহা কি ইংরাজদের প্রতি মহারাজের তোষণ নীতি ? ইহাকে 
ইতিহাসের একটি উপাদান হিসাবে মিউজিয়ামে রাখা যেতে পারে না? প্রকৃতপক্ষে যখনই 
দেশের কোন অঞ্চলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়েছে, তখনই তিনি নির্দিধায় তাদের 
সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; অকাতরে অর্থখাদ্য বিতরণ করেছন। যাই হোক, উক্ত 
মূর্তির আবরণ উন্মোচন ব্যাপারে ভাইসরয়-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মহারাজকে যে পত্র 
দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো _ 

সিমলা 
১৩ই জুলাই, ১৮৭৭ 

“প্রিয় মহারাজা। 

মিঃ মার্শেল উডের নিকট হইতে আপনি ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রস্তরমরী প্রতিমূর্তি ক্রয় করতঃ, তদীয় 
ভারতসম্রাজ্জী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে এতদ্দেশীয়ের সকৃতজ্ঞ শ্মৃতি চিহ স্বরূপ, উহা ভাইসরয়কে গ্রহণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়া বিগত ২০ জুন তারিখে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলাম। 

লর্ড লিটন বাহাদুরের আদেশানুসারে আপনাকে অবগত করিতেছি যে,আপনার প্রদত্তউক্ত মহোচ্চ 
উপহারটি ভারত সরকার সাদরে গ্রহণ করিবেন। যেহেতু উহা ভারত ইতিহাসে একটি অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা 
মধ্যে পরিগণিত হইবে। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৭৩ 


আপনার অভিপ্রায় অনুসারে, ভাইসরয়, বঙ্গেশ্বর ও কলিকাতার রাজকীয় মিউজিয়মের প্রধান 
প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই উক্ত মূর্তি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
আপনার অকৃত্রিম বন্ধু 
ও. জে. বরণ্‌ 
//7713 
1311) 4/1/1)/ 10877. 
1) 0০০91 1/751)971513, 
11189 11791101701 10 20/10/8009 1119 15091101017 /0111191191 01112 2011) 
1151. 1171117121110 )/00/1190110/952 0111. 1/91517911 /00015 51810150119 3018917 
217015177101555 ০01 111010। 2110 15001951100 87111790910 118)/ €)8101989590 10 
90091011017 10911281601 11121721101, 23 2016 00177 70001591111 001711917101211017 
01191 1/190951/5 2551117101101 01112 1112. 07 1517010129535 01 117019. 
11719101191] 01190190100) 1-010 1-)/101 (0 ০১001935119 01911105110) 4117 
//10101) 1112 90৮91101721] 01 117019 9009101 62 1701111109171 016 11015 0109190 1/ 
01001 11) 95500181101) 51119115510 ///7101) 1195 50 1101100115171 3 1092817110 01 1179 
/156017/ 0111715 ০0//7117 
/) 20001091705 //111) 1179 //51195 ০১9/55590 10)/ 101 1105 ৮/09/10) 125 1) 
001717101171021101) 1111) 1179 11901191211 92091770101 13917091 9170 1172 111/56993 
07119 11710917251 10159111791 ০21011112, 91719170901 1/751 1112 ৩171112 3172111091015020 
|) 119 171911) 15171191709 01119 1/01591111, 9170 1 || 01/9 1119 2)609119110)/1170101 
10192931119 10 01119111101) 1172 0151 51010191581 01172 8335111701)0101) 01112 11771091121 
(1115. 
| 1917758117 
70111 17110171755 31/109/19 112/70, 
9.4.98/17715. 
1/ 101৫, 
1/19)/1110198958 /001112)609119170)/ 
1) 0109111)0 11115 5190015 01001 9180/09045 ৩০/০৪/9101 1001 /00112)609119110)/ও 
20081062109 017 091)71101111211211017 11090 1929 60 9১101959 10 /0011£2)609//91701/ 


২৭৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


/1)/ 09910) 5০15০ 01101111205 8/1)101) 1125 10981 20001090 (09 176 11) 1091110 
10911711901 10 00 30. 11011 (178 11112 1//1791) 11 1//295 0151 17111712190, 11191 1 //25 
1191 1/91951/5 09120101015 11119111101) 10 31160 1015118 0110011 1119 11171091191 01112 101 
25501171170 1, 11123 10991) 111)/ 11691141911 095118 10 07129169117 072 0০910112101 012 
12177101172 50172 11917701121 00170905199 2170 /4615101010945 9171, 9110 1 91019897120 
10118 1191 11091105110111)0 11191101171 1 00111001091 10 1119 10801018 //01110 1092 এ 
5171012 0101191 1/91951)/ 10 10০ 92120120117 11121111010 14) 1.010, 110 119177/ 2015 
01 01702 17101) ৮/০, 1191 1/191251/5 1170191] 31110198015, /18/6 19091201001) 0011 
83910/50 50/919101 17290 10106 1901690 10)/1172 71627 712 28109110590 117 (19 
11710118955 7110 198001) 8/9 91110) 11 0111 00127090 1101715, 0071 10101801590 
19110109615 210 0111 11701091181 191//5, 9100 //1917 017 1179 0151 01 ১/91701917/ 1951 7/981 
11211/71951)/75514118011)9 11120 0115171101935 01 11017 3118 01011160911 10117791 
80150101502 910 21517111790 1191591100/ 99111 11911927115 01171) 00111711)/17701. 

10111 1280911910, 119 19251 17101 //95 11015 1191910111/ 00177177817090 //25 
111)09111119191)/ 02511091790 /07/ 0112 01 1112 177051 2101011170 ০2917১11155 11791 1115101% 
02717120010, 0011117)/ 1010, //9 1795 5991) 11121 091211711)/17191 1) 21119111791 11091 
1193 110 107191191117 11191029095 011151017 91101 117 1///1112551170 11791701012 ০2১09111015 
17709 10)/ /0111158009/19110)/ 2110 0011 90/91111779111, 9170 10)/ 911 0/253693 ০01 
£2170119111191) 11) 11715 00111011/ 11] 210 01119 /9011175 01791171170, 2170 117 120911170 
(12 11901711091)1 75519191702 /17101) 15170192170 2570 /8015118119 100111201 11110 001 
001/1111% 101010/908 1000 101 0011 3191৮/170, 8110 31191191101 0111 11017919853, 8/9 
19/21271160 1119117010171)/ 10) 11191001105 01100110919 //5 0011110 (0 116 01991 
51101151) 12509, 10111101112 /211191 1185 01 57111102111), 09110/-09911770 29170 
/0100179111000. 

115 1171/29171793100/7/011017, 1/1/1-010, 11211955017 8/11117991 19 10010011917, 
810 11791 177211)/ 09191911015 01 17)/ 201111177/1121 1/11 10016 01190171115 39149 
///11)101109 117 112 00171101) 21190191709 //1101) 1/171185 11791) 10 1172 019981951 2170 
11051 09172109015 10201012 01119 //951: 9170 8/101) 10/2 2170 17991911029 | 117911 
1157115 1011/5105 1191 01521 210 01801005 (20, ৮//70 /0)/157/1110 0110017 /191591 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৭৫ 


1112 11118 01121701555 0 111012 09/5 10171 €0 11191 1517710118, 2170 60 (11817759195 
৪ :09101790 1)1209 2170170 11917261015 01 1175 0/0110. 

14) 1010, | 090 17011 (01019359171 11715 512115 10 07910901018, 5170 10171177110 
11211171001 19091191001 10/1721110 11010150117 01 0)/ ০0159171170 10 11791 
1. 

19101) 011115 209119/70)/ (179 /0910) 60 1179 9001955 01/91) 0) 171 
/1101)1955 112 191191212 01901 0/21) 01) (19 0০০02531017 01 1119 01179111110 ০01 (9 
517615 011191 17919311115 12177101933 0 117012. 

15142170191 18676. 

11791151519, | 5515917 16110 ০০011171017 1011/19099 621 01 11115 (19 1151 
71717191591) 01 618 025)/18/71917 0011 500491 50৮9191017 255541790 (112 11771091151 
(112 510801211 555001811110 ৮111) 1191 21709512/ 0101 5০ 1177100112176 29100111017 
০0115 ৮251 00171170925, | 5170110 17269 10891 23690 (0 01191 (112 5126615 011791 
1/12/951)/ ///7101) (112 09191051)/ 01 0119 07 (172 17051107251 1170191) 501/12065 1795 
80090 10 119 171510110 179/770171515 ০01 191 11101217 £21771011. 

/85 1797 119/956)75 19101959/71211/2 17 (1715 001/171)/ | 01291910/11)/ 20089101017 
1091091 0115 ০৯০৮০৪171178101 21010901018 1178 01190 01 01 )101111710/01955. /-0/ 
112 109510/21 01 1121 018 /011 1199 210101010129191)/ 59190150 11715 17917012102 
1081 7/0011 11101010955 185 10 1855 2০০1/2191)/ 1719170/9680 1191 7194 172৮5 
81001191711)/ 2১101835680 1178 59752 01191101791 58115701101 ৮/11) 17101) 9/91/ 
|170191) 01/, 2/517/ 11701517 1010/1709, 91010150198195 1109 09117169101802 2953101760 
(0 117012. 21101701116 11811015 01 (112 //0110 /)/ (17921 019010015 09015101011 
1/191251)/ /10101, 01 1178 0151 09) 01112 01921 110/ 91090 1/25 10190121780 17 
1118 2/7019171 0810181, 9100 20911) 017 1179 1151 09)/ 01 (115 76591 100// 010617170, ।3 
001717719177019190 1) (19 17009177 ০0210112101 117110115191). 

11919 15 এ 311004191 5100956/5 ০0/1025510910/991] 0109191)1 50817199 17 
///7101, 017 2201 01 1119 1/0 00025510715, 1 195 1099817 170/101119095 10 (919 10211. 
017 115 15) 1//91/5 11017615200 (179 11770917109 0102 01012 5০049191017 01 117019 


২৭৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


/1/93 10100/211790 21771051119 111017011779171151179001015 01 110155 01717090111 (119 
10351. 1119 5019771) 317171106 01191 9951118351191615, (112 3119116 1018085 01191 
091091650 01/11251195, 1115 53101917010 10175 011191 111015070495 18/919 (1911 20101110 
(15. 110// 01191911115 01793091709 01 17101), 90017 (178 100101) ০1 6115 10041101110, 
//9 112) 170 10011001111 2591/11912 //5 599 8/01110 15 11919 11718 010/110 
9/091095 01117108515 1110110 01529117955 2 10045) 1911001/ 1171011090 ৮11) 311105 
11911525110 1191 51101935119 0০017179109 01 1//0 19177151019125, 2 10175/6119100100115 
//1059 16991171110 3619915 2170 3159191)/ 11791910175 1178 51011110. 9117031 //161117 
1116 17191701০01 11110 17917, 061 01 1112 ৮//0910110 1/99111) 2110 1170015117/ 0115 
011129175. 717015 17 91029010015 101209, 09179911715 01110151001190 5//57) (11910195911 
50910012 011115 010 10011 51111 7951010/ 0001115101100 917710119, 93০0০017195 10/00/1955 
///01) 0011591251101, (117111170 1)1018/255 01111810951 10 1179 1010177159 01 1112 01(0110, 
2170 201711170100151/ 112115177161170, //0110041 ৮/০1702 100 (179 085 (0 ০0179 12 
720001170118150 60110011201 1119 095 00178 10 

11510011115 15929301 1171 1119 10011)1101007710 /7101 59191017159 019 01921 
11901101191 753591111118709 ০01 1231 1/951) ৮/55 110 17915 9171910/1090991). 15 
17901711080109 1101 0111)/ 91110911151)85 119 17191701101 28109801019, 10011 02 
19171011911 100111059 1 90 0117/ 5)/1100011590 15 511 11910901019 5 10917179179171 
10055955101). /8110/ 1719 10191771170 71001 01 118 010 01996 51017 01 ৫172 015100119 
/021//991) 18851 08)/ 2170 112 1098)/ 21791 11715152931. 7172 /908)/ 9091 1179 19231 
//25 015521151150 1111) 10111 09911801179 (17177911190 100101115111/ 01 01721798951 
1025) “001” 15210 10 15 10190909550 11729 1901011151011/ 59011150107 77919 
10111151) 01 11011110915 (09100110110 10109 091191 05591/90 0) 1112 10015) ৮4011 01 
17)7 51191761/2170 " “11211712109 (11219191120 119 19251202801 4011 19171917719/ 
(1115 1190 | 101 10891) 18917 1091018 /00, 700 /00110 1701 115/9 10891) 21 211.” | 
1580 11011001171 12 00005 11015 01 11715 11661291018. 1৬401171990 | 0//91 11001 
(16 01, 50 1169111021111)/ 9101019019650 0 10101 17101011955, (1791, 11) 01091710 191 
09091171191 1) 1115 00011101/ (010100/2111 //117 5109012/ 50191711711)/ 1119 11015 319 
27355017180 1951 7/991, 1191 1/191951/ 0951190 (0 019 1040/10 91710179595 10 1791 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৭৭ 


/0)/291 /190001711101) 01 1112 11771091151 01155 0//80 1) 12171015170 60 12170191705 
01521 12851917) /991091709170)/ 9170 00 1179 907/51 5০/1011109, 1//11) //71017 1175 
11981101191 1170919515 01191 12951917) 2110 /951911) 311)8015 5218 0/19/75190 0) 
(11911 0017717101] ৩০/০918101. 01115 5০011010106 3০ 11817) 8110 30101) (09010/71170 
10100 11259109681) /096101581780 (01779, (191 1 511811 (/2 117//0/11)/ (0 36911017919 
11 00011091099 01011911) /111001691701101 100117110 1119 109316)/921, 612 50119171105 
01119 10901012 2110 010100110125 01112 0০0/91101719111 01 117013, 1125 19911 01991 
11029081117 1799 1701 10991) 01929191 117911 1172 191091 5)/17109111)/ 11/111 
///1101) 1151 1//51951)/ 1725 10915017511)/ 51/0190 2/917/ 09151101041 191771012 091317716/ 
2110 91700112090 ০2৮91) 97011011701 001/9/17177917110 0/9/00/772 119 01101111193 
01115 2/1১109019 125. 1615 112 00/1)/ 01 11052 10 7011) 11০7 19195111795 9171719180 
112 90171110151171101) 01101501991 91701011210 01/2 20801 10191 01970100195 /171910110115 
107/1091191111)/ 05910101170 112 1)19011091 9101011091101) 01 017052 1017100110195 /171017 
021) 21019 28190112 165 10911172179171 98170 10190185518 10195105111 117 119 
[09101177109 00115 0016 0011 10001710176 1772)/ 30119117195 9211, 0011 007951011 
30179117195 চি) 101 /2 519 1001 195351991111)12 11191) 01191 171011915, 10011 1 0217 
০00116091711)/ 95391111771 0179 0112 011901 /5 1799 291 110179511)/ 96179711195 10 
09591/9 1/9 00/710091)02 01 0111 30/2191017, 10/1019591/1)0 9170101017011110 701 
112/105019/12 11710101041 11012 11059 10185511105 011)915017191199010177 ০০017710/1790 
//111) 5০0০0191 01091 101) //2 1802910 55 1179 ০011717101) /)9111502 01 91181111517 
51/10/9015 

87/10/1719 0117911/91251/5 50110198015 19/21/7059 10193511705 1991) 17019 
|119111091111)/ 91)1019015190 8110 01111590 11191 10) 001 /110117955. 71015151701 01)2 
1151. 101 018 5800110 111712 1191 71001 199 2711190 0017] 118 090৮/91111779101 017 
1110198165 20/170//8001779171017/0111091791005 3)/1701091/0)/ 117 //1721111910)15591115. 
£)15111700115190 170 1853 07/ 7/59161) 2110 100311101) 1191 0) 11912111217 
911110169171191 104 219 101511/19091090 107 /001 ০00/17017/17791) |) 1391709/ 93 
0179 01 6911 11151650 1890815 117 11791 ০91080/1/ 708 1795 2৮91 19100011720 10 
/131177017152 1179 28510113110175 0112 10501019 ///1/) 1172 1801/1/27791715 01 1179 51269 


২৭৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


2110 1179 25515621709 0011 00৮91771779111 185 30 %90191711)/1909//901 00/77 1/0/4 
1125 10991) 9///9)5 0191] //11 21) 11701011519 1901, 910 10151 810101201911017 ০01 
01101117751917095 28170170115, ///0101) 019911)/ 2111151709 1172 ৭1119 011, 9110 ০217 
11011020090 ০0101911) 20/1105/90090. 111 (1015 70117181951 011 (0 1112 £57710115 
01 117019, 71052 17191700101 115 00/701 1111 102 110100191)1)/ 25500187190 10)/ (79 
01011012110 119 011118. 0৮91 1172 0110119, 23504911119 2010101511777095 ৮/9 718 
2/00901100 0011109 00 11515919171 /6991011)0. (12 /911 ৩1111 1171105. 13011 15 9 ৮৪ 
07 1///1101) 211 090095101 30/0/ 25 1115, 01011 1100101/715 1731111011/91)/ 98171101199519 1119 
॥//111012//91. ৮5 001591/95, 91০2 1179 0/0110191) 012 09171011/1179115 911990)1 991 
20/91706010//57103165 01056 . 8110 50172 01113 119)/1)0551)1/ 5111/9 11. !00/0110 
101৮/710, | 02517199107 11931 1 58০ 2110 11991 1)91 0117191111111110 119791191 091 
102151)1 021111117/ 5015192171170 15 1815511090151210 75 11925555101) 1172 /0110 11 
00/91/7720 10109015210 7017091 5121/9, 2170 59) 1015 31/0095501 117 11179 1112 
0911111/ 210011 10 00179, +110016017 1115 17791935110 177211019, 9170 18911) 10171 1৩ 
170112921091709 1171 111111120 01110910119 10131 9110 091711)/ 509101172 1112 01711101291) 
01110212991 2170 1/551 17/03/1799 19917 00090 2170 ০৮. 147 (100110195 ৮/919 
01991 30 1/919 17) 11101117015. 18101111891 11110901017 51111 01 51011) (11795 010 118 
17917 | 12010119170 19117150 (01115 11015 18110 10010911179 0011 | 1120 1910 1011001) 
11811), (01010170019 11910928029 07115 101117025 28170 1119 19105109111 01115 19901012. 
19177 21011 00 01591018901 - 2110 1112 12177009515 1/721 1199 0911791201001170 1772 
517/ 8/111) 171)/391111710 1172 0117) 2110 01191 109501) 01181087351 18011110010) 117)/ 
115 15 91101110 119 11/01/0111 911001195. 059 1701 19//91 1701, 51511, 1701, (79 17101) 
8110 0101101/5 119771509 11090015911) (0 011 ০9611191119111509 1/31121212, 111013 
/2091/93 1017 70111 72110 1112 110170/90 5)/171001. ০710019 171755 10991) ০91190 2 
01/ 01 36910195 9110 01011), |/170/ 01170 01191 011)/ 01 10818111151) 15110101198 5০ 
110171)/ 00/91/2501 //111) 17917001121 11776009501 1/7052 //7052 11/95/1219 1911020 10 
11919 11715 151710119 //1101 115. 18011011111 (0-02/ 0017 11101211 17181101001 1183 
12016901179 0179 01991117720 01911111212, (119 /917101015 30019015 010691517700110, 
17051110101 90110 189/919 117 (119 301/9191017 1091501011/76101] 0115 11011951 2170 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৭৯ 


011700951 961104155. 

719191015 115 /1/ 015191011 21010190121101) 01 11191917515 0০/79/0451) 
৮//101) 1125 3০ 810101010177191)/ 37115168011115100110110/9111 (121 11101/ 10100969010 
(11791 1119 3687618 01 001 01891) 2110 1517101795৩. 


/701211 19198015101) 

10, 11011 
1//017/51/854/4 17 /439171)/159017 
80110/217, 


1/19/9 00/71701171051590 71001 19190191 (0 /115 £2)09/19170)/ 1102 1//09107 
///0 085/195 1779 (0 2১00/955 (00/01/1715 31770819 117911/5 101 11715 07951) 175151709 
0 (1191 /911 11701 10129110012 9111151 0০0৮9171108171 ৮//0101) 7011 1059 10 
01010014101) 01 2৮/10/1710, 716 020/917171719111 01 11012 ৮111 1101 2711 1591 01 
10011 091791005 0991, 1701 81101839101, 191170 11) //8176 07 90/517093 01 1770179)/ 
কলিকাতা মিউজিয়ামে “ভিক্টোরিয়া” মর্মর মৃত্তি প্রদানের পূর্বে, ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী 
তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটে উল্লেখ আছে -- “দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইলে দরিদ্র ও 
গীড়িতগণের সাহায্যার্থে অসাধারণ বদান্যতা প্রদর্শন এবং তদীয় অক্ষুন্ন রাজভক্তির পর্য্যাপ্ত 
প্রমাণ সমূহ দর্শনে, তৎসমূহের পুরস্কার স্বরূপ দিল্লী দরবারে ১৮৭৭ খুঃ ১লা জানুয়ারী 
তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাকে মহোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি স্বাধীন ভূপতি না 
হইয়াও তাহাদিগের ন্যায় গবর্ণমেন্ট হইতে আজীবন “হিজহাইনেস” উপাধি ও ১৩ তোপ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” (রোজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮০) এখানে উল্লেখ্য, উক্ত তারিখটি ছিল 
মহারাণ, ভিক্টোরিয়ার ৬০ বছর রাজত্বের জুবিলি অনুষ্ঠান; অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লীর দরবারে। 
সেই সময় মহারাজার শরীর অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই। এই মহোচ্চ 
মাসে কলকাতা গমন করেন। মহারাজ, হাওড়া স্টেশনে পৌছলে “বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের 
আদেশানুসারে, হাওড়া স্টেশনে তত্রস্থ ম্যাজিন্ট্রেট সাহেব বাহা'দু" তাহাকে প্রথম অভ্যর্থনা 
করেন। তৎপরে পুলিশ বিভাগ হইতে তাহাকে সামরিক সম্মান প্রদশন করা হয়। পরিশেষে 
বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেরিত শকট সহ বঙ্গেশ্বরের এডিকং কত“: সমাদৃত হইয়া, তৎসহ 
কলিকাতাস্থ্‌ স্বীয় আবাস ভবনে গমন করেন।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৮০-১৮১) 
এ সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহারাজ্কে যে টেলিগ্রাম 


২৮০ বর্ধমান রাজইতিবতু 


করেন তার প্রাতলিশি এইরূপ -- 
1 69/90181)1190 60 /০984 60 09)/1905101110 /0011909101101 211179/710/71) 5191101 
01) 0011 2171/51 017 578101098)/ 21 3151. 44 01910 01172011058 111 108 10111715190 
210 0179 11590150215 01105151210 817 /8108-02-0217700 01 /113 /10/1700/ || 
/12091/2 71011 21119 /2////27)/ 31711017. 

/115 11710110111 1283 2150 01190150 1191 2 0871771908 31001101008 3911110 
00175770010 041 10056. 

391/90912 /81/10019 
1119 22101591491, 1877 

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল-এর সঙ্গে মহারাজার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্বন্ধে তাহাকে 
কিভাবে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার আদব-কায়দা সম্পকীয় ভারত সরকারের 
আগার সেব্রেটারীর লিখিত লিপি থেকে জানা যায় মহতাব্টাদকে ব্রিটিশ সরকার কিরূপ 
সম্মান করতেন। তার একটি প্রতিলিপি হুবহু উদ্ধীতি করা হলো। (রাজবংশানুচরিত পৃঃ 
১৮২-১৮৩) ইংরাজী অনুচ্ছেদ ..... 

/-019101 /99109111719171 
7011 ///1121) 1172 2310 /91., 1877 

/51001911711)2 101 116 19086101101) 01 1715 17101017955 19181712 /8010117) 
1/917671 0০/7917018291770111 01 1800101//91. 

/5 5118. 01 10195029) 0112 27 19101191/ 1877 1115 £09119170)/ (179 
//০910) 111 12091/5 612 1//91791512 011201101/71. 

/01 1179 510190117150 11772 6119 17911915197 11110100990 00 00/9117119171 
/100156. 

719 1/191791913 11091909190 21 1119 1001 01 11719019170 319119959 
(71 211 /8109-098-021710 10 1115 /209//9170)/ 21710 21115. 1000 01119 ৩12/19259 10) 
(15 (/17027 ৩০০/91৪1/ ।1) 01127019101 /99102911177911, 1//10 11 00101011111) (0 
(179 45001917092 ০0112171001. 

17/19/2810) //111909//5 1109 1/51791712 592190 01) 1112 11770179, 11 
(00101 2100 19171 0112 1১012252101 101 0010 17011015 ৮/11101) (119 1/91191919 ৮/1 
101959111 8110 ৮11 31705/ 11117 (02 5926 01) 1115 12)609119170)/5 11017. 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৮১ 


017 11751710111 01 1119 1/91912919 ৮/11 516 1172 (/17051 580/1912917/ 28110100111 
/861817021015. 1/0 /81095-09-০817710 (01115 15১09/181)0)/ (12 /০9/0)/৮/110০ ৩৪৪৪৫ 
01711721910. 

48791 2 311011 0017/915211011 1112 1/7179171515 86691770191715 1/111 109 
11010001060 10)/ 119 (0/1091 59019191%/ 7118)/ 11101559171 1৬112251501 0109 0০010 
/10101 9201, ৮//101) ৮/1|| 02101101160 9170 19/77/0690. 

(/1691 & 17211 0//1 (11611 12 10195917190 /)1/ 1172 (/11091-380191517/ (0178 
1/191791919, 2170 07119 3010917176917019171 01119 7059/79/1125112 10 1015 91211019175. 

119 11912151211 11791) (9/021015 09109111112, 18170 00170010190 10 (9 
11920 01 1172 077170 5151025910)/ 1112 (//7091-590191911/ 2170 10 1715 09111530917 
(119 /8102-09-071710 10 1119 £2১09119170)/ 1179 1/0910)/ 

/8 52101190113 07177501111 12117০4০077 111০ 90005107. 

(50) 7:/. 0০101017911 /101//091). 
€/17091 59019191790. 01 1/1015. 
জগতে কেহই অবিনশ্বর নহে। প্রত্যেক দেহীকে সময়ের আহ্বানে দেহ পরিত্যাগ 
ধরা ধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে সেই আহ্।নে সারা দিয়ে যেতে লনই এই নিয়ম। 

“শেষ অবস্থায় মহারাজা তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতৃপুত্র দেওয়ান-ই-রাজ রাজা বনবিহারী 
কপুর সাহেবের হস্তে এই সুবিশাল বর্ধমান রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করতঃ স্বয়ং কথঞ্চিৎ 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে একটি মন্ত্রীসভাও গঠন করতঃ রাজকার্যের কোন বিষয়ে 
কোন প্রকার কৃট্তর্ক উপস্থিত হইলে, উক্ত সভায় তাহা মীমাংসা করিবার ভার অর্পণ করেন।” 
(রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৯৪) তার সুযোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট মিঃ টি-ডি. 
বর্গ, ভাইস প্রেসিডেন্ট দেওয়ানইরাজ বনবিহারী কপুর ও পূর্বোল্লিখিত চারজন বিভাগীয় 
প্রধানকে সপ্তাহে একদিন অধিবেশন করে রাজ্যের সমস্ত সমস্যার আলোচনা করার এবং 
তার সমাধান করার নির্দেশ দিয়ে যান। 

অতঃপর প্রজা বসল, দীন-দুঃখী আর্তনত্রাতা, দেশে-বিদেশে বহু সম্মানিত 
হিজ্হাইনেস্‌ মহতাব্চাদ বাহাদুর %৯ বছর বয়সে ১২৮৬ সালের ৯ই কাতিক, হং ১৮৭৯ 
খুঃ ২৬ শে অক্টোবর তারিখে, ভাগলপুর শহরে ভাগীরঘ্ী তীরে কল্বের পরিত্যাগ করে 
কঞ্কিত ধামে চলে যান। 


১৮২ বর্ধমান রাজইতিবত্ত 
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দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী টি-ডি.বর্গ 
মিলার সাহেবের উদ্যোগে স্বর্গত মহারাজের শ্রাদ্ধাদি কাজ শাস্ত্র সম্মতভাবে সম্পন্ন হয়। 
শ্রানধানুষ্টানে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্তিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং আশাতিরিক্ত 
বিদায় প্রাপ্ত হন। “অন্যন ৮০ হাজার (৮০,০০০) কাঙ্গালীকে চাউল, বস্ত্র ও অর্ধ মুদ্রা 
করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৫) রাজা বনবিহারী কপুরের 
সুব্যবস্থার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। অশ্বিকা কালনায় মহারাজেরই নির্মিত একটি 
সুন্দর ভবনে তার সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। 


ঞ্ঠি 4১ 





টি চার্চ পেবিত্র হৃদয়ের গীর্জা) 
বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ২৮৩ 


€(১৭৭৯০-১৮৩২) 


হিজ হাইনেস্‌ মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্ঠাদের পরলোক গমনের পর তীর দত্তক 
পুত্র আফ্তাব্ঠাদ মহতাৰ্‌ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বর্ধমান রাজ সিংহাসনে 
বসেন। ইনি ছিলেন রাজ পরিবারের ২য় দত্তক। তার নাবালকত্বের জন্য, নিষ্ঠাবান, 
রাজকার্যকুশল, দেওয়ান বনবিহারী কপূর এবং মিঃ টি.ডি-বার্গ মিলার সাহেব মহারাজাধিরাজ 
মহ্তাব্চাদের ব্যবস্থানুযায়ী রাজকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। তৎকালীন আইনানুসারে 
রাজা নাবালক থাকলে বেঙ্গলগভর্ণমেন্ট “কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ড'এর হতে রাজকার্য পরিচালন 
ভার দিয়ে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত সৎ ব্যক্তির হাতে সুষ্ঠুভাবে রাজকার্ষ পরিচালিত হওয়ায় 
“কোট অব্‌ ওয়ার্ডের' হাতে রাজকার্যভার দেওয়া হয় নাই। 
টি.ভি-বার্গ মিলার তাকে প্রতিদিন দুপুরে দু ঘণ্টা করে ইংরাজী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তার 
শিক্ষাদানে আফৃতাব্ঠাদ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, পনের বছর বয়স হতেই পিতা 
মহতবচাদের সঙ্গে গভর্ণমেন্ট দরবারে যেতেন। 

পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম" দেখা-শুনা ও পরিচালনা করতেন 
দেওয়ান বনবিহারী কপুর। 

এক্ষণে রাজ হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, রাজা 'বনবিহারী' কপূরের কথা 
কিছু বলা প্রয়োজন। বনবিহারী কপুরের পর্ব নাম জহুরীলাল সেঠ তলওয়ার। পিতা 
গোলাপলাল সেঠ তলওয়ার এর কনিষ্ঠ পূত্র। কিন্তু জহুরীলালের এমনি ভাগ্য যে তিনি 
পৃথিবীর আলোয় চোখ খোলার কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়। গোপাললাল সেঠ 
তলওয়ার ভাল জ্যোতিষ শান্ত্র জানতেন এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতো । তিনি মৃত্যুর পূর্বে 
বলে গিয়েছিলেন, “আমার পত্বীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান আসছে। এ পুত্রটি সুলক্ষণ যুক্ত, 
রাজ্য প্রাপ্ত না হলেও রাজতুল্য সম্মান প্রাপ্ত ও ন্যায় পরায়ণ হবে।” তার কথা যথার্থ 
হয়েছিল। তাদের আদি পুরুষ লাহোরের অধিবাসী ছিলেন, পূর্বতন ৬ষ্ঠ তম পুরুষ মণ্রায় 
এবং তৎপরবর্তী পুরুষ সাহেবরাম সেঠ তলওয়'র বিবাহ সূত্রে সৌয়াইএ এসে বসবাস 
করেন। তখন হতেই তারা সৌয়াই-এর আঁ-বাসী। জহুরীলাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ নভেম্বর 
তারিখে ভূমিষ্ঠ হন। তিন বছর বয়সে ১৮৫৬ ত্রীৎ ৩১ শে আগষ্ট তারিখে, পরাণচাদ কপুরের 
তৃতীয় পুত্র রাসবিহারী কপপুর, অর্থাৎ চুণিলাল কপুর (মেহতাব্টাদ) এর ঠিক অগ্রজ, জহুরিল:ল 
সেঠ তলওয়ারকে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন তার নাম হয় “বনবিহারী কপুর”"। সুতরাং 
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বনবিহারী কপুর, মহভাব্টাদের ভ্রাতুম্পুত্র। দত্তক গ্রহণের পরে রাসবিহারী কপুরের একটি 
পৃত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে বনবিহারীর প্রতি আর তার কোন স্নেহ ৰা আদর-যত্ব থাকল 
না। এই অঙ্গজ সন্তানের নাম ভৈরবলাল কপুর। এখন বনবিহারীকে দারুণ দুঃখ-কষ্ট, অবহেলা 
অনাদরে প্রায় চার বছর রাসবিহারী কপুরের কাছে ছিলেন। সাত বছরের বালক বন বিহারীর 
কষ্ট দেখে পরাণচাদ কপুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামটাদ কপুরের দ্বিতীয় পত্বী এবং মহারাজ 
মহ্তাব্টাদ তাকে রাজবাড়ীতে এনে পুত্র স্নেহে লালন পালন করতে থাকেন। এবং বিদ্যা- 
শিক্ষা প্রভৃতি সমুদয় ভার গ্রহণ করেন। রাজমহিষী নারায়ণ কুমারীও তাকে মাতৃন্নেহে পালন 
করতে থাকেন। বনবিহারীও তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অতি তীক্ষধী মেধাবী বালক 
ছিলেন। অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এদিকে রাসবিহারী কপুর 
বনবিহারীকে দত্তকগ্রহণকালে, তার অবর্তমানে, তার সমগ্র সম্পত্তি দত্তক পুত্রের নামে যে 
উইল সম্পাদন করেছিলেন, এক্ষণে গোপনে একখানি দ্বিতীয় উইল করে নিজ অঙ্গজ পুত্রকে 

ক্রমে রাজা বনবিহারী কপুর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাজ মহতাব্ঠাদ তাকে রাজকার্যয 
শিক্ষাদেন। তিনি অল্পসময়ে রাজকার্য সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ হন। মহারাজ, তার বুদ্ধিমত্তী ও 
কার্য কুশলতা দেখে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাকে দেওয়ান-ই-রাজ পদে নিযুক্ত করেন। 

১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত সম্রাজ্ঞী, বনবিহারী কপুরকেও সম্মানসূচক 
(09111909815 01/10100) পত্র দেন। ১৮৯৩ স্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেন্ট তাকে “রাজা 
উপাধি ভূষিত করেন। 

রাজা বনবিহারী কপুর “দেএয়ান-ই-রাজ' পদ প্রাপ্তির পূর্বে ১৫ বছর বয়সের 
সময় মহারাজ মহতাব্টাদ, ভাগলপুর শহরে সন ১২৭৯ সালের ২১শে মাঘ তারিখে তার 
সঙ্গে বনবিহারী শ্যালক বংশগোপাল নন্দের কন্যা প্রণবদেয়ীর বিবাহ দেন। বিবাহের পর 
মহারাজা তাকে মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) করে “চিরবৃত্তি', অনেকগুলি ভূসম্পত্তি এবং 
বাসোপযোগী সুন্দর বসতবাটা নির্মাণ করিয়ে দেন। বড়বাজার বি.সি. রোডের উপর যে 
'বন-আবাস' ভবনটি আছে সেই-টি রাজা বনবিহারী কপুরের আবাসভবন। মহারাজ 
মহতাক্টাদ, রাজা বনবিহারী কপুরকে যে সব ভুসম্পত্তি ক্রয় করে দিয়েছিলেন তার বার্ষিক 
আয় ছিল ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা। কার্শিয়াং-এ ১০০ একর চা বাগান কিনে দিয়েছিলেন 
এবং সেখানে একটি প্রণবদেয়ীর নামে “প্রণবাবাস' নির্মাণ করে দেন। রাজা বনবিহারী প্রসঙ্গ 
এখানেই স্থগিত রাখা হলো। 

আকৃতাব্ঠাদ মহতাব্‌ সিংহাসনে আসীন হলেও রাজ্যভার স্বহস্তে ছিল না, দেওয়ান- 
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ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও মিঃ টি.ডি. বার্গ মিলার সাহেবের রাজ্যের সমস্ত দায়-দায়িত্ব 
ছিল। এই সময় রাজ্যে সমস্যা দেখা দিল। কিছু স্বার্থান্বেবী রাজ কর্মচারী ও অমাত্যবর্গ-এর 
প্ররোচনায় মহারাজ আফ্তাব্চাদ্‌ বিপথগামী হয়ে পরেন এবং বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকেন। 
ঈর্ধাকাতর,পরছিদ্রাব্েষীরা রাজা বনবিহারী কপুরের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক কুৎসা রটনা 
করে তৎকালীন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন, আবার মহারাজকেও 
নানাভাবে প্ররোচিত করেন। অন্যদিকে মহারাণী নারায়ণকুমারীও চেষ্টা করতে থাকেন রাজা 
পদে নিয়োগ করা যায়। সেইজন্য সুবিধা-বাদীরা মাঝে মাঝে রাজা বনবিহারীর নামে মিথ্যা 
কুৎসা মূলক আবেদন পত্র বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট-এর নিকট পাঠাতে থাকলেন এবং তার চরিত্রেও 
নানারূপ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করতে থাকেন। 

কিন্তু “বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ও অপরাপর প্রধান প্রধান উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের নিকট 
দেওয়ান-ই-রাজের কার্ধ্য দক্ষতা ও অন্যান্য সদগুণরাশির খ্যাতি থাকায়, সকলেই তাহাকে 
বিশেষরূপে সম্মান ও বর্ধমান রাজ্যের ত্তস্তব্বরূপ জ্ঞান করিতেন। -... বঙ্গেম্বর সার এস্লি 
বিশেষরূপে অবগত হওয়ায় তাহাকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন। 

সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বনবিহারীর শত্রুরাই তাহার এরূপ অযথা 
গ্লানি করিতেছে।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৭-১৯৮) বর্ধমান রাজ্যের পরিস্থিতি বুঝতে 
সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে ও তাহাদের কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ সাবধানে রাজা 
বনবিহারী ও মিঃ টি.ডি.বর্গ মিলার সাহেবের পরামর্শ অনুসারে রাজ কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
উপদেশ প্রদান করিলেন।”(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ১৯৮) 

মহারাজ আফ্তাব্টাদ মহতাৰ্‌ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাবালকত্ প্রাপ্ত হলে তিনি নিজে 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। 
কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে বহু জনহিত কর কাজ করে ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার কীথি 
মহকুমার পানীয় জলের খুবই অসুবিধা থাকায় সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ মহারাজ 
আফ্তাব্টাদ মহতব্‌কে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ আফ্তাব্চাদ বাহাদুর তিন হাজার 
টাকা খরচ করে সেখানে একটি পরিষ্কার জলের জন্য বিরাট পুক্করিণী কাটাইয়া দেন। 
তৎপরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ সাধারণের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এককালে ১০ হাজার (দশ হাজার) টাকা দান করেন। এই 
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সময় বঙ্গের গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী এ. মেকেঞ্জি বাহাদুর (পরে ইনি বঙ্গের লেফটেন্যান্ট 
গভর্ণমেন্ট হয়েছিলেন) মহারাজ আফ্তাব্টাদ মহতাৰকে উক্ত অর্থপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকৃতজ্ঞ 


পত্র দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো -_ 

দারজিলিং 
২৯ শে জুলাই, ১৮৮১ 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 
এ. মেকেঞ্জি স্কয়ারের নিকট হইতে 
বর্ধমানের মহারাজকুমার আফ্তাক্চন্দ্‌ 
মহতাৰ্‌ সমীপে। 
বন্ধুবর! 


দারজিলিঙ্গে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে আপনি যে, দশ সহস্র টাকা 
সাহাঘ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড মন্তব্য আপনার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য মান্যবর লেফটেন্যান্ট 
গবর্ণর-এর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অন্রস্থ প্রেরণ করিতেছি। আপনার প্রেরিত অর্থ সানন্দে গ্রহণ করতঃ, সাধারণ 
হিতার্থে আপনার অদ্থশ বদানাতা দৃষ্টে প্রীত হইয়া, সার এসলি ইডেন বাহাদুর আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান 
পৃবর্বক আমাকে পত্র লিখিতে আদেশ করিলেন। মন্তব্যে দেখিবেন যে, আপনার নামে একটি ওয়ার্ডের নামকরণ 
ও আপনার নাম এবং বদান্যতার পরিচয় সূচক একখানি শিলালিপি হস্পিটাল হলে গ্রথিত করিয়া রাখিবার 
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অতঃপর ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মহারাজ আফৃতাব্ঠাদ মহতাব্‌ বাহাদুরকে যে পদ 
উপাধি প্রদান করেন তার বঙ্গানুবাদ শীচে দেওয়া হলো __ 
(ভারত গভর্ণমেন্ট) 
সনন্দ। 
বদ্ধমানের 
মহারাজকুমার 
আফ্ভাব্‌ চন্দ মহতাৰ্‌ 
প্রতি। 

এতদ্বারা আমি আপনাকে মহোচ্চ “মহারাজ'পদ এবং “মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্চন্দ মহতাব্‌ 

বাহাদুর নাম, পদ ও উপাধি প্রদান করিলাম। 


সিমলা রিপন 

১২ই আগষ্ট, ১৮৮১ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি এবং 
গবর্ণর জেনারেল। 

70 


1/511912| /6011121 48791 ০119170 1/1917191) 


২৮৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


01130110/21). 


| 119191)/ ০011091 111001] 00 112. 0101711/ 01 41717719129” 1)/ 119 119119, 
3119 29170101015 01119191919 19171198] 481281) 019170 1/91121910 10511801011. 


৩111715 [110017 
119 1211 40100/31 /0210)/ 98170 00/917701 
1881 09911919101 117019. 


এই উপলক্ষে দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপূর সমগ্র শহরে বিশেষ উৎসব 
আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজপ্রাসাদের তোরণে তোরণে আলোক সজ্জা, রাজপথের 
স্থানে স্থানে তোরণ দ্বার, দেবালয় সমূহে এবং নাট মঞ্চে যাত্রাপালা, কবিগান দিন রাত 
ব্যাপী আনন্দোৎসব, নহবৎখানায় নহবৎ বাদ্য, মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে 
বহু রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের পরিতুষ্টির জন্য নাচ-গানের সুচারু ব্যবস্থা 
হয়েছিল। সর্বোপরি হাজার হাজার কাঙালী ভোজন, দীন-দুঃখীদের অন্ন, বন্ত্র ও অর্থ বিতরণ 
করেন। এই সমারোহ কয়েকদিন যাবৎ চলেছিল । রাজা বনবিহারীর সৌহার্দ্যপূর্ণ আপ্যায়ন, 
তার অমায়িকতায়, মিষ্টালাপে সদ্যবহারে নিমন্ত্রিতরা সকলে চরম শ্রীত হয়ে তার ভূয়সী 

ংসা করেন এমন কি শব্রুরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। 

এই আনন্দ উচ্ছল উৎসব মুখর রাজ দরবারের একখানি বিশাল তৈলচিত্র অঙ্কন 
করেছিলেন মিঃ ক্যাডি, তার জন্য পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন দশ হাজার টাকা । এই চিত্রটি 
বারদ্ধারী ভবনের সোপানাবলির উপরিভাগে লম্বিত ছিল। 

১৮৮১ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গেশ্বর সার এস্লি ইডেন, বর্ধমান রাজ প্রাসাদে 
নিমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ ইংরাজ, এতদেশীয় সন্ত্রান্ত জমিদার, রাজন্যবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে 
ও তরবারি, রত্বাদিখচিত শিরপেঁচ, মতির মালা প্রভৃতি খেলাত এবং সর্বোপরি মহামান্য 
ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন-এর সাক্ষরিত ও নোহরঘুক্ত তার পিতৃসম্মান ও পদ প্রদানপূর্বক 
ত্বাকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। 
প্রভূত অর্থের মালিক এবং যৌবনের উন্মাদনা এই তিনের একত্র সমাহারে তার যৌবন সুলভ 
যাবতীয় দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। ঘে সব অমাত্যবর্গ ও পারিষদ তাকে রাজবকার্য্যে সহায়তা 
করবেন, তারাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহারাজকে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। মহারাজা 
উত্ভিন্ন যৌবনের উন্মাদনায় দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর ও টি.ডি. বর্গ মিলারের কোন 
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উপদেশে কর্ণপাত না করে এ সব কুমন্ত্রণা দাতাদের কথাই শুনতেন। তিনি রাজা বনবিহারী 
কপুর ও টি.ডি. বর্গ মিলারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। 
এবং এই ভাবে শারীরিক অত্যাচারের ফলে অল্প দিনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পাঁচ মাস 
শয্যাশায়ী থাকার পর সন ১২৯১ সালের ১৩ই চৈত্রতেইং ১৮৮৫ স্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ 
তারিখে পঁচিশ বছর বয়সে (২৪ বৎসর ৭ মাস) ইহলীলা সাঙ্গ করেন। 

যে রাত্রে তিনি বর্ধমান রাজপ্রসাদে মহাপ্রয়াণ করেন, সেই সময় বর্ধমানে নিদারুন 
শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। রাজপুর নরনারী, অমাত্য, পারিষদ এবং বর্ধমানের আপামর 
জনসাধারণ এমনই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তা বর্ণনাতীত, সমগ্র বর্ধমান যেন 
শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল। “পরদিন পূবর্বাহে ঘখন তাহার শবদেহ সওকারার্থে 
শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার পূর্রবাদেশ অনুসারে, অশ্বশালার যাবদীয় 
সুসজ্জিত অশ্ব, লণ্তন হইতে আনীত শকটাদি, হস্তিশালার গলদশ্ঃ সুসজ্জিত বারণবৃন্দ, 
কৃষ্ণফীয় ধারী নিন্সমুখ বন্দুক হস্তে সজ্জিত সৈন্যশ্রেণী নিক্কোশিত অসি হস্তে কৃষ্ণব্টীয়ধারী 
অশ্বারোহিগণ, হৃদয় বিদারক শোক-প্রকাশক (1929 149/4) ব্যাণ্ড বাদ্য করিতে করিতে 
ব্যাণ্ড বাদকগণ সুবর্ণদণ্ড চামড় হস্তে চামড়ধারীগণস্বর্ণদণ্ড ছত্রহস্তে ছত্রধর, এ প্রকার আড়ানী 
সূর্যমুখী আশা সোটা ছড়ি ও পতাকা বাহকগণ রজত নির্মিত শিবিকা স্কন্ধে বাহকগণ, 
গলদশ্রুনয়নে সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে রাজ শয্যাসহ শ্মশান ভূমি পর্য্যত্ত শবের অনুগমন 
করিয়াছিল। রাজকুটুম্ব, রাজামাত্য ও রাজানুচরগণ শোকে আত্মহারা হইয়া, হৃদয় বিদারক 
বাহাদুর এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যাবদীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ ও বর্থমানের 
সমগ্র ভদ্রমগুলী, ছল-ছল-ছল চক্ষে মলিন বদনে শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত শবের অনুগমন 
করিয়াছিলেন। রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ, চতুর্দিকেই কেবল সকরুণ হাহাকার ধ্বনি ভিন্ন 
আর কিছুই শ্রতিগোচর হয় নাই। ফলতঃ মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্‌ চন্দ্‌ মহৃতাব্‌ বাহাদুরের 
অকাল মৃত্যুতে বর্ধমানবাসী আপামর সাধারণ যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিল, অন্যকোন 
মহারাজার মৃত্যুতে তদ্রুপ হয় নাই।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১১-২১২) এখানে উল্লেখ্য, 
মহারাজের মহাপ্রয়াণে রাজবাড়ীতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনা বহুজনেই 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ৃ 

“থে রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে অশ্বশালায় তাহার অতিপ্রিয় 
দুইটি অশ্বের, হস্থিশালায় একটি হৃত্তীর, গোশালায় দুইটি বড় বড় বলদের এবং পশুশালায় 
একটি বৃহদাকার নরতুক ব্যাপ্ের সহসা মৃত্যু হয়। পূর্রবদিন রাত্রি পর্য্যস্ত এ সকল পশুর 
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কোন প্রকার পীড়ার চিহ্বের প্রকাশ পায় নাই। এই আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনায় সকলেই বিস্মিত 
হইয়াছিল।” রোজবংশানুচরিত পৃঃ ২১২) 

মহারাজ আফ্তাব্চন্দ মহ্তাব্‌ মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর আগে থেকে তার স্বভাব 
পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তখন তিনি দেওয়ান-ই-রাজ 
বনবিহারী কপুর ও টি-ডি. বর্গ মিলারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজকার্ধ পরিচালনা করতেন 
এবং রাজা বনবিহারী কপুরকে সবসময়েই নিজের সান্িধ্যেই রাখতেন, একদণ্ডও কাছছাড়া 
করতেন না। তার মানসিক অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে থাকেন 
তার ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এবং তজ্জন্য তিনি স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

এখানে বলা প্রয়োজন, মৃত্যুর পূর্বে যে উইল সম্পাদন করেছিলেন তার শেষাংশে 
লিখিত আছে _ 
“আমার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি “কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডের হস্তে অর্পিত হইবে কিন্তু আমি কোর্ট- 
অক্ওওয়ার্ডকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, যতদূর সম্ভব তাহারা আমার প্রচলিত 
রাজকার্ধ্য পরিচালনা করেন।” (রাজ বংশানুচরিত,পৃঃ ২০৯) 

তিনি উইলের হর্থ স্তস্তে আরও উল্লেখ করেন __ 
“কিন্তু তিনি (মহারাণী) আমার ভ্রাতা অথবা ভ্রাতৃ সন্বন্ধীয় কাহাকেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না।” (রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২১০) 

তিনি জ্যেষ্ঠাধিকারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি যে উইল সম্পাদন করেছিলেন 
তার প্রথম স্তন্তে জ্যেষ্ঠাধিকার সম্বন্ধে লিখিত আছে -- “যদি আমার স্ত্রীর গর্ভে একাধিক 
পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সম্তানই আমাদিগের বংশের 
নিয়মানুসারে, মহারাজাধিরাজ উপাধি ও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। অপর সস্তানগণ 
প্রত্যেকে বার্ষিক ২৪ সহত্ত্ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০০০ (দুই সহশ্র) টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। 
(রাজবংশানুচরিত পৃঃ ২১০) 

অতঃপর মহারাজের মৃত্যুর পর তার মহিবী বেণদেয়ী দেবী নাবালিকা ছিলেন। 
তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। সুতরাং মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী তৎসম্পত্তি কোর্ট-অব্- 
ওয়ার্ডের হাতে চলে যায়। তার বিবরণ উদ্ধৃত করা হলো __ 
“ কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড 
নাবালিকা মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী মহারাজাধিরাজ আফৃতাব্চন্দ মহতাব্ বাহাদুরের 
পরলোক গমনের পরদিবসে বর্ধমানের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর রাজবাটাতে আগমন 
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করিয়া রাজান্তপুর ও ধনাগার প্রভৃতির সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। নাবালিকা মহারাণী 
অধিরাণী বেনদেয়ী দেবীর অভিভাবক ও আসন্ন বন্ধুস্বরূপ কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড তাহার নামেই 
রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করতঃ দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত রাজা বনবিহারী কপুর 
সাহেব ও মিঃ টি.ডি. বর্গ মিলার সাহেবের হস্তেই কার্ধ্ভার অর্পণ করিলেন। মহারাণীর 
প্রার্থনা অনুসারে তদীয় পিতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না এবং মহারাণীর বিমাতা, মহারাণীর 
অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিন পরেই রাজা বনবিহারী কপুর ও টি. ডি. বর্গ মিলার 
সাহেব বর্ধমান রাজ্যের যুক্ত (/০7%%) ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন।” রোজবংশানুচরিত ২১২, 
২১৩) 

মহারাজাধিরাজ আফ্তাক্টাদ বাহাদুর এর যেদিন শবদাহ হয়, সেই রাত্রে 
রাজ্যলোলুপ তারই জন্মদাতা পিতা, বংশগোপাল নন্দে নিজ বাড়ীতে বর্ধমানের বিশিষ্ট 
উকীলকে এনে, কেমন করে এই বিশাল বর্ধমান রাজ্য জেমিদারী) হস্তগত করা যায় সে 
সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। অপরদিকে মহারাণী নারায়ণকুমারী, পরলোকষ্রাপ্ত স্বামী মহারাজা- 
নন্দেরই অপর এক সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করে তিনি নিজে রাজ্যের সর্বেসর্বা হতে মনস্থ 
করেন। এই জন্য প্রধান প্রধান ব্যবহারজীবিদের নিকট শলাপরামর্শ করেন। কিন্তু শেষ 
পর্যস্ত মহারাজ আফৃতাবটাদ মহতাব্-এর উইল এর সর্ত অনুসারে, আইন মোতাবেক তদ্‌ 
মহিধী বেনদেয়ী দেবীই দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকারী। যাই হোক, মহারাণী অধিরাণী 
নারায়ণকুমারী এবং নাবালিকা মহারাণী বেনদেয়ী দেবী উভয়েই একত্রে রাজ অন্তঃপুরে 
বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু বেনদেয়ীর পিতা, লালা লক্ষ্ীনারায়ণ খান্না, বর্ধমানের 
রাখার প্রার্থনা জানান এবং সেইমত তিনি নিজ পিতৃসান্নিধ্যেই থাকতেন। এই সময় লালা 
লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না, কন্যা বেনদেয়ী দেবীকে তার দ্বিতীয়া পত্বীর দুই পুত্রের মধ্যে যে কোন 
একজনকে দত্তক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার এই 
মহারাণী ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী, মহারাণী বেনদেয়ী 
দেবীকে বলেন “বৈমাত্র ভ্রাতাকে দত্তক গ্রহণ শান্ত্র সম্মত নয় এবং রীতি বিরুদ্ধ, রাজমাতা 
নারায়ণকুমারী, বংশগোপাল নন্দের পুত্রকে দত্তক গ্রহণের কথা বলেন। কিন্তু মহারাণী বেনদেয়ী 
কে:ন “একেই দত্তক গ্রহণ করতে পারেন না। অপর দিকে মহারাজ আফ্তাব্টাদ মহ্তাৰ্‌ 
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জীবিতাবস্থায় রাজা বনবিহারী কপুরের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কপুরকে কেনিষ্পুত্র অকালে 
মৃত) দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং রাজা বনবিহারী কপুরকেও এ ব্যাপারে 
অনুরোধ করেছিলেন, তাতে রাজা সাহেব অস্বীকৃত ছিলেন না, আবার অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নাই। মহারাণী বেনদেয়ী দেবীও বিজনবিহারীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। 

যাইহোক, প্রথমতঃ মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, যখনই কোন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অর্থাৎ 
পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার পুত্রকে দত্তক গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখনই তার মৃত্যু 
হয়। এইভাবে তার (লক্ষ্ীনারায়ণ খান্নার) পর পর তিনটি পুত্রেরই মৃত্যু হয়। সুতরাং 
লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার সকল আশাই হতাশায় পরিণত হয়। 

বংশগে'পাল নন্দের রাজ্য প্রাপ্তির কোনরূপ আশা নাই দেখে তিনি বনবিহারী 
কপুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না ও আরও 
কিছু রাজকর্মচারী গোপনে রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমা'রীর দ্বারা রাজা 
বনবিহারীর বিরুদ্ধে, কালেক্টর, কমিশনার এবং বেঙ্গল গভর্ণরের নিকট বহু মিথ্যা 
অভিযোগপত্র দায়ের করেন। বর্ধমান রাজ পরিবারে তখন দারুণ সংকট উপস্থিত। রাজা 
বনবিহারী মাত্র কয়েকজন একান্ত অনুগত, অত্যন্ত বিশ্বাসী ও শুভানুধ্যায়ী রাজকর্মচারীদের 
নিয়ে জমিদারী পরিচালনা করছিলেন। 

রাজপরিবারের এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মহারাণী বেনদেয়ী 
দেবী সত্তর দত্তক পুত্র গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। 

প্রথমে মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্টাদ মহতাবের জীবিতাবস্থাতেই তিনি এবং 
ততমহিবী বেনদেয়ী দেবী রাজা বনবিহারী কপুর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র সুজনবিহারীকে দত্তক 
তার মৃত্যু হয়। এখন, মহারাণী বেনদে়ী দেবী, দত্তকপুত্র গ্রহণ ব্যাপারে মহাসমস্যার সম্মুখীন 
হন। এই সময় কতকগুলি সুযোগ সন্ধানী ক্ষত্রিয় পরিবার তাদের পুত্রদের নিয়ে তার কাছে 
দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব দেন। দৃঢ়চেতা, বুদ্ধি মতী মহারাণী বেনদেয়ী দেবী কাহারও কোন 
প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে শেষ পর্যস্ত দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
বিজনবিহারীকেই দত্তক গ্রহণের স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে বর্ধমানের তৎকালীন কালেক্টর মিঃ 
টি.ই. ককৃস্হেড সাহেবকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করেন। মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর অভিপ্রায় 
অবগত হয়ে কালেক্টুর সাহেব ১৮৮৬ শ্রীঃ ৩রা আগষ্ট তারিখে বর্ধমানের কমিশনার সাহেবকে 
67677 নম্বর পত্রে জ্ঞাতকরেন। কমিশনার সাহেবও মহারাণীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে যথেষ্ট 
সন্তুষ্ট হন এবং ১৮৮৭ হ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীকে যে 
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রিপোর্ট পাঠান তাতে উল্লেখ আছে “লালা বনবিহারীর পুত্রটিকে মনোনীত করাই সব্বোৎকৃষ্ট 
হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা, এবং তিনি (বনবিহারী) এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য 
যে সময় লইয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, তিনি ইহাতে অমত করিবেন না।” 
রোজবংশানুচরিত পৃঃ ২১৮) 

মহারাণীর পিতা লালা লকন্ষ্মীনারায়ণ খান্নাও বিজনবিহারীকে দত্তক পৃত্র গ্রহণ 
করা কর্তব্য বলে মনে করেন। এই সংবাদে সাধারণ প্রজাবর্গ এবং রাজ শুভানুধ্যায়ীগণ 
যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী 
ও তার ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে খুশী হতে পারেন নাই, যদিও বিজন বিহারী তার একমাত্র 
দৌহিত্র। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর প্রস্তাবে দেওয়ান-ই-রাজ 
বনবিহারী কপুর স্বীকৃত ছিলেন না। তার সৎপরামর্শদাতা, পরমহিতৈষী, অকৃত্রিম বন্ধু 
তগকালীন গভর্ণমেন্ট উকীল সত্যকিক্কর সেন বাহাদুর, সন্ত্রান্ত ইংরাজ বন্ধুগণ তাকে বার 
বার অনুরোধ করায় সর্ত সাপেক্ষে বিজনবিহারীকে দত্তক প্রদান করতে স্বীকৃত হন। বিশেষতঃ 
মহারাণী, পিতা লক্ষ্পীনারায়ণ খান্না দ্বারা রাজা বনবিহারী কপুরকে বার বার অনুরোধ করেন। 
“তিনি ১৮৮৭ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্ধমানের কমিশনার ও কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে 
ডাকাইয়া, তাহাদিগের নিকটেও স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ! ব্নবিহারীর পুত্র ভিন্ন 
অপর কাহাকেও দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন না। মহারাণীর সহিত সাক্ষান্তে, কালেক্টর মিঃ 
ডবলিউ. বি. ওল্ডহেন সাহেব মহোদয়, কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট উক্ত তারিখে, 
যে ১৮১২ নং রিপোর্ট প্রদান করেন তাহার তৃতীয় ত্তস্তে উক্ত বিষয়টি লিখিত আছে। যে 
সে সময়ে মহারাণীর পিতা ও রাজা সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের সমক্ষেই 
যবনিকার অন্তরাল হইতে রাজাসাহেবকে পুত্র প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, রাজা 
প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। এ চারটি সর্তের বিষয়ও কালেক্টর সাহেবের উক্ত রিপোর্টের 
৪র্থত্তন্তে লিখিত আছে। যথা -_ ১) লালা বনবিহারী কপুরই বালকের আইন সম্মত অভিভাবক 
হইবেন। ২) যে পর্য্যস্ত মাতা ও পুত্রের মধ্যে, পরস্পরের স্নেহ বিশেষরূপে পরিবঙ্ধিত না 
হয়, সে পর্য্যন্ত পুত্রটি, প্রত্যহ ৩/৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় মহারাণীর নিকট অবস্থিতি 
করিবেন না। দত্তক পুত্র গৃহীত হইলেও পুত্রটি পিত্রালয়েই বাস করিবেন। মাতা ও পুরের 
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মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে গিয়া অবস্থিতি করিবেন। ৩) পুত্রকে তদীয় ভগিনীদ্ধয়ের নিকট হইতে 
সহসা বিচ্ছিন্ন করা হইবে না, এবং যখন তিনি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন 
তখন তাহার ভগ্িনীদ্বয়ও তাহার সহিত অন্তঃপুরে গমন করিবেন। ৪) পুত্রের শিক্ষা, সহচর, 
শিক্ষক, চিকিৎসক, ভূত্য প্রভৃতি তিনিই নিযুক্ত করিবেন ও পুত্রের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন 
হইবে তৎসমুদয়ই তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিবেন।” (পৃঃ ২২০-২২১, রাজবংশানুচরিত) 

অতঃপর বর্ধমানের কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশনার মিঃ জন 
বিমস্‌ সাহেব, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীকে ১৮৮৭ শ্ত্ীঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে 
৮০১/ডবলিউ নং পত্রের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্তস্তের তাহার বক্তব্যগুলি উদ্ধৃতি করে দেওয়া 
হলো (পৃঃ ২২২, রাজবংশানুচরিত) _ 
৩য় ত্ভ্তে লিখিত আছে, “লালা বনবিহারীর একমাত্র পুত্রকেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে 
মহারাণী ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং তাহার প্রস্তাবিত সর্তুলিতে মহারাণী সম্মত হওয়ায় তিনিও 
পৃত্র প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন।” 
৪র্থস্তভ্তে লিখিত আছে, “বর্ধমান রাজবংশের প্রচলিত রীতি ও শাস্ত্রানুসারে, একমাত্র পুত্রকে 
দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার কোন প্রতিবন্ধকই দৃষ্ট হয় না এবং এই সম্বন্ধে মিঃ উদ্ফ, ইভান্স 
প্রভৃতি বিজ্ঞতম ব্যরিষ্টারগণ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তৎ সমুদয় বিগত ১১ই 
তারিখে ৬৭২/ডবলিউ নম্বর রিপোর্ট সহ ইতিপূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে।” 
৫ম স্তত্তে লিখিত আছে, “এই দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিবার, অন্য কোন 
কারণই দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট পুত্রই মনোনীত করা হইয়াছে, আমিও অনুরোধ 
করিতেছি যে, যদি বনবিহারীকে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, এই বুদ্ধিমান, 
সুকুমার পঞ্চম বর্ধীয় শিশুটি উত্তমরূপেই সুশিক্ষিত হইবে।” শেষে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, 
সত্তর দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে।” 

রাজা বনবিহারী কপুর ১৮৮৭ শ্রীঃ ২৫ শে মে তারিখের পত্রে বোর্ডের মেম্বরকে 
জানিয়েছিলেন, তিনি পূর্বোক্ত সর্ত ৪টি বালকের হিতার্থে আরোপ করেছিলেন। 

এখন মহারাণী বেনদেয়ী দেবী যখন একান্তই রাজা বনবিহারীর পুত্রকে দত্তক 
গ্রহণ করবেন বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন তখন বংশগোপাল নন্দে, রাজমাতা মহারাণী 
অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দত্তক গ্রহণ রহিত করার জন্য “তদ্বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন 
একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এক্ষণে মহারাণী বিজনবিহারী ভিন্ন অপর কাহাকেও 
দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজমাতা ও তদীয় ভ্রাতা বংশগোপাল 
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বাবু বোর্ডে আবেদন করিলেন যে, “ নাবালিকা মহারাণীর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনবিহারী 
বলপুবর্বক তাহাকে এই দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইতেছেন এবং বর্থমানস্থ কোন ক্ষত্রিয়ই ঈদৃশ 
রীতি ও শাস্ত্র বহির্ভূত দত্তক গ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন নাই।” (রোজবংশানুচরিত পৃঃ- 
২২৯) তা ছাড়া রাজমাতা নারায়ণকুমারী প্রধানত আপত্তির তিনটি কারণ দেখিয়ে 
বলেছেন £__ 

১) ভাগিনেয়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা বিধি সম্মত নয়। 

২) একমাত্র পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। 

৩) পঞ্চমবাৎসরাধিক বয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করা নিয়ম বহিভূত। 

উপরোক্ত আপত্তির কারণ সম্বন্ধে বোর্ড যেরূপ প্রামাণ্য দৃষ্টীস্ত (পৃঃ ২২৬, রাজবংশানুচরিত) 
উল্লেখ করে তার মীমাংসা করেছিলেন তা উদ্ধৃতি করা হলো প্রথম আপত্তির মীমাংসা 
১) মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুসারে এবং পঞ্জাব প্রদেশের রীত্যানুসারে, ভাগিনেয়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ 
করিবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত আছে মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্টাদ 
বাহাদুরের সহোদর ভাতা শ্যামচাদ কপুর, তাহার ভাগিনেয়ীর পুত্র অমরচাঁদ কপুরকে দত্তক 
পুত্র গ্রহণ করিয়ছেন। তৎকালে মহারাজাধিরাজ জীবিত ছিলেন এবং উক্ত দত্তক গ্রহণ 
সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তিই উত্থাপিত হয় নাই, বরং ক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে ইহা রীতি ও 
শান্তানুমোদিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
২) দ্বিতীয় আপত্তির মীমাংসা -- পঞ্জাব প্রদেশীয় রীতি ও শান্ত্রানুসারে একমাত্র পুত্র অথবা 
জোষ্ঠপুত্রকেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহারাও কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। 
মহারাজা মহ্তাব্চন্দ্‌ বাহাদুর ও তদীয় মহিষী মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী 
দেবী, লালা বংশগোপাল নন্দের জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্চন্দ্‌ মহতাৰ্‌ 
বাহাদুরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা যখন শাস্ত্র ও রীতি সম্মত বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, তখন রাজমাতার এই আপত্তি আদৌ গ্রাহ্য হইতে পারে না। বোর্ড যখন এই সকল 
আপত্তির মীমাংসা করেন তখন রাজমাতার পক্ষ হইতে মিঃ উদ্রফ্‌ এবং মিঃ পিউ, নাবালিকা 
মহারাণীর পক্ষ হইতে অনারেবল্‌ স্যার চার্লস্‌ পল, এডভোকেট জেনারেল ও অনারেব্ল্‌ 
গ্রিফেথ ইভান্স, বাদীপক্ষ ও প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলতঃ বোর্ড 
বিজনবিহারীর দত্তক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া বঙ্গেশ্বরকে এবং বালিকা মহারাণীকে 
তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।” রোজবংশানৃচরিত পৃঃ ২২৭) 

অতঃপর মহারাণী বেনদেয়ী দেবী, নিয়মানুসারে রাজমাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে 
তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বিজন বিহারী ছাড়া অন্য কোন ক্ষত্রিয় সন্তানকে দত্তক গ্রহণ 
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করতে বলেন। কিন্তু বেনদেয়ী দেবী বিজন বিহারী ছাড়া অপর কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করবেন 
না সে বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ। পরিশেষে বঙ্গেশ্বর স্যার সয়া বেলী সাহেব স্বয়ং বর্ধমানে 
আসেন উভয়ের বাদ-বিশন্বাদ মীমাংসার জন্য। রাজামাতা গভর্ণর সাহেবকে বলেন, 
বিজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণ করায় তাঁর আপত্তি আছে এবং তদ্বিরুদ্ধাচারণ হলে রাজ্যে 
মামলা মোকদ্দমা হবে ও তাতে জমিদারীর প্রভূত ক্ষতি হবে। তখন মহারাণী বঙ্গেম্বরকে 
স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, “রাজমাতা ক্রোধ পরবশ হইয়াই এরূপ অনর্থক আপত্তি উত্থাপন 
করিতেছেন। যদি মৌকদ্দমাই উপস্থিত হয়, তখন আপনি আমাদের কর্তা বর্তমান আছেন, 
আপনিই তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমার সে ভাবনা করিবার আবশ্যক নাই।” প্রকৃতপক্ষে 
বিচক্ষণ আইন বিদ্গণ যখন বিজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণ, রীতিগত-নীতিগতভাবে গহিত নয় 
সমক্ষে শ্রীমান বিজন বিহারীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অমনি চতুর্দিক 
হইতে গগনভেদী জয়ধ্বনি সমুখিত হইয়া দিঙ্মগুল প্রিপূর্ণ করিল। শঙ্খ ঘণ্টা, কাসর, 
নহবৎ, রৌসন চৌকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য বাদ্যে রাজপুরী আমোদিত করিয়া তুলিল।” 
(রাজবংশানুতরিত পৃঃ ২৩০) এই উৎসবে বর্ধমানের তৎকালীন কালেক্টর ডবলিউ. বি. 
ওল্ডহেম, কমিশনার মিঃ উইলিয়ম্স্‌ এবং বহু সন্ত্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ ও পদস্থ ইংরাজ 
কর্মচারিগণও যোগ দেন। 

জনগণের এরূপ স্বতঃস্ফৃর্ত আনন্দ উচ্ছাস দেখে, বঙ্গেশ্বর স্যর স্টুয়াট বেলী সাহেবও 
যথেষ্ট খুশী হয়েছেন তা ব্যক্ত করেন। তিনি ইহাও বুঝতে পারলেন, আপামর জনসাধারণ 
মহারাণী বেনদেয়ীদেবীর ইচ্ছাকেই সাদরে সসম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছেন।। 

দত্তক গ্রহণের সকল প্রকার বাদ-বিসম্বাদ ও সমস্যাবলীর পরিসমাপ্তির পর ১৮৮৭ 
খুঃ ৩১ জুলাই তারিখে অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্চাদ মহতাব্-এর প্রয়াণের দুই 
বছর পর মহারাণী বেনদেয়ীদেবী বিজন বিহারীকেই দক্তক পুত্র গ্রহণ কবে “মহারাজকুমার 
বিজয়টাদ মহতব্‌" নাম প্রদান করেন। কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড রাজা বনবিহারী কপুরকেই 
মহারাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। রাজা বনবিহারী কপুর, কয়েকজন অতি বিশ্বাসী 
ও অনুগত রাজকর্মচারীকে মহাণ্নাজকুমারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বর্ধমান রাজ পরিবারে 
ইহাই তৃতীয় ও শষ দত্তক গ্রহণ। অতঃপর মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাব্-এর সময় 
হতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সময় কাল পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে 
আসছেন। 

যাইহোক, দত্তক গ্রহণের পর মহারাণী রাজমাতা বোর্ডে আবেদন করেন 
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মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্টাদ নারায়ণ কুমারীর নামে যে সুজামুঠা পরগণা ও কুজঙ্গ এস্টেট, 
রাজ এষ্টেট হতে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দেওয়া হোক। কোট-অব্-ওয়ার্ড তাকে অন্যান্য সমস্ত 
সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করেন। কেবলমাত্র সুজামুঠা পরগণা ও কুজঙ্গ এষ্টেট রেখে দিয়ে তাকে এ 
সম্পত্তির উপসত্ব হিসাবে মাসিক ৪ হাজার ও মহারাজাধিরাজ মহ্তাব্টাদের উইল মোতাবেক 
৫ হাজার, সর্বসমেত মাসিক ৯ হাজার (৯,০০০/-) টাকা রাজ এস্টেট থেকে বৃত্তি পাবেন। 
রাজমাতা কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডের কাছে, রাজ এস্টেটে যে সব মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারাদি স্ত্রী 
ধন ছিল তার প্রার্থনা জানালে, একজন মধ্যস্থতা থেকে রাজমাতার দাবী অনুযায়ী প্রায় সমস্ত 
অলঙ্কার হস্তগত করেন। যাইহোক কোর্ট-অব্-ওয়ার্ড ব্যবস্থা অনুযায়ী বেনদেয়ী দেবী সেই 
সিদ্ধান্তই মেনে নেন। তৎপরে ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৩ই মে তারিখে মহারাণী বেনদেয়ী দেবী পুত্রের 
“চুড়াকরণ' সম্পাদন করার পর মহারাণী মাত্র ১৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
মহারাজা বিজয়টাদ মহতাবের ৪ বছর বয়সকালে গর্ভধারিণী মাতা এবং ৬ বছর বয়সে 
দত্তক গ্রহীতা মাতাও দত্তক গ্রহণের এক বছর মধ্যেই পরলোক প্রাপ্তা হন। 
জনহিতকর কাজ -_ 

মহারাজাধিরাজ আফৃতাব্টাদ মহতবের কর্মকাল অতি সামান্য। তিনি ১৮৮১ শ্্রীঃ 
ডিসেম্বর মাসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ শ্রীঃ ২৫ শে মার্চ পরলোক গমন করেন। 
অর্থাৎ ৩ বছর ৩ মাস প্রোয় ৪ বছর) মাত্র রাজকার্ধ পরিচালনা করেন। এত অল্প সময়ের 
মধ্যে জনহিতকর কাজ করার অবসর পান নাই। তার মধ্যেও তিনি মেদিনীপুর জেলার 
কীাথি মহকুমায় পানীয় জলের উপযোগী পুক্করিনী খনন করিয়ে দেন। বর্ধমান শহরে তৎকালে 
বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা না থাকায় জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভাবনা চিন্তা করে 
পরিশ্রত জল যাতে জনসাধারণ পায়। সেই জন্য তিনি এককালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে 
৫০ হাজার (পধ্ঝাশ হাজার) টাকা দেন। এবং সেই অর্থেই পৌরপ্রতিষ্ঠান লাকুডিহিতে জল 
ব্যবস্থা করেন। মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্টাদ মহতবের দেবদেউল প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জন 
স্বাস্থ্যের দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি দার্জিলিংএ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১০ হাজার 
(দশ হাজার) টাকা দেন। বর্ধমানস্থ গভর্ণমেন্ট দাতব্য চিকৎসালয়ে চক্ষুীড়া সংক্রান্ত রোগীদের 
চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ (27৫ ১/079) নির্মাণ করাইয়া দেন। তা ছাড়া যাতে অধিক 
সংখ্যক রোগী অবিস্থিতি করতে পারে উক্ত চিকিৎসালয়ে আরও ঘর বৃদ্ধি করার সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি মাঝে মাঝে চিকিৎসালয়ে গিয়ে রোগীদের অবস্থা দেখে আসতেন 
ও গরীব রোগীদের গোপনে অর্থদান করতেন। তার পরোপকারের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
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তিনি নিজে অর্থ দিয়ে সেইসব কারাবাসীদের মুক্ত করে দিতেন। তার এরূপ জনহিতকর 
কাজের জন্য বঙ্গীয় সরকার যে পত্র দিয়েছিলেন তার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো £__ 

পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট 

বদ্ধমানাধিপতি হিজহাইনেস্‌ 

মহারাজা সমীপে 

কলিকাতা ৮ই নভেম্বর ১৮৮২। 
১৮৮১ খু অপরাপর লোক কর্তৃক বঙ্গদেশে যে সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বিজ্ঞাপন 
৮ই তারিখের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, বঙ্গেশ্বরের আদেশানুসারে আপনার অবগতির 
জন্য তাহার একখানি প্রতিলিপি আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। 

বিজ্ঞাপন তালিকায় সাধারণের হিতার্থে আপনার ঈদৃশ অসাধারণ বদান্যতা দৃষ্টে, আপনাকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য বঙ্গেশ্বর আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন। 
বশশদ 
হরনেল 

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের এসিসটেন্ট সক্রেটারী 

(রাজবংশানুচরিত পৃই- ২০৫) 
শিক্ষানুরাগী আফ্তাব্টাদ_ ' 

মহারাজাধিরাজ মহতাব্ঠাদ যে উচ্চ ইংরাজী (]1.12.) বিদ্যালয়টি স্থাপন করে 
স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিয়া বিনা বেতনে বালকদিগকে এল. এ. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার 
ব্যবস্থা করিয়া দেন।” (রাজবংশানুচরিত পৃঃ- ২০৩) পূর্ববর্তী মহারাজাধিরাজ মহতাব্টাদ্‌ 
বাহাদুর কলেজের ভিত্তিস্থাপন করে গিয়েছিলেন সেই অসমাপ্ত কাজ, আফৃতাব্চী।? ৮০,০০০ 
(আশি হাজার টাকা) ব্যয়ে তা সমাপ্ত করেন। এই কলেজে পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রদের গুনানুসারে 
বৃত্তি দিতেন। 
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মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্টাদ মহতবের শিক্ষানুরাগীতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়, আর একটি কাজে ঘা পূর্ববর্তী মহারাজা অথবা গভর্ণমেন্টও চিস্তা করেন নাই: তা হল 
“সাধারণ গ্রন্থাগার' (১৮০11০ 1107819) স্থাপন। ১৮৮১ শ্রীষ্টাব্দে ৯ হাজার (নয় হাজার) 
টাকা ব্যয়ে শহরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এখানকার কয়েকজন কৃতবিদ্য 
লোকের হাতে তার তত্বাবধানের ভার দেন। এবং রাজসরকার থেকে তার যাবতীয় ব্যয়ভার 
গ্রহণ করেন। এই সাধারণ গ্রস্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়ে ও নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 
“উদয়চাদ গ্রন্থাগার" নামে পরিচিত। পূর্বে এই গ্রস্থাগারের নাম ছিল [২4১ 1078110 
[.131২/১[২%. এই লাইব্রেরীর অবস্থান ছিল, এখন যেখানে রূপমহল সিনেমা। এছাড়া, 
শিক্ষাক্ষেত্রে আরও তার দান আছে। সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দু'টি 
ছাত্রকে বার্ষিক ৫০ টাকা করে ১০০ টাক। এনং দুজন সর্বোৎকৃষ্ট অধ্যাপককে বার্ষিক ৫০ 
টাকা করে ১০০ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন এবং পুরস্কার দেওয়ারও ববস্থা করেন। 
এই জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে এককালে ৫হাজার পোঁচ হাজার) টাকা প্রদান করেন। উক্ত 
টাকা পেয়ে বেঙ্গল গভযর্ণমেন্টের অস্থায়ী আগার সেক্রেটারী সি. এস. বেলি সাহেব শিক্ষা 


৩০০ বর্ধমান রাজাইতিবও 


বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে অবগত করেন। ১৮৮২ স্বীষ্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরকে লেখা বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের আগার সেক্রেটারী মহাশয়ের 
পত্র থেকে জানা ঘায়। 
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॥. 12061. 
সাহিত্যশ্রীতি-_ 

মহারাজাধিরাজ আফ্তাক্টাদ মহতব্‌ যে বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী ছিলেন তাই 
নয় তার সাহিত্য প্রীতিও কম ছিল না। মহারাজাধিরাজ মহতবঠাদের আরবন্ধ কাজ এই সংক্ষিপ্ত 
জীবনে শেষ করে যান। 

দুটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। এই মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ 
কার্ষে নিযুক্ত ছিলেন আশুতোষ শিরোরত্র, অঘোরনাথ তর্তবনিধি, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব 
অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন, তারকনাথ তত্ত্ব, শ্যামাচরণ প্রমুখ বিখ্যাত পণ্তিতবর্গ। মহারাজা 
মহ্তাক্টাদের সময়ে রামায়ণের “কিক্ধিন্ধা কাণ্ড পর্যস্ত অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। পরবতী 
তিনটি কাণ্ড সুন্দর কাণ্ড, লক্কা কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড মহারাজা আফ্তাব্চাদ মহতাবের এর 
সময় ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। মহাভারতের “শাস্তি” পর্ব পর্যস্ত মহতাক্ঠাদের সময়ে 
অনুবাদ কার্য শেষ হয়। অবশিষ্ট অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক,মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, 
স্বর্গারোহণ ও থিলহরিবংশ পর্বগুলি আফ্তাব্টাদ মহতাবের সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মহাভারতের 
অনুবাদকর্ম শেষ হয় ১৮৮৪ ব্রীষ্টাকে। শেষ পর্যস্ত সব পণ্ডিতই জীবিত ছিলেন না ; কেবলমাত্র 
জগমোহন তর্কালঙ্কার ও অঘোরনাথ তত্ুনিধি জীবিত ছিলেন। 
বাহাদুর। এই গ্রস্থটিও সম্পূর্ণ অনুবাদ হয় নাই, কেবলমাত্র “মিতাক্ষরার” আচার অধ্যায় 
অংশ প্রকাশ হয়েছিল। মহারাজা আফ্তাবটাদের সময়ে পুনরায় মুদ্রণ কাজ শুরু হয় কিন্তু 
তারও পরলোকগমনে কাজ অসমাপ্ত থাকে। তবে তীর বিধবা মহিষীর চেষ্টায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 
বইটি প্রকাশ লাভ করে। গ্রন্থটি সংকলন করেন অঘোরনাথ ত্তুনিধি ও ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব। 
উদ্দর্সাহিত্য “চাহার দরবেশ' এর অনুবাদ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব ও মুন্সি মহম্মদী। 
এই কাহিনী পুত্তকটি মহতব্ঠাদের সময়ে অনুবাদিত হয়েছিল, মহারাজ আফ্তাবচাদ 
মহতাবের সময় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হয়। “ভক্তিগানামৃত' ও “সঙ্গীত সুধাকব' এই দু'খানি গ্রন্থ 
মহারাজ মহতাব্টাদ বাহাদুর রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ দুটির প্রথমভাগ তার সময়ে মুদ্রিত 
হয়েছিল গ্রন্থ দুটির দ্বিতীয় ভাগ মহারাজ আফ্তাব্টাদ মহতাব্‌সন ১২৮৭ সালের যথাক্রমে 
শ্রাবণ ও ফান্পুন মাসে প্রকাশিত হয়। 
শন্টিষ্ঠী নাট্যগীতিকা_ 

শন্মিষ্ঠী নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত সেকালের অসামান্য জনপ্রিয় নাটক। 
বাংলা নাটক ও নাট্যশালার আদিযুগের নট, নাট্যকার কালিদাস সান্যাল, মহারাজা 
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আফ্তাবচাদ বাহাদুরের নির্দেশে মধুসূদনের "শন্মিষ্ঠা' নাটকটিকে অবলম্বন করে “শর্ষিষ্ঠা 
গীতিনাট্য' রচনা করেন। গীতিনাট্যটি বর্ধমান রাজ অধিরাজ মন্ত্রে মুদ্রিত হয় সন ১২৮৭ 
সাল ৯ই জৈষ্ঠ। বলাবাহুল্য কালিদাস সান্যাল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ট পরিচিত 
ছিলেন। ইহাও মহারাজের সাহিত্যপ্ীতির পরিচায়ক। মহারাজ আফ্তাব্চীদ মহতবের 
সময় ১৮৮১ স্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ““বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়” নাটকটি 
কালিদাস সান্যাল মহাশয় রচনা করেন। কালিদাস সান্যাল এর জনপ্রিয় নাটক “নলদময়ন্তী”। 
সান্যাল মহাশয় মহারাজা মহতাব্চীদের রাজসরকারে চাকরী করতেন। রাজবাড়ীতে এই 
নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয় দেখে মহারাজ মহতাব্চাদ মুগ্ধ হন। এবং নাট্যকার তজ্জন্য 
বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন ও পোষকতা লাভ করেন। “নলদময়ন্তী” নাটকটি মহারাজা 
আফ্তাব্ঠাদ মহ্তাব্চাদ বাহাদুরের সময়েও জীবিত ছিলেন। বর্ধমান জেলাতেই তার বাড়ী 
ছিল। পালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহারাজ মহ্তাব্টাদের আশ্রিত ছিলেন। তার পুত্র 
পালাকার কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ও মহারাজাধিরাজ আফ্তাৰ্ঠাদ বাহাদুরের পোষকতা 
লাভ করেন। সর্বমঙ্গলা ঠাকুর বাড়িতে তার পালাগানের বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। মহারাজাধিরাজ 
আফ্তাব্টাদ মহতাব্‌ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজসভাশ্রিত প্রবীণ পণ্ডিত, রামায়ণ ও 
মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক অঘোরনাথ তর্ত্ুনিধি মহাশয়কে সতীর পতিভক্তি কাহিনী 
অবলম্বনে অভিনয়োপযোগী একখানি নাটক রচনার কথা বলেন। তত্তুনিধি মহাশয় মহারাজের 
কথানুযায়ী “সতীবিয়োগ' নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে 
সন ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। 





বর্ধমানরাজ যে সঙ্গীত রসিক ছিলেন তা মহারাজা মহতাব্‌ লিখিত “ভক্তিগানামৃত', “সঙ্গীত 
বিলাস" সঙ্গীত গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। মহারাজ আফ্তাব্টাদ গীতিকার ছিলেন না, তবে 
তিনিও যে সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। ফার্সী হরফে মুদ্রিত “হিন্দুস্থানী 
রাগসঙ্গীতে'র গ্রন্থটির বাংলা হরফে মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। এই হরফাস্তরিত 
করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব ও মৌলভী মুলগী মহম্মদী। গ্রন্থুখানি বর্ধমান অধিরাজ 
মন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সন ১২৯১ সালের ৮ই ফাল্ুন প্রকাশিত হয়। 
ইত্যাদি প্রকার ক্রিয়াকলাপ হতেই বোঝা যায় মহারাজা আফ্তাবটাদ বাহাদুর 
একজন প্রকৃত শিক্ষনুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্য প্রেমিক গুণগ্রাহী পুরুব। 
অতঃপর রাজবংশের রীতি অনুসারে তৎপূর্ববর্তী পুরুষের সমাধি সৌধ নির্মাণ 
ব্যাপারে যথেষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তীর স্থাপিত মহারাজাধিরাজ মহতাব্টাদের স্মৃতিফলক 
থেকে জানা যায়। স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ লিপি উদ্ধত করা হলো-_ 
“১৮৮১ খৃঃ মহারাজকুমার অস্থিকায় পরলোকগত হিজহাইনেস্‌ মহারাজ অধিরাজ 
মহতাব্টাদ বাহাদুরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলালিপিস্থ শ্লোক_ 
ভুজযুগসাগর শশিমশকেশ্বর 
বৎসরলক্ধ বিভূতি 
ফুজ্যপদং প্রতি পদ্য পিতা মতি 
ব্ধিত কীর্তি বিভূতিঃ। 
শশিখ বসুক্ষিতি মিতশক ভূপতি 
হায়ন বাহুল মাসি। 
নবম দিনে নৃপ মৌলি মুকুট কৃপ 
মহতব্চন্দ্‌ গুণরাশিঃ।। 
ভাগলপুর পুর পুরতো ভাসুর 


যোভুত্বাশেষভোগান্‌ সময়বশগতঃ সোহদ্য কঙ্কালমাত্রঃ 
কঃ কঙ্কালং জহাতি ত্রিপুররিপুরতঃ সোহপি কঙ্কালমালী।। 


নির্মিত মন্দিরে তস্য কঙ্কবং স্থাপিতং ময়া। 

মাতুরাদেশতঃ শ্রীমদাফৃতাব্‌ চন্দ ত্রাতৃধর্মনা।।” 
““মদীয় পিতা হিজ হাইনেস্‌ চতুদ্শি মহামহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ মহতব্চন্দ্‌ বাহাদুর ১৭৪২ 
শকাব্দে আবির্ভূত হইয়া, ১৭৬৫ শকে রাজ্যলাভ পূর্বক রাজনীতি অনুসারে সব্বমনোরঞ্জন 
সুনিয়ম সংস্থাপন এবং রাজ্য ও এশ্বর্য্ের প্রভূত উত্বকর্ষ বিধান করতঃ শ্রী শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর 
মহাসমাজ হইতে স্বাধীন ভূপালগরণের সমান সম্মানসূচক ত্রয়োদশ তোপ প্রাপ্ত হয়েন এবং 
দেশ বিদেশে বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রাসাদ প্রভৃতি এবং দেবালয়, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় 
সংস্থাপন এবং মহাভারত, রামায়ণ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনুবাদসহ মুদ্রিত 
করিয়া নানা দেশে নিজ কীর্তি বিস্তার করেন। 

পরিশেষে ১৮০১ শকে ৯ই কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ভাগলপুরে ভাগীরবা 
মহিষী শ্রী শ্রীমতী নারায়ণদেয়ী দেবীর আদেশ ও কুলাচার অনুসারে আমি এই পিতৃনির্ম্মিত 
মন্দিরে তদীয় প্রতিকৃতি এবং ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ প্রভৃতির সহিত ১৮০২ শকে ২রা 
ভাদ্রে তদীয় অস্থি স্থাপন করিলাম। 
শ্রী আফতাব্চন্দ মহতাৰ্‌ বাহাদুর 
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মহিষী বেনদেয়ী দেবী, রাজা বনবিহারী কপূরের একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র বিজনবিহারীকে ১৮৮৭ 
্রীস্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন; তখন তার নাম হয় বিজয়টাদ মহতাব্‌। ১৮৮৮ ্রীষ্টাব্দের, 
১৩ই মে তার চুড়াকরণের পরেই মহারাণী বেনদেয়ী দেবী পরলোকগমন করেন। 
বহু তর্ক বিতর্ক, বাদ-বিশম্বাদ, আইন আদালত করার পর বিজয়টাদ মহ্তাব্ই 
রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু তখনও সিংহাসন নিক্ণ্টক হয় নাই। মহারাণী 
বেনদেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী দেবী 
ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পুনরায় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার একান্তই ইচ্ছা, রাজা 
বনবিহারী কপুরের পরিবর্তে দেওয়ান-হ-রাজ হোক তার ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে এবং 
দত্তক পুত্র হিসাবে গৃহীত হওয়ার বিজয়ঠাদের কোন অধিকার নাই। কারণ, তিনি হলেন 
পিতার একমাত্র পুত্র। রাজমাতা নারায়ণকুমারী ও বংশগোপাল নন্দের যৌথ অভিযোগ, 
কলিকাতার উচ্চতম আদীলত অনর্থক মোকদ্দমাটির আপোষ নিম্পত্তি করে দেওয়া 
সত্বেও রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবীর বক্তব্য,সহারাজ আফৃতব্টাদ ও তৎপত্বী বেনদেয়ী 
দেবী লোকান্তরিতঃ সেই হেতু তিনিই বর্ধমান রাজ্যের মালিক এবং তীর নির্দেশ মত সমস্ত কাজ 
কর্ম পরিচালিত হবে। এই ইচ্ছানুযায়ী তিনি নিজ আবাসন রঙমহলে বর্ধমানস্থু ক্ষত্রিয়কুলকে 
আমন্ত্রণ জানিয়ে এক সভার আয়োজন করেন; উদ্দেশ্য, স্বপক্ষে জনমত গঠন করা । সেই 
রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী ও বংশগোপাল নন্দের অভিমত ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে লক্ষ্ীনারায়ণ 
খান্না তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় সভাস্থ জনসমক্ষে ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ যে উক্তি 
করেন, তাতে সকলেই একবাক্যে লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করেন। এবং 
তিনি ইহাও ঘোষণা করেন, বেনদেয়ী দেবীর শেষকৃত্য ও পারলৌকিক যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম 
রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী ও বংশগো'পাল নন্দে নিরস্ত হলেন। 
কে যে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন তার সরকারী স্বীকৃতিটি উদ্ধতি করা হলো ৫__ 


৩০৬ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


72521214012 101517/817711121৬17 
[21101 179/91619 
০/10০0/7/5, 1175 26111. /0/1১ 18087 
15501461017 

/8009601017 072 3011 17 1119 11919189171 01 181/10//917. 
/০20 ---- 

[91691 1001] 11081902810 0118৮917019, 1৬0. 356 /8, 09190 119 
1611) 58101111885, //111 91101031119. /91691 1017 119 80910 01 /91/- 
91019 1৬0. 96/5, 09190 112 811) 12101601817, 1666, /111) 91701051119. 
19119110017 11021930910 01 79/911019, 14০0. 99/6, 02190 1179 811 1-9/- 
11191/ 18867, //111) 21101051116. 19118110101) 1179 130910 01 19/917016, 
140. 227/. 07190 11165 2411). 1/91011 1887) //111 21701050119. 191191 
17101] 1172 80910 01 19/511119. 1০. 42868, 09190 112 1711). 4/01112 1687, 
//1111 91701050119. 19116 9011 11189 50/90/1101 10 112 090৮9117171911 07 
11701, 1৬০. 745, 09190 112 911. 4/111/ 1887, 2110 91101056119. /9111101) 
701) 1112 100//8091 12517912111 07 8010//911. 09190 1119 1311). 4/011)/ 
18817, 2170 91101051112. 

71791912 119119125190171121 /5051) ০1910 752120011, 01180110- 
//21), 8//70 0190 11) 19101 1885, 191 2 /111107/ ৮/10101) 1015 /100101/ 
(112 11919197111 132110091 109৮1, 15 10001)0, (11091 2 1192/)/ 1)911911)% 
10 9800191 21) 11211, 1178 0171) 1917711101902. 017 1791 ০110108 1091110 2 1010- 
1110161011 90911151 119 39192011017 07 0119 07 1119 16935126015 101011915. 
5/5 //95 ৪1 10151 0159190590 10 90010111)5 7/0117091 501) 071 1172 17011018 
18119130111 391911 16910011, 10011091019 211 0910111112 10101)095391 ০090110 
12 17808, 1118 01110 0117101101112191/ 0190. 1181 59129011017 1811 116১1 
01 1091 11911110111, 9110 1172 ০০060111 01 //9105 19 00101711911090 11191 
(112 00175911101 119 /18019178111 0০০9৮811701, /79০85591)/ 0//7091 119 
10101910175 01718911091 4801 196 01 1879 10 21 90019011011 11808 1) 
2510, 51109011012 92900091090, 10/0৮/0990 1172 19091 /৪11011)/ 01 112 
801 001110 109 ০0192911/ 8315101151190. 119 00168511011 1//1591191 112 
82001911017 01 5 1/911-10101191 10/00/1009 27110 20০০9101770 1০0 119 190 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩০৭ 


11100110017 119 191110//21) 17911711107 /25 7০0০01011701/)/ 12191169010) (1115 
090/91171779111 101 119 ০0151091581101) ০01 118 /80/002819-09119191, 
///)0, 181170 25500159190 //111) 11111591111. 17111-169171120/, 1391115- 
1০91-21-12, 19101117190 1176 01011701017 11121 3001 281) 90101061011 //00110 /০ 
17/2110. 1119 /1901191729171-00/81101 11090110171 11111756911 1011170 10 201 
17 ০01110111110/ 111) 0115 20109, 2170 2০০০/৫1101)/ 09০111190 10 2০- 
০9191 119 12112191715 10101095251. 5112 00193110190 (18 ০০0/780117953 
01 1179 ৮//9/ (910217 /0)/ 112 19091 90/15915 01 030৮/691/71779111191000/0- 
1710 ৩০৪/৪/৪1 01)1171015 01) 119 01191 5109, 0/1911790 11011 ০০911581 
/2211190 117 119 19/ 9100 1112 17171191 //2৩ 5111| 1/11091 01506/331017 
//191), 117 /917115711/ 1251, 11015 017110 2/50 0190. 

11) 112 101101/1110 11701711) 1119 1//91919171 1171117197190 2 083119, 
///101) 519 123 5311709 ৮৪// 51701101/ 10195580 011001) 1179 ০01111 01 
//9105 9110 01001 009/9117179111, 10 27001011179 0171/ 50111110 ৩০17 
01 19112 13011) 139112111০0 11715 81151109179111 1178 /)01//2091 12173 - 
12111 1৬91811) /60117711 1091, 217 110101019111191 11191171091 01 112 1811101//517 
1511711/, 010180690, 01 1112 01011701121 112 /00)/1091170 217 0171/ 501), 
21710 1179 501 01 11792 90010191 5 51519170179 901 ৮/010110 10০ 117/87110 
82000101170 10 119 759117/95 ১০/009/ 01171117001 191/, 10 ৮/11101) 119 
83011 00/91)15911011/, 25 5118 21/9090, 15 511101901. 001 10917911 01 1109 
)1/00111091 1191)95151)1, 11 ৮/523 3125190 117 19101)/ 1121 11192 1917711)/, 1191110 
0০019 ০01710117511/ 10017) 1179 72011012910, 2110 11991 179/1110 91917001190 
/5 21101911 00/5101773, 15 1171201 1011110 ॥17 11713 1196191 /)/ 1172 /1111014 
/8// 10179919171 117 1119 1710৮109, ৮//1101) 19091177115 50010110115 3601) 23 
11191 1101) 1 15 1701// 10101009590 10 1772169. 1712 /9০0105 11)10//1170 
1101)1 01 1179 00951101 95 10 178 50/00/০017 121//10)/ ৮/1)101 1112 1911111)/ 
125 10991) 01/1090 51705 115 391119179111 11719917021 17278 /09917 
০১627771680 ৮111) 01985910212 107 1192 0০০6/11 01 //5105) 5110 01501155940 
|) 217 81910127162 191001. 1192 00101013101) 21 1101) 1112 (06111 2111/90 


৩০৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


2161 00/151091170 211 25০9115/1790 19015, 2170 18917170 2112 ০০//1591 017 
1011) 51095 ০01 01792 011951101, //23 1191 6112 92001061017 //00110 1101 109 11102- 
091. 2170 1719)/101010911) 105 5817011017680 /)/ 0০0৮91717109111. /811 (12 19910915 
01119 0558 11011101110 0010185৩০01 118 00011791715 11120 1))/ (17910911195, 
//919 11911 1001//71050 1))/ 6115 909117179171 101 1119 001753109196101) 01119 
51891701110 ০০17591, 25 1172 /80/0025165-0591189121 1120 19911 81709090 | 
(18 02858. 1100171791122, 2011170 ৮111) 171. 17111 18917151091-9171988/, 0549 
(112 10/10/1100 0101171011 :-"- 

//2 1179 091210111)/ 00115109190 1115 02759 10)/ 1109 1101) 01 179 
11116211915 1017090 1091019 (45, 2170 2719 07 01011101112 1 2৩ 15 2৩- 
58190 011 1091911 01119 1/00111091 19112195101, 210 2৩ ৮/01110 5891) (0 
112৮5 10991) 101270110911)/ 2110//90 1) 11752 101//2091 11911915171, 1112 
10101171091 01 1172 130110/211 1/5211091111)/ 02177910117 1179 1/1111111) 2170 
58916189091 130110//911, 11919 0517 108 110 00011)1 //11919/91 10011 01721 0176 
9177110/ 17770151109 197831117190, €9171953 2110 11171111118 001711291)/ 3 101090, 
(0 109 00/91/1790 17 911 171706915 01 17917/909, 900101105), 11011911621709, 
2110 01119815110 ৮/17101) 1178 11117010119/ 15 31111 28101011091)19 10 1179 1711100119 
20)/1172 128//5, 17719111791 01358095, 2110 001510173 1///)101) ৮//212 11) 10109 11) 
(11211117191) 21 1112 11719 119 1210. 117 11015 0259 //9 11218 11) 200111017 10 
1112 10185111771)1101) 01 12৮/ 10 1//1)101) 0/9 172/2 191911207 11979011191, 
9১001708550 1119 200106101 01 1119 11511919121) /81121) ০/91701927160111 
111715910 1 /2110 81 811) ৮/2৩ ৮৪110 107 ৮111119 011119 14117121) ০15101197 
8110 //9 11111111771 112 1)011091) 01118 £)01//580091 1/911712171 10 51001 
111811179 991111)/9/91 21281100190 1119 12017191) 0/56017)5, 30 1791 85 11939 
//919 117001151519111 /111) 119 181// 071119 39178195 ১০/)0০/ 01 119 11117014 
12/ 9110 20010190112 12// 01 11715 50100 17 115 91711191)/ 111 108 217 
০১0088011701)/ 01106111011. 

॥//6 919 2150 01019117101) 11191, ৪০০০0101110 (0 11)9121/17191) ০19- 
(0179 9101911091019 (0 /6179111195 25৩ 11065101919 2110 91110/080 9) 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩০১ 


1119 0০11191 ০০90111 01 0119 17910/17009, 1 15 ০001110919176 10 81091501110 ৪800101 
1119 0111)/ 501] 01113 5/3191, 29170 /9 399 100 16527301 111 18// 11/17/1119 
/10100011 1112 £-191169172176-090/911101 91100110 11110101115 51718011017 (1110191 
59801101761 01118 0০00111011//9105 801. 1879, (0 (79 10101005890 89001011011. 

(/001) 1112 01900111001 01 12//110//90, (79 1-15011911917-00/- 
911701 ০017310915 11191 119 5 1001110 10 2009101 1115 01011010101 1115 
[01019531017721 20/5915, 01/61 210791 015 19015 1190 19911 23091- 
121120 25 10111/ 25 //25 10093551119 /1111011 2 111291 1910192০001 
01 127/, 2110 91191 115 //17019 50111901111 211 115 10925111710 1120 19917 
9১0/1901311/81/ 01900159390. 1//1110011 81191110110 00 19109251019 91- 
00117191715 11001) 8/11101) 111০9 110110 01 1/)9 19041 90৮/5915 ০017 ০০৮- 
21111129111 15 10011710190, 11172)/1)9 17011090 11791 11912 3989173 10 109 
110 92৮10917095 10 51011010011 1195 9৩539111017 11151 17917115915 017 119 
301101//211 10717711519 100101170 10/ 1119 13911971725 ৩০/00/ 01 121//, 
///101) 10191/9115 17911191111 1112 /20111191), 11191012709 ০07 11911 011- 
011), 1701 11713911091, 1119 1)1902 ০0171110211 00177101165, 10011 11) 2 1901017 
///11) 10101) 1119) 39917) 10 1129 79191 1280 971)/ 0011172)0101). 1! 
1110190/91 2910109915 1121 1172 12719 1)9280 01 110 1917111)/, (112 18191 3- 
19191) /11121) ০1)2170, ৮/95, 17917 9001)190; 91) 01711 3011, 2170 1 
11000, 1179 17910/91/ 01 1179 /90)/ 170 /০9091779 111৩ 17701/91 1))/ 
200101101- 21) 175191109 11017 //10101) 11 1118)/ 10 117191190, 01 119 
(/51019/| 25310117101101) 07 119 91101) 07 ৮170017193190 200101101৩5, 
01 119 511911011) 01 ৮1101) ও 01921 17917711)/ 125 10991) 1191171211190, 
(11971 1179 13010//217 10179151315 129 1701 10591, 2110 11191210912 
219 1001 10/ 00/911790 10)/ 1119 51710191 5০0/100 01 /1117064 /20//10169- 
/2111170 11719912195. 

5।/7 515//911 95119) ৮/09010 0128 01)/ 173০ 59591) 1129 $৪/৮০- 
(1017 50 17805 25 10 00171723170 1179 91)1010/29/ 07 211 1179 17791171915 
01115 15811711)/, 2170 91 28109150721 117151৮121// //111) 1112 1/191121217। ০017 


৩১০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


80110//517, 1721/1110 9131 95091191190 11791 1091 0110/09 //25 18211)/ 31901- 
121)90115, 1)9 10011119001 10 1191 11726109159 /9181706 11 1 1/00110 1880 
(00101101, 101019101)/ €0 11110911091 810 29১01091758. 119 (11090 11001) 
1191 1112 20/9176209 ০01 2001061170 5০119 ০1110 10 1///)01) 10 01019011017 
//00110 109 17209 10)/ 717)/ 01191 191211/95, 1 5001 এ 100/ ০00110 £9 
1001110- 55 1701 ///1113151701170 11015 ০01510917911011, ৮//1101 0/25 11209 
00162101911 (0 191, 318 090/9190 /০91)7/ 01927112110 10101101)/ 1151, 
/12/1110 391151190 11915911 11121 110 19091 013519519 ৪১/5690 10 (19 80010- 
1101) 01119 5017 01 1571121836118910511, 3179 09511900181 1111) 2110 
110 01191, 2100 11121 179 //293 1191 0911171192110 0171)/ 0/0108, 1112 1190/- 
19179171-00911701 0095 101 1/)1171/11110111 60 18910150119 52170110110 
1102 591901101, 119 11011 01 17153101170 /1010/1, 20001701110 10 1191 07 
01501791101, 10910110510 119 //100/, 1101 0111)/ 10711117001 ০0151011, 0011 
2150 10) 17172 01719011017 1910/31071 01195 //111 12101 107 11192191009 1/912125- 
191). ৩1 ৩19//51195)15)/ 17255 59917 1179 107, 9170 193 17011061170 1191, 
21029119011) 1178 001551101) 01128117218 2128 217)/ 001310919110115, 
10915012510 118 01110, ৮1101) 201110 1009531101/ 101110191) 01010110101 
18910151170 5৪1701101) 10 1179 28001911011. 119 0101905111091) 0159190 ()/ 1179 
[001//5091 19119212101 15 091191171/ 21) ০0119০01101) 01 2 917 59110115 
01191970191, 10011 511 519৮/91119797//9)/ 11935 250911911)901 1191 1115 /09390 
0111) 01 2 ৮/19/ 07 1112 181//, 10101) 119 15 90/1580 15 11191916911. 1115 
11010111193, 291 91091501251 1111911/19/ 9১010195380 10 119 1)01/9091 
11911919171 1015 10109 1181 315 ৮//11 109 91018 10 /931015 1059829 10 1175 
30110/917181011)/ 107 29009101110 1112 090/15101 8/1101] (179 21012 105111৩- 
(915 00179611180 1185 9117190 291 (10017 1119 915117135 0101931101 ০01 
11117001121. 

(/171091 11939 0170111751717095, 1179 /1901191781]1 00/91/1701 
0//85 115 001759171 1117091 59০11017617, 99170014801 1১৫ 07 1879, (০0 
11০ 28001011017 01119 0171/ 5০01 01 15811913017 13911291110) 11911212101 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত ৩১১ 


8911009)/1 199/, //1008/ 01 11719 1819 19179151801011951 /81781) ০118170 
92711901011 017 91110/217. 
3)/ 01061 01 /1901691129171- 30/91/1701 01 8817091 
75 1401-81 
৩০9০০৪৫০৪// 10 1179 09091111191] 07 3911091 
1৬০. 2240 --- 82911. 
০010)/ 1001/91090 10 5111779811 1/71)219171 18917002107 


তখন, ১৮৮৮ স্্রীষ্ট্াব্দে বেনদেয়ী দেবী পুত্রের “চ্ড়াকরণ' করেন। তৎপরে 
এ বছরের ১৩ই মে তারিখে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। এই 
সময় বিজনবিহারীর বয়স ৭ বছর (জন্ম ১৮৮১ শ্বীষ্টাব্দের, ১৯শে অক্টোবর )। ১৯০২ 
ব্রীষ্টাবন্দের ১৯শে অক্টোবর বিজনবিহারী, “বিজয়চাদ মহ্তাব্‌* নামে বর্ধমান রাজ্যের 
একাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দে ১লা 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকক্রাপ্তা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র আলবাটভিক্টর 
কলিকাতা আগমন করলে গভর্ণমেন্ট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করান জন্য ৬ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে মহারাজকুমার বিজয়চাদ সহ রাজা বনবিহারী কপূুরকে একখানি আমন্ত্রণ পত্র 
পাঠান। বলাবাহুল্য, রাজা বনবিহারী কপুর যথাসময়ে, মহারাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে 
গভর্ণমেন্ট হাউসে উপস্থিত হলে তাকে অত্যন্ত সমাদরে ও সন্গেহে অভ্যর্থনা করেন। 

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ মহাতাব্‌ রাজ্যভার গ্রহণ করার পূর্বে ১৮৯৩ শ্রীষ্টান্দে 
সন ১৩০০ সালের ১৯ শে চেত্র তারিখে রাজবংশের চিরপ্রথা অনুসারে অন্থিকা কালনায় 
স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ আফ্তাব্চাদ্‌ মহতাব্‌ বাহাদুর ও মহিষী মহারাণী অধিরা'ণী বেনদেয়ী 
দেবীর সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার উৎ্কীর্ণ শিলালিপিস্থ শ্লোক উদ্বতি করা হলো। 


মহারাজা আফ্তাব্চাদ বাহাদুরের স্মৃতিফলকে লিখিত আছে £- 
“শাবীযাক্ষিকুলাদ্রিপণ্তচন্দ্রমনভঃপর্ধধিবিংশ প্রমে। 
জাতঃ সৌম্দিনে ততঃ পুরাণশতমে বেদাঙ্গ মানাধিকে। 
শাকে চৈত্রশিবারিমানচান্দ্িদিবসে ধাম শ্রিতঃ শ্রীপতেঃ 


৩১২ পর্থমান রাজইতিবৃত্ত 


আফ্তাব্‌ চন্দ মহতাব্‌ মহীন্দ্রমুকুটঃ শেতে সমাধাবিহ।।" 
মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর শিলা ফলকে উৎকীর্ণ আছে £- 


“শাকে শৃলশিখাগ্রহবিশশিমে রাধর্তচন্দ্র প্রমে 
কাব্যে লব্ধজনির্দিনে ততইতা বেনাদিদেয়ী দিবং। 
আন্তেহষ্টাদশদিকৃশকীয়শুচিভূমানাহহীনাঙ্গিকা 
আফ্তাব্চন্দমহতাৰ্‌ মহীন্দ্র মহিমী ভর্তীরমারাদিহ।।”" 


বিংশে চৈকবিহীনিতে দিবম্পাযাতন্য তাতস্য চ। 
মাতুশ্চ স্মৃতয়ে সমাধিসদনং চক্রে হস্থিভিঃ প্রোথিতৈ- 
রত্র শ্রীবিজয়াদি চন্দ মহতাব রাজাধিরাজো মহান্‌।। 
শকাব্দা ১৮১৫ বঙ্গাব্দা ১৩০০। ১৯ চৈত্র 
সম্বৎ ১৯৫১। চৈত্রবদী দশমী ।”” (রা,বং চ পঃ ২৩৫) 


মহারাজাধিরাজ কুমার বিজয়টাদ মহতাব্‌ এর উক্ত কাজ রাজা বনবিহারী কপূরের 
রাখতেন। এমন কি তার খাদ্য সম্বন্ধে নজরদারি করার জন্য “খাওয়াস' নিযুক্ত করেন। 
তার কাজ হলো, মহারাজকুমার বাহাদুরকে যে সব খাদ্যবস্তু দেওয়া হতো সেগুলি তিনি 
পরীক্ষা করে দেখতেন, তাতে কোন বিষাক্ত বা অনিষ্টকর কিছু আছে কি না। 

১৮৯৭ খ্রীঃ গভর্ণমেন্ট অব্‌ ইঞ়্ার আদেশানুসারে বর্ধমান মহারাজাধিরাজ 
বাহাদুর ৬০০ (ছয় শত) বন্দুকধারী সৈন্য (47772010109) ও ৪৯ € উনপধ্ধাশ) টি 
কামান রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, এ পর্যস্ত কোন রাজাই এত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন 
নাই। 

এই সময় মহারাজাধিরাজ কুমার বাহাদুর বিজয়চাদ মহতাব্‌ এর বয়স ১৬ বছর। 
রাজা বনবিহারী কপুর, কুমার বাহাদুরের বিবাহের জন্য লাহোরস্থিত বিখ্যাত ধনবান ও 
সদ্ধংশজাত বলে প্রসিদ্ধি আছে এইরূপ এক পরিবারের খবর পান। এ পরিবারের প্রয়াত 
কর্তা ঝাণুমল মেহেবার একটি সুলক্ষণা কন্যা আছে। তখন রাজা বনবিহারী ব্রাহ্ম ণ সহ 
লাহোরে উপস্থিত হয়ে কন্যা দেখতে যান। পিতৃহীনা বালিকার নাম রাধারাণী; ব্রাহ্ম ণ 
তার কনর বিচার করে এবং কন্যাকে দেখে, রাজরাণী হওয়ার সুযোগ্যা বিবেচনা করে 


বর্ধমান বাজইতিব্ত ৩১৩ 


পাত্রী স্থির করে, তাকে এবং তার আত্মীয় স্বজন ও পরিজনদের নিয়ে বর্ধমান ফিরলেন। 
তারা বর্ধমান হ্ট্টেশেনে পৌঁছনো মাত্র সারা শহরে রটনা হয়ে গেল ভাবী মহারাণী 
আসছেন। তাকে দেখার জন্য বহু লোক স্টেশনে জমায়েত হয়েছে। রাজা বনবিহারী , 
নয় বছরের বালিকা পুত্রবধূ রাধারাণীকে কোলে করে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামালেন। 
ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে ভাবী মহারাণী অধিরাণী, অন্য গাড়ীতে অপরাপর আত্মীয় স্বজন 
সকলে উইল বাড়ীতে এসে উঠলেন। রাধারাণী দেবীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ছিলেন 
তার বড় দিদি, তার স্বামী ও পুত্রগণ, তৃতীয়া অগ্রজা ও তার স্বামী, রাধারাণীর তিন ভ্রাতা, 
দুই মামা এবং একজন পুরোহিত। 

এখন, রাজা বনবিহারী কপূর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রথমতঃ দত্তক গ্রহণ 
ব্যাপারে বিরোধিতা করে এসেছেন রাজমাতা নারায়ণকুমারী দেবী; এখন পাত্রী পছন্দ 
ব্যাপারে কি মনোভাব গ্রহণ করবেন তা বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তিনি রাজমাতার 
মতামত গ্রহণ না করে নিজে পছন্দ ক'রে লাহোর থেকে কন্যা নিয়ে এসেছেন। অথচ, 
তার অনুমতি ভিন্ন কুমার বাহাদুর বিজয়টাদ মহতাবের বিবাহ দেওয়া সম্ভব নয়। এবং 
তাকে পাত্রী দেখানো অত্যাবশ্যক। কাজেই তিনি সশঙ্ক চিন্তে বালিকা রাধারাণী দেবীকে 
রাজমহলে নিয়ে গেলেন। সুলক্ষণা, সুচারু-আননা, প্রিয়দর্শীনী বালিকাকে দেখা মাত্র 
ধনদেয়ী দেবী ( মহারাজা মহতাবটাদের প্রথমা মহিষীর কন্যা) সন্সেহে আদরে তাকে 
কোলে তুলে নিলেন। ধনদেয়ীদেবী, রাধারাণীকে বিজয়টাদ মহতাবের একখানি ফটো 
দেখালে, তার আনন্দোচ্ছল লাজাবনতা মুখাবয়ব লক্ষ্য করে তিনি ( ধনদেয়ী ) পাত্রীকে 
মহারাজাধিরাজ কুমার বাহাদুরের উপযুক্তা মনে ক'রে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজামাতা 
পাত্রীকে অন্তরে ভাল জানলেও, বিদ্বেষ ব্যঞ্জক ভাষায় বললেন, “ভালই হয়েছে।” এক্ষণে 
নিশ্চিন্ত রাজা বনবিহারী কপূর তাকে সম্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে কুমার বাহাদুরের 
বিবাহের বন্দোবস্ত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি ভাবী পুত্র বধূর বাংলা শিক্ষার জন্য 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। 

রাজমাতা মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী চিন্তা করলেন, রাজাচার অনুসারে 
যদি কোন কর্ম না করেন তা হলে তা রীতি বিরুদ্ধ কাজ হবে এবং তা নিতান্ত অশোভন 
হবে। অতঃপর একদিন তিনি রাধারাণীকে আশীর্বাদ করতে এলেন। তিনি নিজহাতে 
বালিকাকে বেনারসী শাড়ি পরিয়ে, নালা অলঙ্কারে ভূষিতা করে পিঁড়িতে বসিয়ে ধানদুর্বা 
দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; হাতে দিলেন মোহর। আহার্য দিলেন, নানা ধরণের শুকনো 
মেওয়া ফল। সেই সময় একদিন কুমার বিজয়চাদ মহ্তাৰ্‌ ঘোডায় চড়ে, পশ্গতে 
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সারিবদ্ধ গজক্কন্ধে পরিজন সহ এলেন। ভাবী রাজবধূকে দোতলার জানালা দিয়ে 
বিজয়টাদ বাহাদূরকে দেখার অনুমতি দেওয়া হলো। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পর্ব এই ভাবেই 
সমাপ্ত হয়। তারপর শুভদিন দেখে, ১৩০৪ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
১৬ বছর বয়সে মহারাজ বাহাদুরের শুভ পরিণয় কাজ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহে পঞ্জাব ও 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বহু ক্ষত্রিয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ যোগ দেন। এই বিবাহে দুই লক্ষ 
টাকা ব্যয় হয়েছিল। (রাঃ বং চপৃঃ ২৩৬)। কয়েকদিন যাবৎ নাচ, গান, যাত্রা, নাট্যাভিনয় 
প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উপলক্ষে “অন্যন ২০ সহম্ত্র (২০,০০০) 
দরিদ্রকে চাউল ও বন্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল।” (রাঃ বং চ পৃঃ-১৩৬) বলাবাহুল্য রাজা 
বনবিহারী কপূরের আস্তরিক আপ্যায়ণে ও অভ্যর্থনায় নিমন্ত্রিত অ-নিমন্ত্রিত, অনাহৃত, 
রবাহৃত , বিশিষ্ট মান্যগণ্য. ব্যক্তিবর্গ থেকে গরীব দুঃখীরাও যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট 
হয়েছিলেন। বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজা বনবিহারী কপূর মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাব্‌ 
বাহাদুরের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ধীশক্তি সম্পন্ন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 
১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা (বর্তমান মাধ্যমিক) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 
তৎপরে ভাষা, সাহিত্য, ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ পাঠ ও রাজকার্ষ্যে শিক্ষা লাভ 
করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তা ছাড়া নিয়মিত ভাবে শারীর শিক্ষা অনুশীলন, 
অশ্বারোহণ, অন্ত্রচালনা প্রভৃতি নাজোচিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সযত্তে ও সুচারুরূপে 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

এই অত্যল্প বয়সে তার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্মপরায়ণ 
এবং ধর্মবিষয়ক চিন্তা, অধ্যাত্মচিস্তা তার প্রণীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার রচিত “মনঃ শিক্ষা" 
নামক গ্রন্থটি আত্ম অনুশীসনের বিশেষ পরিচয় রাখে। একটি ছত্র এখানে উল্লেখ্য “ধুলিতে 
জীবন মিশে যায়/ যখন সময় হয়।”” এই সময়ে তিনি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তার চিন্তাধারা ছিল আধ্যাত্ম ভাব- ভাবনায় ভাবিত। মানুষকে কর্ম করে যেতে 
হবে, কর্মের মধ্য দিয়েই তার মুক্তি। তাই তিনি বাস্তব জীবনে নিজেকে কর্তব্য কর্মে 
নিয়োজিত রেখেছিলেন, কোন দিন অবহেলা করেন নাই। 

১৯০০ স্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট হাউসে বিশেষ প্রবেশপথ (12/77/8159 151707 ) দিয়ে 
অনুপ্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের বিশেষ সম্মানিত অতিথি ছাড়া 
উক্ত পথ দিয়ে প্রবেশাধিকার ছি ল না। 

মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাৰ্‌ রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বে ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ 
গ্রীঃ ) ১৮২১ শকাব্দা। ৩০ ফান্নুন তারিখে মহারাণী অধিরাণী নারায়ণকুমারী দেবী 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩১৫ 


বর্ধমান শহরে একটি সুন্দর দেবালয় নির্মাণ করিয়ে সেখানে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী মুর্তি 
ও তৎসম্মুখে নারায়ণেশ্বর শিব স্থাপন করেন। তার শিলালিপিস্থ উৎকীর্ণ শ্লোক গুলি 
উদ্ধৃতি করা হলো। উক্ত দেবালয়টির অবস্থান রাজবাড়ীর উত্তরে মিঠাপুকুর গলিতে। 


০ 


শ্রী শ্রী দুর্গা 

হিজ্‌ হাইনেস মহ্তাব্‌ নৃপতিসু মহিবী শ্রীল নারায়ণাদি _ 
শব্দাদেবীকুমারী বিজয়নরপতেঃ শ্রীমতস্তাতমাতা। 
শাকে প্লাবক্ষিবন্থিন্দুম ইহ জগতাং শক্তিমাদ্যাধ্ঘটান্তে 
সংস্থাপ্যাসৈ সুহম্ম্যং বিপুলগৃহমিমং শ্রাদদত্তক্তিযুক্তা ।। 

মহারাজ অধিরাজ হিজ হাইনেস, 

স্বর্গীয় মহতাব্চন্দ বিখ্যাত নরেশ। 

তাহার মহিষী হার হাইনেস যুতা, 

শ্রী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী বিখ্যাতা।। 

শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র নৃপপিতামহী, 

যাহার সুযশগান সদা করে মহী। 

শাকে অষ্টাদশ শত একবিংশ মানে, 

কুম্ত ছাড়ি দিনেশেব মীনে অধিষ্ঠানে। 

স্থাপিয়া শ্রী আদ্যাশক্তি ভক্তি সংকারে, 

এ বিপুল সুহন্ম্যটি অর্পিলেন তারে।। 

শকাব্দ ১৮২১। বঙ্গাব্দ ১৩০৬ , ৩০ ফান্জুন।?? 


নারায়ণেশ্বর শিব মন্দিরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে £ 





শ্রী দুর্গা শরণম্‌ 
“ শাকে ভেশযুগাষ্ট্রভূপরিমিতে শ্রীবৃক্তনারায়ণ। - 
প্রাদ্যা শ্রীলযূন্যো হষ্ট্দেহসু মারী শং মহাতাব্‌ প্রিয়া 
তাতাম্বা বিজয়া *চন্দ্রন্পতেরত্র প্রতিষ্ঠাপ্য সদ্‌ 
ধামান্মৈ প্রদদাবিদং খভুবনোনম্মাহে ঘটান্তে হরো।। 
হিজ্‌ হাইনেস ঘুত বর্ঘমানাধিপতি। 
মহ্তাব্চন্দ্র ন্পমহিষী সুমতি, 


বর্ধন রাতাইতিল 


শ্রীবিজয়চন্দ্রমহতাব পিতামহী। 
হার হাইনেস মহারাণী অধিরাণী 
শ্রী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী সুরাণী। 
শ্ঘট হানি মীনে দিননাথের অংশকে 
নারায়ণেম্বর শিব করিয়া স্থাপন, 
নির্মিয়া মন্দির তারে করেন অর্পণ ।। 
শকাব্ধা ১৮২১। বঙ্গাব্দা ১৩০৬। ৩০ ফান্গুন। 


এই দেব দেবী প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে তৎকালীন বঙ্গের নানা স্থান থেকে বহু ব্রাহ্ম ণ 
পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন আর বর্ধমানের যত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাদের সকলকে 
নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহারাজ বিজয়চাদ পিতামহীর এই সমস্ত কর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা 
করেন এবং সকল ব্রাহ্ম ণকে ভুড়িভোজন করিয়ে, প্রভূত পরিমাণে ভোজন দক্ষিণা 
দিয়েছিলেন। তারা পরম পরিতুষ্ট হয়ে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে যান। তৎপরে ১৯০২ 
্রীষ্টাব্দে ১৯ শে অক্টোবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাদ মহ্তাব্‌ বাহাদুর ২১ বছর বয়সে 
পদার্পণ করলে, তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত হওয়ায়, কোট-আব-ওয়ার্ড তাকে 
বিশাল বর্ধমান রাজ্যের একাধিপত্য অধিকার প্রদান করেন। 

দরবার উপলক্ষে তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জন, 
মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাব্‌কে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানান। ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দের ১লা 
জানুয়ারী তারিখে উক্ত দরবার কক্ষে তাকে বংশানুক্রমিক মহারাজাধিরাজ খেতাবযুক্ত 
সনদ প্রদান করে সম্মানিত করেন। সনদের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হল $-- 


৯৩৩1 


009/9111179111 
০০947 ০01 /81৩1/5 
10 
11817801581 10111101131 011814101781187145, 
2/81111410817 012 80/0৮/814, 


বর্ধমান রাজইতিব টনি 


/1191910)/ 0010191 (110017 /00, 25 27111117051 011930110//217, 1119 1191901- 
15917111119 01 1/9/21919 9171151, (0102 21190/90 10 176 125151. 


(5৫) ০0/12014 
//0910)/ 210 00/917701 9917912/ 01 117012. 


/921111 
719 151 4/91711971/, 1903. 





51241. 
ও৩৪/7190. 
70, 
1191) 919) /8017119)89/0)/ ০1910 1/91071251), 
49111110091 01800102717. 
11719191011 0011191 €11001 71000 1179 11112 01 1/911919)] /80101191 13981190111 
95 29109150191 01911701101). 
(56) ০০/72914 
1011 11121) ) 10910) 9170 90৮91110/ 
116 210. 17910111917, 1909. 93917919101 111019. 


(59101 1172 00/917101 09/179191 01117019117 ০০0%/01|) 


51241. 
5৪/790. 
10, 
7172 11017911181018 1/919771901711919 9910) 018110 1/19179121)891190011 
07191/1011/21) 
11/18181)/ 00119101001 /004, 23 29111102101 131110/211, 1112 11919011517 


৩১৮ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


(112 01 1/911919/90111151 97119011110 109 29118901190 10 119 £21919. 


11712 (50) 1/1170 
7175 2611. 4/1/108 1903. //09101/ 9110 0০09৮911701 
09911912101 17012 


(5991 01119 90/9117101 09911819101 111019 17 001111011.) 


1119 3521 01 1179 01091 ০07 6176 /1701217 1517710115. 
(50.)120//910 13 & 1. 


70//910 1179 59/91711 10) 1179 01906 017 9001 01116 (/101190 16117001017) 
০01 01921 1811911 21710 11915170210 01 1179 19111151) 10177117101 105)/0170 1179 
3823, 16110, 10919171091 08112191117, 15177109101 01 1171019, 2110 50912101701 
1119 17051 91171119171 01091 017 1119 1110191) 911710)12- 10191191515 19)11119189/0 
0117110 1/91191) 29119011107 80110/21, 91191171091 01 0119 0০010117011 01 119 
11910/191791)1 90917701 01891091101 1719101100 /5৮/5 29110 179011191101)3 
915811)0 ৮//127223 //2 1229 11011017101 10 17017711219 2170 91000111১01 
10 10291 20010101191 /61710111 ০01717177711091 07 0017 5910 11051 15171119171 091- 
091 01119 1100191) 151010119. 1//8 00 10) 11959 101959111 0191) 1011710 )/001 1175 
0101711/ 01 9 /617101)1 ০0177179170 01 0141 52810 01091 2110 /191910)/ 90111001199 
00101 10 186, 1010 210 91710) 1172 52510 0101711)/ 2170 1517 00177177811061 01 
0111 210195910 01091 70091191111) 211 2110 51110011091 10171119095 11910- 
(1010 19101701110 01 510109119171110. 

01/91) 91 0011 00111 21 18110/0101101) 1721208 (11705910011 3101) 
17717601271 2170 1178 5221 01 001 5510 91091 11115 10151 02)/ 017 49176/917, 1909 
|) (112 910111) 7921 01 001 79101. 

97119 50৮91910175 ০0171719110. 
(50.) 1/091771 48. 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩১৯ 


91211601119 01017110101 ও /110111 ০01171777170191 01 019 11031 12101- 
11917101091 01 119 1170191) 121110119 00 11919175125 /0111271 939810)/ 
০/75170911919151) 1391120011 01 190010//71). 


1101179 (991091117191)1. 


7113 15100 091110/ 

7191101701191)19 1/211571912011719) 51799810/ 0/191)0 1/9319691 133177011, 
/€. ০,1.12.01131/701//217. 

//55 20177111190 1))/ 10610021101 01 1179 90911179171 01 11019 117 
11191101179 19109111191 10.2, 05190 1119 151. 4/91701817/ 1909 10 1119 111110 
০1955 011179 ০111 [91//5101) 01 1179 11012191091 01119171117 19000171101) 01 
1178 201 01 1012/917/ 095০0111090 /09/0৮/ 

[85011101101 01119 201 01 11991. 101 001731010010013 00411909 
0151019)/90 10)/ 1011) 21112 0/9110601) 17211, ০7101112017 1172 711. 1৬0/91)- 
1091, 1908 ॥1 ০০0171201101) //11) 112 2619177101 (110017 6172 119 01 ৩// /817015 
/7157591, 6109 11901691717 09091110107 1891709/. 

91511 01110911101 112170 91 ০91001057 0115 911. 025)/ 01178111251 1909. 


(50.) 11. ৩7 (//8/৩1. 
590191517/ (0 119 30291151191] 01 117012. 
/10/7792 19199111791). 


মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ মহতাব্‌ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের আমন্ত্রণে, 
“সনদ' প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যেদিন দিল্লী স্টেশনে অবতরণ করেন, 
সেদিন সেখানকার সন্ত্রান্ত ক্ষত্রিয়বর্গ তাকে রাজসিক অভ্যর্থনা জানান এবং ক্ষত্রিয় 
সমিতির বিপুল জন সমাবেশে নবীন মহারাজকে “অভিনন্দন' পত্র প্রদান করে বিশেষ 
ভাবে সম্মানিত করেন ও ক্ষত্রিয় সমিতির “সভাপতি হিসাবে বরণ করেন। 


৩২৩ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


দিল্লী থেকে বর্ধমান ফিরে আসার পর ১৯০৩ শ্্ীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেক উপলক্ষে পাঁচ দিন ধরে 
শহরে উৎসব চলেছিল। সমগ্র শহরকে সাজানো হয়েছিল নানা ভাবে। স্থানে স্থানে 
মনোহর তোরণ নির্মাণ, রাজপথের দু”পাশে- নানা বর্ণের পতাকা, বিচিত্র আলোক 
মালায় সুসজ্জি ত করা হয়েছিল শহর। ঘোড়দৌড়, রিগেটা, আতসবাজী প্রভৃতি 
মনোরঞ্জনকর অনুষ্ঠান হয়েছিল। থিয়েটার, নাচ, গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থাও হয়েছিল। অভিষেক উৎসবের «র্থ দিবসে শহরের প্রতিটি নাগরিককে 
ভুড়িভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল আর ৩৫ হাজার ( ৩৫০০০ ) গরীব দুঃখীকে চাল 
ও বন্ত্র বিতরণ করা হয়। 

যে উপলক্ষে এত সমারোহ সেই অভিষেক অনুষ্ঠানটিও হয়েছিল মহা আডন্বরে। 
উক্ত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, “মান্যবর বঙ্গেশ্বর বেঙ্গল গভর্ণর উডবর্ণ সাহেব বাহাদুর 
বর্ধমান নগরে উপনীত হইয়া বহুজন সমাকীর্ণ বিচিত্র সভামণ্পে সব্বজন সম্মুখে 
বর্ধমানের রাজবংশের গুণ কীর্তন করতঃ নবীন ভূপতিকে বিবিধ প্রকার সদুপদেশ 
প্রাদান করিয়া মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় বাহাদুরের প্রদত্ত 
“বাহাদুর' খেতাব সহ ফরমান ও খেলাত প্রদান করতঃ মহাসমারোহে বর্ঘমান রাজ্যের 
সুবর্ণ সিংহাসনে সমাসীন করেন।” 

“এতদুপলক্ষে বর্ধমান নগরে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শতাধিক সন্ত্রস্ত উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ রাজপুরুষ সন্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া পাঁচ দিন রাজপুরে অবস্থিতি করিয়া ভোজন 
নাচ আদি বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বদেশ ও বিদেশস্থ 
বহুতর সন্ত্রাত্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসভা সমুজ্ভ্ব ল করিয়াছিলেন।” (রাঃ বং চ 
পৃঃ ২৩৯ ) | “যে সময়ে নবীন ভূপতি বহু জন সমাকীর্ণ সভা মধ্যে বঙ্গেম্বরের 
নিকট হইতে সনন্দ ও খেলাত লইয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন, তৎকালে যে 
একটি অভিনব হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণ্য। 
নবীন মহারাজাধিরাজ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়াই মহামান্য রাজ প্রতিনিধি প্রদত্ত 
সনন্দ খানি তদীয় প্জ্যপাদ জনক শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর, সি-এস-আই 
মহোদয়ের হস্তে সমর্পণ করতঃ উভয় হস্তে তদীয় পদধারণ পূর্বক তৎপদধূলি মস্তকে 
ধারণ করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সভাস্থ যাবদীয় দর্শক 
শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।” (রাঃ বং চপৃঃ ২৪০) 
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মঙ্গলাচরণ $- বঙ্গীয় গভর্ণর উডবর্ণ সাহেব মহারাজাধিরাজকে রাজসিংহাসনে 
উপবেশন করানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত রাজা-রাণীর ললাটে চন্দন তিলক 
অঙ্কন করে আশীর্বাদ জানালেন। উ পস্থিত ব্রান্মা ণদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত বেদ 
মন্ত্রে সভাগৃহ মুখর হয়ে উঠল অজ্তবালবর্তীনীদের মাঙ্গলিক শঙ্খ ধবনিতে 
পরিপূ্রিত হয়ে উঠল সভাগ্হ। হিজ্‌ হাইনেস মহারাজাধিরীজ বিজয়টাদ 
মহতাবের মঙ্গল কামনায় দেবালয়ে দেবালয়ে চলেছিল কীসর-ঘন্টা নিনাদে 
আরতি । 


রাজ্য পরিচালনায় বিজয়চাঁদ ₹- এই ভাবেই মহারাজাধিরাজ বিজয় চীদের 
সময় অধিষ্ঠিতা রাখা হলো, কারণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে আর তো সাধারণ তার 
দর্শন পাবে না। 

যাইহোক আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে মহারাজাধিরাজ বিজয়াদ্‌ মহতাৰ্‌ 
রাজকার্য নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি শাসন ব্যবস্থার সুচারু পরিচালন ও 
প্রজা মঙ্গলের জন্য কোন কোন দপ্তরের কর্মচারীদের স্থানাভ্তরিত করলেন। তাতে 
অনেকের অসুবিধা হলো! তিনি উ্বতন সকল কর্মচারীকে ডেকে তাদের সঙ্গে 
আলোচনা ও পরামর্শ করে বললেন, রাজার উদ্দেশ্য, প্রজাদের মঙ্গল দেখা, তার 
নিজের সুখস্বাচ্ছন্দকে শ্রীধান্য দেওয়া ঠিক নয়। এবং যোগ্য বিবেচনা করেই, উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে এক এক দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তাতে, প্রজাদের মঙ্গলই 
হবে, তাদের নিকট হতে কোন অভিযোগ আসবে ব'লে মনে হয় না এবং প্রজা নির্যাতন 
হয়েছে একথাও শুনতে হবে না। 

সেই সময় ৫/৬ বছর অন্তর শ্রায় দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো । সেইজন্য তখন 
'ইপ্ডিয়ান পিপ্লস্‌ ফেমিনট্রাস্ট' বা “দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার ছিল। জনদরদী মহারাজাধিরাজ 
সিংহাসনে আরোহন করে উক্ত দুভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে নগদ ১০ হাজার (১০,০০০) টাকা 
দান করেন। দরিদ্র প্রজাদের দেয় দেড়লক্ষ টাকা বাকী খাজনা মকুব করে দেন, শহরে 
পয়ঃ প্রণালী ও নিকাসি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে এককালীন ৪০ হাজার 
(৪০,০০০)টাকা দেন। উড়িষ্যার কুজঙ্গ এস্টেট পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার গরীৰ 
প্রজাদের ২৫ হাজার (২৫,০৩০ ) টাকা বাকী খাজনা মকুব ক'রে দেন। 

এখানে একটি অন্য প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হলো । স্বর্গতা মহারাণী 
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ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক-অব্- কণ্ট দরবার উপলক্ষে দিল্লী আসেন। উক্ত দরবারে 
মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাবৰ্‌ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত ডিউক, ডাবলিনের 
পশুশালার জন্য একটি ভারতীয় হস্তী শাবক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই 
সময় বর্ধমান মহারাজার হাতীশালায় একটি হাতীর বাচ্চা ছিল। মহারাজা তাকে এই 
হাতীর বাচ্চাটি উপহার দেন। 

বর্ধমান রাজ হাতীশালায় একটি স্ত্রী হাতী এ শাবকটি প্রসব করেছিল। তার 
স্বীকৃতি পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হলো £_ 
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রাজকার্ষ পরিচালন ব্যাপারে মহারাজা স্থির করলেন, পৃথক পৃথক দপ্তরের 
কাজ নজরদারি করা অসুবিধাজনক, একজন মাধ্যম থাকলে তার কাছ থেকেই সমস্ত 
বিভাগের কাজ বুঝে নেওয়া সহজ হবে। সেইজন্য তিনি একজন প্রধান ম্যানেজার 
নিয়োগ করেন। এই ম্যানেজারই সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম তদারকি করবেন, এবং 
ম্যানেজারই সমস্ত বিভাগীয় কর্মের রিপোর্ট মহারাজকে জ্ঞাত করবেন। এই মর্মে 
সমক্ত বিভাগে লিখিত নির্দেশ দেন এবং তা ১৯০৬ শ্রীঃ ১লা জানুয়ারী থেকে 
কার্যকর করা হয়। 
তদারকি কাজের জন্য ম্যানেজারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হলো, £- 
(১) যে সব কাজের সিদ্ধান্ত ম্যানেজারের পক্ষে একক নেওয়া সম্ভব, সেই সব 
(২) ম্যানেজার কর্মচারীদের সবরকম ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। 
(৩) তিনি কর্মচারীদের তঙ্খা, বেতন নির্ধারণ, পেনসন্‌ মঞ্জুর করতে পারবেন। 
(8) কোন কর্মচারী শত্তিমূলক অপরাধ করলে ম্যানেজার তাকে উচিত শাস্তি 
দিতে পারবেন। প্রয়োজন বোধে তাকে পদচ্যুত করতে পারবেন। 
(৫) সরকারের বা ব্যক্তির সব রকম পাওনা,খাজনা, ট্যাক্স, সেস, মাইনা মিটিয়ে 
দেওয়ার অধিকার ম্যানেজারের থাকল এবং তার যথাঘথ রসিদ গ্রহণ 
করবেন। 
রাজা বনবিহারী কপূর, সি-আই-ই অবসর নিতে চাইজেও মহারাজাধিরাজ 
বিজয়চাদ মহতাব্‌ তাকে অবসর না দিয়ে সর্বোপরি তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে 
থাকতে তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 


শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনায় বিজয়টাদ £- শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্রুটি ও অনগ্রসরতা 
দেখে চার জন সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যদের 
কাজ হলো প্রত্যেক শ্রেণীতে গিয়ে লক্ষ করা শিক্ষকমশায়দের পঠন-পাঠন, শিক্ষকের 
করে এবং কেন তাকে তাদের ভাল লাগে এবং কলেজেও তারা গিয়ে শিক্ষাদান, 
কলেজের কাজ কর্ম পরিচালনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা কি ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে সে সব 
রিপোর্ট তাকে জানাতে। 

(তনি চিস্তা করে দেখলেন, সাধারণ শিক্ষায় সকল ছাত্রের সমান আগ্রহ নাই, 
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সমান মেধা-ও নাই। সুতরাং, যাদের সাধারণ শিক্ষায় অগ্রগতি হচ্ছে না; তাদের 
তিনি, অন্ততঃ পক্ষে নিজের পায়ে দীড়াতে পারে সেইরূপ শিক্ষাদানের জন্য কারিগরি 
শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয় ভাবলেন। এবং ১৮৯৩ শ্রী এপ্রিল মাসে পুরাতনচক 
মহল্লায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন অল্প কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে। 
বর্তমানে সেই স্থানটি নির্দেশ করা যায় না। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র বঙ্গে প্রথম 
এবং একমাত্র কারিগরী বিদ্যালয় । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় ““ডিস্ট্রিক বোর্ড 
টেকনিক্যাল স্কুল অব্‌ বর্ধমান” । টেকনিক্যাল স্কুলটিতে তিন বছরের “আর্টিজেন 
কোর্স পড়ানো হতো। এ শিক্ষায়তন এব সিংহভাগ ব্যয় ভার বহন করতেন 
মহারাজাধিরাজ নিজে, বাকী খরচ বহন করতেন “ডিস্টরক্ট বোর্ড” ও “মিউনিসিপ্যালিটি”। 
এবং বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট যৎসামান্য অনুদান দিতেন। এই কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশের 
জন্য সাধারণ শিক্ষাগত মান ছিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ (/.12.)। পরে বিদ্যালয়টি সদর 
থানার সম্মুখে, এখন যেটি উদয়চাদ গ্রন্থাগার সেখানে স্থানাস্তরিত হয়। স্বাধীনতার 
পর ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি “মহারাজাধিরাজ-বিজয়চীদ -ইন্স্টিটিউট-অব্‌ 
ইর্জিনিয়ারিং-এণ্ড টেকনোলজি" নামে রূপান্তরিত হয়ে, পলিটেকনিক পর্যায়ে 
উন্নীত হয় এবং স্থান পরিবর্তন করে বর্ধমান মহারাজের অতিথিশালা সাধনপুরে 
উঠে আসে। 

শিক্ষা অনুসন্ধান কমিটির প্রদত্ত রিপোর্ট, ১৯০৬ শ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট মহারাজাধিরাজ 
বিজয়চাদ মহতাব্‌ পর্যালোচনা করে দেখেন,কলেজের পড়াশোনা আদৌ ভাল হচ্ছে না। 
অধ্যক্ষের কলেজ চালানো ব্যবস্থায় বিশেষ ত্র্ট আছে। অধ্যাপকদের অধ্যাপনার যোগ্যতা 
নাই। তা ছাড়া নবীন অধ্যাপকদের নানা প্রকার ছল-চাতুরি রয়েছে। রাজস্কুলের অবস্থাও 
তদ্রুপ। এখানেও শিক্ষা দানের মান নিন্সগামী। অত্যন্ত বার্ধক্য জনিত প্রধান শিক্ষকের 
স্কুল প্রশাসন অত্যন্ত দুর্বল। প্রতিকার হিসাবে প্রথমতঃ তিনি কলেজের অধ্যাপক ও 
ভাবে জানিয়ে ছিলেন। অধ্যাপনা কাজে সম্পূর্ণ অযোগ্য অধ্যা'পককে, বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতায় বদলী করলেন। অন্য দিকে বিশেষ কৃতিত্ব ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিদ্যালয়ের 
শিক্ষককে কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করলেন। বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অপটু 
প্রধানশিক্ষককে অবসর গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। প্রধান পণ্ডিত, এবং তার সহকারীকে 
সরিয়ে একজন স্নাতক শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়োগ করলেন এবং একজন মৌলবীর 
পদ রাখলেন। এবার তিনি ছাত্রদের মাসিক মাইনে (78410171593) ধার্য করলেন। 
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এ পর্যস্ত সকল ছাত্রই বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত, অতঃপর সে সুযোগ পাবে না। 
কারণ হিসাবে মহারাজ বি্গয়ঠাদের বক্তব্য, অভিভাবকরা তাদের সন্তানের জন্য যে টাকা 
খরচ করছেন তার উপযুক্ত ফল পাচ্ছেন কি না। অবশ্য যে সব ছাত্র খুব ভাল ফল করতে 
পারবে যোগ্যতা অনুসারে সম্পূর্ণ বিনা বেতন বা অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ পাবে। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড 
কার্জনের বর্ধমান আগমণ উপলক্ষে শহরের প্রবেশ মুখে তার সম্মানার্থে একটি '574. 
01110140972” তোরণ নির্মাণ করান এবং এ তোরণের নাম দেন “কার্জনগেট?। 
“119 0111)/ 17700911] 1100171011791)1 017 28171) 11711001121708 15 1179 ৩1৪1 
07 11012 2101) 9/9০0190 /)/ 1118 101559171 11917519129 21 119 91717251709 
(0 0118 1001, 10 001717191701216 /-010 ০01172013 ৮1311”, (8917081 /01৩- 
17101 09955169915. 30//5/)//61 ---- 4/-০-/61751771273091৬ --1910./-191) 
স্বাধীনতার পর এ ফটকের নামকরণ হয় “বিজয় তোরণ'। 


মহারাজাধিরাজের কীর্তি ফ্রেজার হাসপাতাল ৪- ১৯০৭ শ্তরীঃ অব্দ। জন স্বাস্থ্যের 
কথা এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের কথা চিন্তা করে তাদের সুচিকিৎসার জন্য শ্যামসায়রের 
পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে ৩০ বিঘা জমির. উপর হসপিটাল নির্মাণ করান। এই 
হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন তদানিস্তন বেঙ্গল গভর্ণর এন্ড্রুফ্রেজার এবং তার 
নামানুসারে হাসপাতালের নামকরণ হয় “ফ্রেজার হসপিটাল" হাসপাতালের গৃহ নির্মাণে 
মহারাজা বিজয়টাদ এককালীন ৮০,০০০ (আশী হাজার) টাকা দিয়েছিলেন। এনড্ 
ফেজার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই সময় কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার নিয়ে 
দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ উত্তাল। ১৯০৮ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর কলকাতার ওভারটুন 
হলে মিটিং এ এন্ড্রু ফেজার প্রবেশ করছেন এমন সময় সন্ত্রাসবাদী এক যুবক তাকে 
লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন পর পর দু”বার। মহারাজা বিজয়টাদ ঝাপিয়ে পড়ে তাকে 
রক্ষা করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, রিভালভার থেকে গুলি না ছোটায় উভয়েই 
রক্ষা পান। হসপিটাল নির্মাণে বর্ধমান পৌরসভা তাদের পরিচালিত তৎকালীন 
হাসপাতালটির বিক্রয় লব্ধ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দেন। এ ছাড়া অনুদান 
হিসাবে মহারাজা বার্ষিক ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা, পরে ১২,৫০০ (বার হাজার 
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পাঁচশো) টাকা এবং বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক ৯,০০০ (নয় হাজার) পরে ৯,২৫০ 
(নয় হাজার দুই শত পঞ্চাশ) টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশর্ঘতি দেন। 

হাসপাতাল নির্মাণ সন্ধন্ধে ১৯০৭ শ্বীঃ ১৩ জুলাই, বর্ধমান বিভাগের 
কমিশনার, তদানিস্তন সরকারের অর্থসচিব, অসামরিক হাসপাতাল সমূহের পরিদর্শক, 
বর্ধমান জেলা কালেক্টর, সিভিল সার্জেন (অসামরিক শলা চিকিৎসক), 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং মহারাজ স্বয়ং এর উপস্থিতিতে এক জরুরী 
সভায় উক্ত জমি ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্র্তি ছাড়া, গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া স্থির 
হয় “মেসার্স ম্যাকিনটস্‌ বার্ণ এণ্ড কোং" কে। 

১৯০৮ শ্রীঃ ১৬ ই জুলাই স্যার এন্ড্রুজ ফ্রেজার বর্ধমান পরিদর্শনে এসে 
হাসপাতালের ভিত্তি প্রত্তর স্থাপন করেন। এবং ১৯১০ শ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর স্যর 
এড্ওয়ার্ড বেকার. আনুষ্ঠানিক ভাবে হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এডওয়ার্ড বেকার 
10০0/77189/0/5$ 1/01' নির্মাণের জন্য ১১,০০০ (এগার হাজার) এবং এই সংলগ্ন 
72211951091 //0/10 প্রস্তুত করার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান কবেন। 
সার্জেন জেনারেল জি-এফ্-হ্যারিস, সি.এস. আই ১৯১৫ শ্রীঃ ১৩ই ফ্রেব্রণ়্ারী 
19৫11951091 //0/0 টির উদ্বোধন করেন এবং তারই নামানুসারে ওয়ার্ডটির নামকরণ 
করা হয়। 


হাসপাতালের মহিলা বিভাগ ৪- ১৯১২ শ্বীঃ ১২ ডিসেম্বর লেডি কারমাইকেল 
এই হাসপাতালের একটি মহিলা বিভাগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিন 
বছর পর১৯১৫ খ্রীঃ ২০শে মার্চ লেডি কারমাইকেলই ইহার উদ্বোধন করেন; তার 
নামানুসারেই এ বিভাগের নামকরণ করা হয়। উক্ত বিভাগটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছিল “মেসার্স এউইং এণ্ড কোং'র উপর। 

পরবর্তী কালে হাসপাতালের সমস্ত সম্পত্তি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর 
ন্যত্ত করা হয়। 

অতঃপর শ্যামসায়রের পূর্ব পারে ডাক্তারী শিক্ষার বিদ্যালয়টিও মহারাজা 
বিজয়টাদ নির্মাণ করান। তৎ্কালে বঙ্গীষ গভর্ণর বোনাল্ডসের নামানুসারে 
“রোনাল্ডূসে মেডিকেল স্কুল”, নামকরণ করা হয় । এখানে “এল্-এম্-এস্‌' / “এল্‌-এম্- 
এফ্‌* কোর্স পড়ানো হতো । 
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এখানে উল্লেখ্য, বর্ধমান রাজকাছারী বাড়ী যা “আঞ্জুমান কাছারি' নামে 
অভিহিত, তা মহারাজা বিজয়টাদ মহতাব রাজসিংহাসনে আরোহনের পূর্বে রাজা 
বনবিহারী কপূর সম্পূর্ণ করেন। এবং কাছারির মত্তকে যে চতুর্মুখ ঘড়ি স্থাপিত 
হয়েছিল তা ১৯১২ স্রীষ্টাব্দের পূর্বে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৫ই জানুয়ারী, ২০০৪), 
সাংবাদিক রাণা সেনগুপ্তের তথ্যসূত্র অনুসারে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ, যে শ্লোক তিনি 
উদ্ধার করেছেন, তার থেকে স্পষ্ট্র প্রতীয়মান হয় মহতাক্টাদের পূর্বে “আঞ্জুমান কাছারি' 
নির্মিত হয়েছিল। 

এখানে উৎকীর্ণ প্লোকটি উদ্ধৃতি করা হল ঃ__ 


পূর্বে আগ্জুমান নামে ছিল যে মন্দির 
জীর্ণ দেখি দেহ তার মহতাব্‌ সুধীর ।। 
ত্রংশীতি অধিক সপ্ত-দশ-শত শকে 
ভাঙিলেন সেই গৃহ পরম পুলকে।। 
সুধাকর সম সৌধ উঠিতে লাগিল।। 
বসুবিল-সুনি-শশিমিত শক সমে 
একতল হয়, কিন্তু গঠন বিরমে। 
তাহাতে ই ঘত ধরে অফিস আসিল । 
সেইরূপে আফৃতাব সময় কাটিল। 
তৎপরে আরব্ধ কার্য্য করিবারে শেষ 
শাকে চতুদ্দশাধিক অস্ট্রদশ শতে 
কার্তিকেতে কার্য্যারভ্ত হয় পূর্ব মতে। 
মহারাজ অধিরাজ শ্রীল শ্রী সহিত 
বিজয়চাদ মহতাব্‌ সুবিমল চিত। 
রাজ ম্যানেজার জা শ্রীবনবিহারী 


৩০৮ পান বাজতীহিনত 


অষ্টাদশ শত ষোল শাকে ইষ মাসে 
করিলে কার্য্যের শেষ, সব অফিস আসে। 

উক্ত ফলকের নিচে একটি বড় ফলকে ইংরাজী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে 
১৮৯৪ স্ত্রীষ্টাব্দে এ ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ঘড়ির নাম প্রসঙ্গে উক্ত দৃটি 
ফলকের কোনটিতেই “বেনসন টাওয়ার ক্লক" উল্লেখ নাই। তবে ঘড়ির মধ্যে সম্ভবতঃ 
কারিগরের নাম লিখিত আছে “জে -ডব্ু - বেনসন' তারিখ উল্লেখ আছে ১৮৯৩। 

সুতরাং বলা যেতে পারে বেনসন সাহেব উক্ত ঘড়ি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ 
করেছিলেন। ৰ 

ঘড়িটি বর্তমান বিজয়তোরণের সঙ্গে এক সরলরেখায় অবস্থিত। ১৯২০ 
খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ঘড়ি অচল হয়ে পড়ে। তখন 'ওয়েষ্ট এগডওয়াচ' কোম্পানির অভিজ্ঞ 
স্থানীয় মিস্ত্রি, সৈয়দ আবুতাহের ঘড়িটি চালু করেন। পূর্বে সে কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। ১৯৫০ এর দশক থেকে এ ঘড়ি পুনরায় বিকল হয়ে দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। 
২০০০ শ্বীষ্টাব্দের শেষের দিকে কলকাতা জি-পি-ও (জেনারেল পোষ্ট অপ্সিস) এর 
ঘড়ি মেরামতের মিশ্ত্রীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৪ শ্রীঃ জানুয়ারীতে আবার সে 
ফেলে আসা অতীতের কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে তার ঘণ্টা ধ্বনিতে । 


রী 


বর্তমানে বেনসেন টাওয়ারের 
ছবি (২৭.০৪.২০০৪ তারিখে 
(তালা হয়েছে)। 





বর্ধমান ব্রাক্র্ীহ 


মহারাজাবিজয়ঠাদ ও অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন -১৯১৫ শ্রীঃ ২০ শে মার্চ 
লেডি কারমাইকেল ফ্রেজার হাসপাতালের মহিলা বিভাগের উদ্বোধন করে গেলেন। 
তারপর দু'সপ্তাহ মধ্যেই আর এক বিরাট কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব তার উপর। অষ্টম বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন ৩রা এপ্রিল। এই বিরাট সাহিত্য অভ্যর্থনা সমিতির তিনি 
সভাপতি। কেবল মাত্র “সভাপতির দায়িত্ব থাকলে কথা ছিল, কিন্তু তা নয়, উক্ত সভা 
দিকপাল পঞ্জিতবর্গ আসবেন তা ছাড়াও বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসবেন। সুতরাং 
সহস্রাধিক ব্যক্তির থাকা খাওয়া সব কিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। এঁ সব মান্য 
গণ্য অতিথি পণ্ডিতবর্গের সম্মান রাখতে না পারলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে, সেই সঙ্গে 
বর্ধমানেরও সুনাম নষ্ট হবে। 

ইতিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা ৭টি হয়ে গেছে। বিগত বঙ্গ-সাহিত্য সভাগুলি 
অপেক্ষা, অস্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সভা হয়েছিল বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এই সভার মূল 
সভাপতি থেকে শুরু করে বিভাগীয় সভাপতিগণ ছিলেন এক এক দিকপাল। সমগ্র 
সভার মূল সভপতি ছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন দিকপাল মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ 
শান্ত্রী মহাশয়, সম্ভবত বর্তমানেও এত বড় পণ্ডিত নাই বললেও চলে। বিজ্ঞান বিভাগের 
সভাপতি ছিলেন কটকের রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম. এ.। দর্শন বিভাগের 
সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইতিহাস বিভাগের সভাপতি "ছিলেন অধ্যাপক যদুনাথ 
সরকার। প্রকৃত পক্ষে এমন বৈচিত্র্য পূর্ণ ও বর্ণাঢ্য সভা বড় একটা দেখা যায় না। এই 
সম্মিলনী সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলি সমিতি গঠন করা হয়েছিল, আহীয়ক 
আমোদ প্রমোদ সমিতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ বিজয়টাদের অভিভাষণ, 
করা হলো ৪ 


মহারাজের অভিভাষণ ৪ 

“সমবেত বঙ্গের সাহিত্যসেবী সভ্যবৃন্দ! 

বর্ধমান সাহিত্য শাখারপক্ষ হইতে, বর্ধমান পুরবাসিগণের পক্ষ হইতে, এবং এই 
নগরে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান-রাজের পক্ষ হইতে আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে 


৩৩০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আপনারা অদ্য এই স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য 
সন্মিলনের অস্টম অধিবেশন প্রীরস্ত করত আমাদের সকলের শ্ীতি ও উৎসাহ 
বর্ধন প্রদান করুন ও এই সম্মিলনে দেশের সাহিত্য-প্রচার সম্বন্ধে নব বল প্রদান করুন। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ধমান রাঢ়ের একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত, এবং সেই 
কারণেই বোধ হয়, আমার পৃবর্ব পূরুষগণও বর্ঘমানে আসিয়া ধর্ম ও সমাজের উন্নতি 
কল্পে অনেক সময়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে আমাদের 
দেশবাসিগণ রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণায় এত অধিক পরিব্যাপ্ত যে, দেশের 
ও সমাজে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করিবার যথোপযুক্ত 
অবসর তাহাদের মিলে না ২ ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই! এই উপেক্ষিত 
কর্তব্যের কিয়দংশ পালন করা স.হিতা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কারণে আমি 
এই পরিষদের কায্যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনাদের 
এই সব দৃষ্টীস্ত পূর্ব কথিত রাজনৈতিকগণের অনুকরণীয় হউক এবং আপনাদের সাধুচেষ্টা 
সম্যক ফলবতী হউক। আপনারা যে রাঢ়ের রাণী বর্দঘমানকে এতদিন ভূলিয়া ছিলেন, 
তাহা কেবল কালবৈগুণ্যে, তবে সন্তান যেমন অশেষ দোষ করিলেও কেবল একবার “মা' 
বলিয়া মা'রকাছে আসিলেই জননী তাহাকে বুকে টানিয়া লন, তেমনি আপনারা তত্বানুসন্ধান 
ও সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ যখন রাঢুজননী বর্ধমানের ক্রোড়ে সমবেত 
হইয়াছেন, তখন নিশ্ক্সই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাহার ও বঙ্গের 
সসম্ভানগণকে নিজ সাধ্যানুরূপ সমাদর করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা যে কার্য্যে 
রতী, তাহা সাধু ও স্বদেশানুরাগ প্রণোদিত সন্দেহ নাই। পরস্তু এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য 
এইটুকু মাত্র যে, আপনারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বনে বনে বহু পরিশ্রমে পরিভ্রমণ 
করিয়া যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ, ইস্টক ও প্রস্তর ও ফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা 
হইতে ঘে অভিনব-তত্ব ও বিস্মৃত বা বিকৃত ইতিহাসের যথার্থ কাহিনী আবিষ্কার করিয়া 
তাহার প্রচার কল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে গ্রস্থাদি মুদ্রণ করিতেছেন, তাহার ফল যাহাতে স্থায়ী 
হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তৃব্য। ইহা শুধু অর্থবল সাপেক্ষ নহে _ লোকবল বতীত 
এই চেষ্টা কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। আপনারা যদি আপনাদিগের উদ্দেশ্য 
স্পষ্টরূপে না বুঝাইয়া পল্লীবাসিগণের নিকট হইতে তাহাদের পঁথিপত্র, বিগ্রহাদি সংগ্রহ 
করিতে থাকেন তাহা হইলে হয়ত তাহারা কিছুকাল পরে আপনাদিগকে স্বদেশব ৎসল, 
লোকহিতব্রত মহাপুরুষ স্বরূপ মনে না করিয়া কোন নৃতন জাতীয় তক্কর মাত্র 
মনে করিতে পারে। কারণ, নিরীহ অর্ধশিক্ষিত পল্লী বাসিগণ সাধারণতঃ সাহিত্য 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত তে 


পরিষদের বড় একটা ধার ধারে না বা নব প্রচারিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কোন খোঁজ 
খবরও রাখে না। যদি বলেন, “এ সন্ধন্ধে আমাদের কি কত্তর্ব্য ?” তাহার উত্তরে 
আমার প্রস্তাব এই যে,_ যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্বতত্বের আলোচনারে 
কোনওদ্রব্য সংগৃহীত হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে তত্তৎবিষয়ে আলোচনা সম্বলিত 
সাহিত্য পরিষৎড পত্রিকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা তো উচিত-ই, অধিকস্ত সেই 
স্থানে যদি কোন লোকপৃজ্য, চিরস্মরণীয় কবি বা মহাপুরুষের সংশ্রব থাকে, তাহা 
হইলে তাহার নিদর্শনার্থে কোনওরূপ স্মৃতি চিহ স্থাপন করা কত্তর্বয ও প্রাচীন 
প্রথার অনুকরণে কথক বা গায়ক সম্প্রদায় সাহায্যে তাহাদের পবিত্র কাহিনী স্থান 
হইতে স্থানাত্তরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশানুরাগ ও স্মৃতি পূজার 
ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমার মনে হয়। যদি জনসাধারণের হৃদয়ে এই 
অনুরাগ বদ্ধমূল না হয় এবং মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল আদর্শ যদি আমরা সকলের সমক্ষে 
বঞ্চিত হইয়া পরিণামে বিফল-পরযত্ব হইব। 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পক্ষে এরূপ আলোচনা করা বোধ হয় সমীচীন 
নহে। সুতরাং পরিষদের কত্তর্বয-সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র £লয়া ক্ষান্ত হইলাম। 

এক্ষণে আমাদের এই সম্মিলনের যিনি প্রধান সভা পতি, মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, যাহার সূক্ষ্ন তত্বানুধাবন তৎপরতা ও ধীশক্তি আপনাদেন 
কাহারও অবিদিত নহে, তাহার নিকট ও বঙ্গের অন্যান্য কৃতিসন্তানগণ, যাহারা বিভিন্ন 
শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, তীহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে. 
তাহারা এবং সমবেত বঙ্গের উজ্জ্বলতম সাহিত্য-সেবিগণ অদ্য এই স্থানে উপনীত হওয়ার 
আমরা সকলেই সাতিশয় গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি। এক্ষণে তাহারা স্ব-স্ব কাখে 
প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদের মন্ত্রমুদ্ধ করুন। পরিশেষে আমি 
আপনাদের নিকট নিবেদন করিতোছি যে, এ বৎসর বর্থমানে সাহিত্য-সন্মিলনীর আমন্ত্রণে 
প্রধান উদ্যোগী কাসিমবাজারাধিরাজ মাননীষ মহারাজা মণীন্ড্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়, যে 
মহানুভবতা, অমায়িকতায় বঙ্গবাসী আপ্ায়িত, তারই দ্বারা উৎসাহিত হইঝা আক 
এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনারা নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি উপেক্ষা করি 
সন্মিলনের কার্ধ্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিলেই আমরা নিজ নিজ শ্রম সফল জ্ঞান কবিল 


শর্ধসান বাত 


অগ্তম বঙ্গীয়-সাহত্য-সাম্মলন, বছ্মান 
প্রথম দিন 
সময় _ ২০শে চেত্র ১৩২১, ৩রা এ্রাপ্রল ১৯১৫, শনিবার অপরাহ্ন ২টা 
কার্য্যসূচী 
১। ন্বর্তিবাদ -- বর্ঘমানরাজের প্রধান সভাপপ্তিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ব ও 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভ ষণ। 
২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বা তাহার অনুপস্থিতিতে 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্ধয় কর্তৃক পূজার দালান-মধ্য হইতে মালা লইয়া 
মধ্ধেপরি সভাপতিদ্বয়কে মাল্য প্রদান। 
৩। অবাহন সঙ্গীত _ কথা - শ্রীযুক্ত সিদ্ধেপ্ধর সিংহ বি, এ। গায়ক-_ অভার্থনা- সঙ্গীত- 
সমিতি। 
৪। আবাহন (কবিতা) “কপিঞ্জল' রচিত। 
৫। বন্দনাগীত - কথা - শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ। গায়ক _অভ্র্থনা - সঙ্গীত- 
সমিতি। 
৬। আবাহন (কবিতা) - শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ। 
৭। আবাহন-অভিনন্দন-গীত - শ্রীধুক্ত কালিদাস রায় বি, এ। গায়ক -- অভ্যর্থনা_ 
সঙ্গীত _ সমিতি। 
৮। গত বর্ষের কলিকাতার সপ্তম সম্মিলনের সভা পতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের পত্র পাঠ। 
৯1 অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাদ মহতাবৰ 
বাহাদুরের অবিভাষণ। 
১০। সভাপতি বরণ -- 
প্রস্তাবক -_ মহারাজাধিরাজ স্যর শ্ীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব্‌ বাহাদুর (বদ্ধীমান) 


সমর্থক -_ মাননীয় শ্রীযুক্ত রার বৈকৃণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ) 
অনুমোদক -€১) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভষণ এম এ, 
পি এইচ ডি (নদীয়া) 


(২) মুনসী শ্রীঘুক্ত মুন্শী মহম্মদ রৌশনআলি চৌধুরী (ফরিদপুর) 
১১1 সঙ্গীত -- কথা -- জ্রীযক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ 


বর্ঘমান পজইতিলও বি 


গায়ক __ মেরিগোল্ড্‌ ক্লাব 
১২। কবিতা_ . (১) শ্রীযুক্ত বহ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল 
€২) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত 
১৩। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অবিভাষণ 
১৪। সপ্তম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ -_ মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ ডি, ডি এল্‌, সি আই ই; (সম্পাদক) 
১৫। উক্ত কার্ধ- বিবরণ গ্রহণ-প্রস্তাব __- 
প্স্তাবক _- শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী সেম্তোষ) 
সমর্থক -_ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌ এ 
১৬। বিষয়-নিবর্বাচন-সমিতি-গঠন __ 
প্রস্তাবক -- শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচস্পতি, 
এম্‌ এ, বি, এল্‌ (যশো'হর) 
সমর্থক -_ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম্‌ এ, ৰি এল্‌ বের্ধমান) 


(যদুবাবুর প্রস্তাবে দেশ-বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সমস্ত এবং বর্ঘমান-অভ্যর্থনা- 
সমিতির উপস্থিত সদস্যগণকে এই সমিতির সদস্যরূপে গহণ করা হয়) 


৩৩৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


'“গ” পরিশিষ্ট 


নবম বার্ষিক সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি 
কলিকাতা বঙ্ধমান 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 
এম্‌ এ রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ ড০7৮৭০০-১ বিএল 
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ 
শ্রীযুক্ত ভাঁঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সিআই ই উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম্‌ এস্‌ 
৫১৬০০০৫০ সন্তোষকুমার বসু 
প্রফুল্ননাথ ঠাকুর শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল 
কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ দেবেন্দ্রনাথ সরকার 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
»,  ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ 
»» পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বীরভূম 
, মৌঃ মণিরুজ্জ মান মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরপ্জান- 
»  মৌঃ মহম্মদ আকরাম খা চক্রবর্তী 
, মৌঃ নূর আহমদ শ্রীযুক্ত নি্মলিশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ। তারকচন্দ্র রায় বি এ 
২৪ পরগণা 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর 
মৌঃ মহম্মদ কে চাদ কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খা 
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী । শ্রীযুক্ত মনীধষিনাথ বসু 
হু সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এ মহেন্দ্রনাথ দাস 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্র 
», কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় 
ত্ীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী বাকুড়া 
আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীস শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বি এল্‌ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


৩৩৫ 


শ্রীযুক্ত রামনাথ মুখোপাধ্যায় বরিশাল 


শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 
,»,  নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ বিএল 
শ্রীযুক্ত মহারাজ সার মণীন্দ্রন্দ্র ন্দী বাহাদুর ,, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 
মৌঃ রওশন আলি চৌধুরী 
যশোহর 
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজমদার বাহাদুর টাকা 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এমনি? শীযক্ত অবিনাশচন্্র মজুমদার এম্‌ এ 
হেমেনদ্পরসাদ ঘোষ বি এ গা. দীর্িরিনি 
কুমার সতীশকণ্ঠ সিংহরায় »  অনুকু লচন্দ্র সরকার 
»  নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌ এ 
নদীয়া »  যোগেন্দনাথ গুপ্ত 
মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় ,,  যতীন্দ্রমোহন রায় 
চিন রে 
হেমচন্দ্র সরকার এম্‌ এ ময়মনসিংহ 
মৌঃ মোজান্মেল হক মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ 
ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী . 
, আশুতোষ চট্রোপাধ্যায় এম্‌ এ » রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্যচৌধুরী 
বিভূতিভূষণ মজুমদার , কেদারনাথ মজুমদার এম আর এ এস 
, দুর্গাদাস রায় বি এল্‌ 
খুলনা ত্রিপুরা 
সতীশচন্দ্র মিত্র বিএ কুমার নবদীপচন্দ্র দেববন্ম্মা 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় , অনুকূলচন্্র রায় 


৩৩৩ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


নোয়াখালী 
সম্পাদক নোয়াখালী সম্মিলনী 


চট্টগ্রাম 
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সিআই ই 
রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর 
» শশাঙ্কমোহন সেন বি এল 
,» বিপিনবিহারী নন্দী বি এল 
, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 


পার্বত্য চট্টগ্রাম 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ 


শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি এ 
, অপূর্বষচন্দ্র দত্ত বি এ 
অচ্যতচরণ চৌধুরী 


কাছাড় 
শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন ভ্টাচার্যয 
, জগন্নাথ দেব 


গৌহাটা 
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ 
,»  বনমালী বেদাস্ততীর্থ 
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
» হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্‌ এ 
, ভুবনমোহন সেন এম্‌ এ 
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শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন 


গোয়ালপাড়া 
রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া 
শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, বিএল্‌ 


কুচবিহার 
কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত কোকিলেম্বর ভ্টীচার্য্য এম্‌ এ 
চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ 


রঙ্গপুর 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী 
মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত 
যাদবেশ্বর তর্করত্ব কবি-সম্নাট 
্ীষুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য- 
ব্যাকরণতীর্থ 
সেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 
রায় শ্রীধুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর 


বগুড়া 
্্রীঘুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
হরগোপাল দাসকুণ্ড 
পাবনা 
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় 
সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ 


শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল 


হরিনাথ ঘোষ 
দিনাজপুর 
মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কটক 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্এ, বিএল্‌ রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্এ 
ভাগলপুর 
মালদহ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্‌ 
শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত দুর্গাদাস রায় 
, বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্‌ বাঁকীপুর 
»  নলিনীকান্ত বসু রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর 
এম্‌ এ, বি এল 
পৃর্ণিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌ এ 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্এ,বিএল ঘেংগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ 
, রীয় নিশিনাথ সেন বাহাদুর রাখালরাজ রায় বি এ 
রাজসাহী কাশী 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌ এ দিল্লী 
» অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ পুরুষোত্তম সিংহ বি এ 
রাধাগোবিন্দ বসাক এম্‌ এ সরোজনাথ বাগচি 
পঞ্ধানন নিয়োগী এম্‌ এ 
মিরাট 
মানভূম শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্‌ 
শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় এমএ, বিএল নবকৃষ্ণ রায় বি এ 
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“ঘ” পরিশিষ্ট 
অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ 
সভাপতি . 
মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর -_ বদ্ধমান 
সহকারী সভাপতি 

শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব, সি, এস. আই 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সি, আই,ই ; সি, এস, আই 
শ্রীযুক্ত জে, এন্‌, রায়, আই, সি, এস 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরপগ্রন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 


শ্রীযুক্ত রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর 
রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাদুর 
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর 
কুমার প্রমথনাথ মালিয়া | 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু 
দেবন্দ্রনাথ সরকার ২। », জগদ্ধন্ধু মিত্র 
সহকারী সম্পাদক ৩। ,, রায় মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর 
যুক্ত সত্তোষকুমার বসু ৪1 ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রক্ত রাখালরাজ রায় সহকারী পরিদর্শকগণ 
মন্সথকুমার চট্রোপাধ্যার়  অভ্যর্থনা-বিভাগ ৰ 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ১। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষ 
সিদ্ধেশ্বর সিংহ ২। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ছেটজনা থ বসু ৩। ,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ ৪1 ,, নরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত শ্রীপতি দত্ত ৫। ,, নরেশচন্দ্র মিত্র 


৩৩৯১ 
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৬। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য 


৭ »  অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৮। »  দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল 

৯। », মৌলবি আজিজর রহমান 
কার্যধ্যালয়-বিভাগ __ 


১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু 
এম্‌ এ, বি এল্‌ অধ্যক্ষ) 


| », প্লাখালরাজ রায় 

৩। » অবিনাশচন্দ্র মিত্র 

৪। ,  বীরেন্দ্রকুমার বসু 

৫। »  শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 

৬। 5». হেমেন্দ্রমোহন বসু 

৭1 » সিদ্ধে্বর সিংহ 
সাজসজ্জ-বিভাগ __ 

১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু অধ্যক্ষ) 
২। প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
যানাদি-ব্যবস্থা-বিভাগ -_- 

১।  শ্রীষুক্ত মৃত্যুপ্জয় চৌধুরী (অধ্যক্ষ) 
২। »» ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত 
হিসাব-পরীক্ষক __ 


১। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায় 
২। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু- 


বাহাদুর 
প্রুদর্শনী-বিভাগ -_ 
১। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় (অধ্যক্ষ) 
৯ »» মম্মথনাথ রায় 
৩। », শিবদাস তেওয়ারী 
৪। » হরিদাস পালিত 
স্বেচ্ছাসেবক-বিভাগ __ 
১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(অধ্যক্ষ) 


সঙ্গীত-সমিতি-বিভাগ -- 

১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু (অধ্যক্ষ) 
২। »  দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী 

৩। »  রবীন্দ্রকুমার বসু এম্‌ এ 
৪| »  জটাধারী বসু 

৫। » ডাক্তার অটল কুমার ঘোষ 
৬। » নিতাইচন্দ্র দাস 

৭1 » ব্রহ্ম পদ দত্ত 

চ। » সদানন্দ খানা 

৯। » চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১০। »  নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
্বাস্থ্ব-বিভাগ __ 

১। শ্রীযুক্ত এস্, কে, সেন 

২। »  অমুল্যচন্দ্র মিত্র 

৩। »  শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় 
৪। »  অটলকুমার বসু 

৫। »»  অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
আমোদ- প্রমোদ-বিভাগ -_ 


১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার(অধ্যক্ষ) 


২ »  হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অর্থসংগ্রাহকগণ __ 

১। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় 
২ » ব্লাখালরাজ রায় 

৩। , শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 

৪। , অবিনাশচন্দ্র মিত্র 

৫ ,» বীরেন্দ্রকুমার বসু 

৬7 ». হেমেন্দ্রমোহন বসু 
বাসস্থান-বিভাগ _ 

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

২। জলধর সেন 


কার্যনিব্্বাহক - সভার সাধারণ সদস্য 


শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস মহাস্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল 


» রামনারায়ণ দত্ত বি, এ »  ননিলাল ঘোষ বি, এল্‌ 
শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল্‌ » সুরেন্দ্রকুমার বসু এম্‌ এ, বি এল্‌ 
হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় , ব্লাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী 


»» রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মৌলবী সৈয়দ আবদুল আলম্‌ 
» বিপিনবিহারী ঘোষ এম,এ, বি,এল সৈয়দ আবদুল্প' উল্‌ মসাভি 


». আশুতোষ ঘোষ বি, এল্‌ শ্রীযূক্ত শশিভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
»  অণুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ,,  কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 
» নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল »  জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ 
»  প্রিয়নাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ », সত্যশরণ সরকার বি, এ 
»  ভামিনীরঞ্জন সেন বি, এল্‌ আশুতোষ চক্রবর্তী এম এ, বি এল্‌ 
» বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি,এল্‌ »  ভূপেন্দ্রনাথ শুপ্ত এম্‌ এ 
» জ্রীনারায়ণ তেওয়ারী »  সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 
»» হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ »  ভবদেব চট্টোপাধ্যায় 
» লালা জ্যোতিঃ প্রকাশ নন্দে » পি, এন্‌, সরকার 
, লালা গতি প্রকাশ নন্দে »,  যোগেন্দ্রনাথ রায় 
» লালা মুক্তি প্রকাশ নন্দে ,  যদুপতি চট্টোপাধ্যায় 
» লালা দীপ্তি প্রকাশ নন্দে , গিরিশচন্দ্র বসু 
» লালা শাস্তি প্রকাশ নন্দে »  কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় 
» রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ,»  হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
» সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ »  দুর্গাদাস লাহিড়ী 
» ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ 
পরামর্শ সমিতি 
মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ বসু 
শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব »»  দেবেন্দ্রবিজয় বসু 
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর » দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৪১ 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার নর হৃধিকেশ চট্টোপাধ্যায় 
» জগদ্বন্ধু মিত্র জলধর সেন 
শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় রাখালরাজ রায় 
সন্তোষকুমার বসু » হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী 
অমুল্যচন্দ্র মিত্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ 
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহা, দইহাট শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সিংহ, দেবীপুর 
» অটলকুমার বসু এল,এম,এস্,বর্থমান মৌঃ কাজী মহম্মদ আজি সাহেব, 
, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বর্থমান কুসুমগ্রাম 


. অতুলানন্দ রায়চৌধুরী, বর্থমান 


অদ্বৈতচরণ বসু বি, এল্‌, দ্বারভাঙ্গা 


, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এাল, 


বর্দঘমান 
অবনিমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এ এঁ 


অমরনাথ দত্ত, বি,এল, বর্দঘমান 
অমরেন্দ্রনাথ দা এ 


. আসলাচগ্রলিন এ 


, অন্বিকাচরণ ব্রহ্ম চারী ভক্তিরঞ্রন, 


দেনুড় 
অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বর্ছমান 


, মৌলবী আজিজর রহমান বিল 


৩৪২ 


লালা আনন্দলাল হাণ্ডে 


আবদুল হাফিজ এম্,এ, কলিকাতা 
সৈয়দ আবদুল আলম, বর্ঘমান 
আশুতোষ চক্রবর্তী বি,এল, 
রাণীগঞ্জ 
আশুতোষ চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
বি এল, বর্ছমান 
আশুতোষ সেন বি, এল্‌ এ 
ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি.এল্‌ এ 
উতন্কলাল মুখোপাধ্যায়,বাগনাপাড়া 
উপেন্দ্রনন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্‌, 
বর্ঘমান 
উপেন্দ্রচন্দ্র কু এ 
উপেন্দ্রনাথ হাজরা এ 
এককড়ি দে, মাথরুন এ 
মৌলবী এক্রামল্‌ হক্‌ এ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


মি এ, স্মিথ, 


» কমলকৃষ্ণ বসু এম্‌ এ, বি এল্‌, 


বদ্মান 


, করুণানিধান মুখেপাধ্যায় এ 


+» করুণাময় নাগ বি, এল্‌ 
» কানাইলাল ঘোষ বি,এল্‌ 


» কামাখ্যানাথ মিত্র এম্‌,এ, বি এল, 
কাশ্মীর 

» কামিনীনাথ রায়, খরমপুর 

» কালীদাস রায়, বি এ, কড়ই 


» কালীকিস্কর কাব্যতীর্থ, কুলীনগ্রাম 
» কালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মালদা 
» কালীপদ সরকার এম্‌, এ. খণ্ডঘোষ 
» লালা কুদ্ধন লাল কপূর, বর্ধমান 


» কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় এ 

» শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মলিক বি, এ. 
মাথরন 

» কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, চুঁচুড়া 

রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,দেয়াস 

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চন্দ্র, আউশগ্রাম 

,» কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, বর্ছমান 

» ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এ 


, ম্ীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ 


বি, এল, বর্ঘমান 
, স্লীরোদচন্দ্র চৌধুরী এল্‌,এম্‌ এসং এ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ 


বর্ধমান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু এম্‌, এ, 


কলিকাতা 
ক্ষেত্রনাথ অধিকারী এ 
ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ছমান 
ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী এ 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত, বীরভূম 
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান 
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, 
কলিকাতা 
ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল.ধানবাদ 


গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায্‌, বৈদ্যপুর 
গদাধর দাস. বি এল্‌, বর্ধমান 
গিরিশচন্দ্র বসু এম্‌ এ. কলিকাতা 
গিরিশচন্দ্র মণ্ডল বি, এল,রাণীগঞ্জ 
গিরিন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ 


বি. এল, বর্দমান 
গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, বর্ধমান 
গোকুলচাদ মঙ্গলাদ, এ 
গোপালচন্দ্র দত্ত, বনতীর 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদ্ধমান 

গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ 
গোবিন্দপদ সিংহ এ 

গোবিন্দবিজয় গোস্বামী বিএ,মাথরুন 
গোষ্ঠবিহারী মাকড় বি,এ,কলিকাতা 


গৌরপদ রায় বি, এল, বর্ধমান 


৩৪৩ 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বর্ঘমান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্‌,এ, বি,এল এ 


৫ 


চারুচন্দ্র দত্ত , ধুলিয়া 
চারুচন্দ্র মিত্র, বর্ঘমান 
চাদমল মাড়োয়ারী এ 
জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
বি,এল্‌, বর্ধমান 
পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝা, বর্দামান 
জগছ্বন্ধু মিত্র এল্‌, এম্‌, এস্‌ এ 
জলধর সেন, কলিকাতা 
জয়লাল মাড়োয়ারী, বর্ধমান 
জিতেন্দ্রলাল বসু মুলী, কাইগ্রাম 
জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত, বোগরা 
মৌঃ জিয়ান্নবী সাহেব, কুসুমগ্রাম 
লালা জ্যোতিঃ প্রকাশ নন্দে, বর্ধমান 
জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ, কাটোয়া 
জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, এ 
বি,এল, বদ্ধমান 
জি, এন, রায়, আই, সি,এস এ 
জ্ৰানেন্রলাল দত্ত বিএল এ 
জ্ঞানেন্্রশশী গুপ্ত বি,এল:নবাবগঞ্জ 


তারাপদ রায় বি, এ, দিল্লী 
তুলসীদাস কর এম. এ, কলিকাতা 
দাশরথি কর বি, এল, বর্দমান 
দুর্গাদাস লাহিড়ী, হাওড়া 
লালা দেবীপ্রসাদ কপূর, বর্ধমান 
, দেবেন্দ্রন্্র মল্লিক বি.এল,কাঁলকাতা 
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বদ্দমান 
দেবেদ্রনথ সরকার এ 


» দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল বি, এল্‌,বর্ঘমান 


্ ঘিজেন্দরনাথ মিত্র মজুমদার, কুলীনগ্রাম 
» লালা দীন্তিপ্রকাশ নন্দে, বর্ঘমান 
»  ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, উখরা 


»  নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্দমান 
মৌলবী নসিরুদ্দীন আহম্মদ বি,এল.বর্ঘমান 
শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত এল,এম,এস, মানকর 
»  ননিগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ 
বি, এল, বন্ধমান 

» ননিলাল ঘোষ এম,এ,বি,এল্‌ এ 
নরেন্দ্রনাথ ঘোষ এ 

»  নরেন্্রমোহন চট্রোপাধ্যায় বি,এল এ 
»  নরেশচন্দ্র বসু বি, এ এ 
নরেশস্দ্র মিত্র বি. এল এ 

মাননীয় রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর এ 
, নলিনীরপ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা 
নলিনীমোহন মিত্র, 


সিমলা 

, নিখিলনাথ রায় বি,এল, ময়মনসিংহ 
নিবারণচন্দ্র হুই বি, এল্‌ এ 
», নিরক্কচন্দ্র বসু এ 


নিন্মলিচন্দ্র মিত্র বি, এল্‌, কাটোয়া 
নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জামালপুর 
নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বদ্ধমান 
নৃত্যগোপাল সিংহ, দেবীপুর 
নৃত্যেন্্রন'থ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান 
নসিংহদ্বে বন্দ্যোপাধ্যায়, কাইগ্ৰাম 


£শ্বান বাজইভিবত 


শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ চৌধুরী,কামারকিতা শ্রীযুক্ত পাঁচ্যস্ঠী দাস. 


কাইগ্রাম 
» নৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয়, চুগী ,, ফকিরচন্দ্র মণ্ডল বিএল্‌ এ 
*,  পঞ্ধনন চট্টোপাধ্যায় এম.এ.বি, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি,এ.কাটোয়া 
বর্ঘমান » ফণীন্দ্রলাল সেন এম.এ, বি,এল, 
১. পধ্ধনন সিংহ, বর্ধমান মাননীয় বর্দমানাধিপতি মহারাজ অধিরাজ 
»  পরমশ্ডক চন্দ্র, শ্রীবাটি বাহাদুর 
»  পরমেশপ্রসন্ন রায় বি,এআসানসোল রাজা বনবিহারী কপূর সি,এস,আই . বর্ধমান 
»  পি,এন সরকার, বর্দমন শ্রীযুক্ত বকসীরাম মাড়োয়ারী এ 
রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর, উখরা বনোয়ারীলাল চৌধুরী বিএল এ 
শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র চট্রোপাধায় বিএল,কাটোয়া ,, বনোয়ারীলাল হাটি বিএল্‌ এ 
» পর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এল, বদ্দমান বরদাপ্রসাদ বসু, কলিকাতা 
পর্ণচন্দ্র অধিকারী রী বসন্তবিহারী চন্দ্র এম. এ, কাটোয়া 
,», পর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এ বি,এম মিত্র আই,এম,এস মীরাট 
», প্র্ণচন্দ্র ভট্টীচার্থ বিএ,  শ্রাখণ্ড বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, মন্তেশ্বর 
॥, প্রকাশচদ্দ্র দণ্ড, 


প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ 
» প্রফুল্পচন্দ্র দত্ত বি, এল,নীলফামারি 
»*. প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমএ, 


কলিকাতা 
বদনান 


»». প্রবোধাশন্দ সরকার, 
গ্রভাতরপ্তান মিত্র বিএল এ 
কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, শিয়ারশোল 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়.বর্দমান 
» লালা প্রনাদদাস কপূর, বর্দামান 
প্রাণকষ্ণ নায়েক,  কুলীনগ্রাম 


প্রত তনাষ, বদ্দীনান 
প্রিঞ.এথ তত এ 
প্রিমলাথ দত্ত এম, এ বি, এল এ 


শুন 


বর্দমান শ্রীঘুক্ত বিজয়গোপাঁল চট্টোপাধ্যায় 


এম.এ,বি,এল, নও 
বিজয়বসন্ত ভষ্টাচার্ধা এম,এ, বর্ধমান 
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, কালনা 
বিধুভৃুষণ শিকদার বি,এল,বদ্ধমান 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য এ 
», বিনোদবিহারী সরকার এম, এ 
বি, এল্‌, বর্ধমান 
বিপিনবিহারী ঘোষ এম, এ 
বি,এল্‌, ভবানাপর 
» বিভূতিভূষণ চৌধুরী, বর্দমান 
, বিহারীলাল বসু এল, এম, এস, 
কলিকাতা 
নলিরজ্াচরণ মিত্র বিএল, নর্দনান 


৩৮৫ 


শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু আই, সি, এস, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, 


বর্ধমান বি, এল, কাটোয়া 

বীরেন্দ্রকুমার বসু এ ,  মৌঃ মহম্মদ ইয়াসীন,  বর্থমান 

» বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ,» মহাবিষণণ চোঙ্গদার, গুক্করা 
রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল, ,»  মহেশন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর 
৮০-৭ কলিকাতা » সুতটাদ এ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ব, বর্ঘমান »  মুগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায় বিএলএ 
ব্রজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এ রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, রাণীগঞ্জ 
ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধান্ত, জামালপুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, বর্ধমান 
ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় বি,এল, »  যতীন্দ্রকুমার রায়, বাঁকীপুর 
বর্ধমান ,» যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মাহাতা 

ভবদেব চট্টোপাধ্যায়, শাকনারা এ ,», যতীন্দ্রনাথ সীই , বর্ধমান 
ভবেশচন্দ্র দাসণুপ্ত এ »  যতীন্দ্রনাথ রায় এ 
ভামিনীরঞ্জন সেন বিএল এ »,  যতীন্দ্রনাথ সরকার এ 
ভূতনাথ ঘোষ, আঝাপুর »,  যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, মেমারি 
ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, খানাজংশন ,», 'তীন্দ্রমোহন মল্লিক বি, ঈ, বর্ছমান 
ভুবনমোহন বসু বি, এল, শাকারি » যতীশচন্দ্র ঘোষ এ 
ভুপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, বর্ঘমান »  যতীন্দ্র মল্িক বি,এল. ধানবাদ 
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিএল এ » যদুনাথ মজুমদার, কাটোয়া 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিঞবিঈ এ »  যদুপতি চট্টোপাধ্যায় এ 
ভোলানাথ দে এ » যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এম,এ,বি,এল, 

,,  ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বর্ঘমান 
», সৈয়দ মকবুল এলাহি এ রায় যামিনীমোহন মিত্র এম,এ বাহাদুর, 
», মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী এ কলিকাতা 
, মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ এ ,»  যুগ্লবিহারী মাকড় এম,এ,বি এল, 
মধুসূদন শরণদেব মহান্ত মহারাজ এ রামপুরহাট 

রায় মনিলাল সিংহ রায় বাহাদুর, চকদিঘা ,, যোগীন্দ্রলাল সাহা, কাটোয়া 
রায় মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএবি,এল,বর্ঘমান ,, যোগেন্দ্রনাথ রায়, বর্ধমান 


টি বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, 

»  রমনীমোহন মিত্র এম,এ,কলিকাতা 

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম,এ,কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বর্ঘমান 

সাহিত্যভূষণ 

», রাখালচন্দ্র দাস বি, এল, বর্দমান 


» রাখাল্রাজ রায় বি, এ এ 
রাজকৃ্ণ দত্ত, বর্ধমান 
রাজেন্দ্রনাথ শেঠ, বর্ধমান 


», রাজেন্দ্রনাথ সিংহ, সরস্বতা,বোরশুল 

, রাজেশচন্দ্র রায় এল,এম,এস , মেমারি 
রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায়, কাটোয়া 
রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী এম,এ, কৃষ্ণনগর 

», র্লাধিকাপ্রসাদ দত্ত, দাইহাট 

, রাধিকা প্রসাদ বসু বি,এল, বর্ধমান 

» রামকৃষ্ণ গোস্বামী, বাগনাপাড়া 
রামনারায়ণ দত্ত বি,এ, ভৈটা 

সার রাসবিহারী ঘোষ এম,এবি, 
এজিএনজাই। সিআই,ই , কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ এম্এ,বি এল এ 

রায় ললিতমোহন সিংহরায়, 

বাহাদুর, চকদিঘী 

শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি,এল,পুরুলিয়া 

, শারচচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিএ বর্ধমান 

» শরচ্চ্দ্র বসু বি, এ এ 


বর্ধমান রা 


১5 


খুকি 


৯9 


, | শ্ীমোহন সিংহ বি,এল 


. শ্রীপতি দত্ত 


গু 


কাটোয়া শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায় বি,এ.উখরা 


শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা 
শশিভৃষণ বসু বি,.এল্‌, বর্থমান 


লালা শাস্তি প্রকাশ নন্দে এ 
শিবপ্রসাদ ভকত এ 
শিবদাস তেওয়ারী এ 


শিবরাম গোস্বামী, পুটশুরী 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্ধমান 
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম.এ; 
বি,এল, বর্ছমান 
রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায় এ 
শ্যামাদাস বাচম্পতি , কলিকাতা 
শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর 
শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী, বর্ধমান 
এ 
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এল,এম,এস এ 
এ 
শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় বিএল, রায়গঞ্জ 
শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বিএল, বর্থমান 
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ 
সতীন্দ্রনাথ পীঁজা, ব্ধমান 


সতীপ্রসন্ন সরকার এম,এ, বর্থামান 
সতীরপ্ন চট্টোপাধ্যায় এম.এ, 
জামালপুর 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, 
বর্থমান 

সতীশচন্দ্র সরকার এ 


সত্যচরণ গোস্বামী, কুড়মুন 


৩৪৭ 


শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সরকার বি, এ, বর্ধমান শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা 


সত্যেন্দ্রচন্্র মল্লিক আই.সি,এস, 


কৃষ্ণনগর 
সনকুমার চৌধুরী, কলিকাতা 
,, সন্তোষকুমার বসু, বর্ধমান 
»» সন্তোষকুমার রায় এ 
সারদাপ্রসাদ চৌধুরী এ 
সিদ্ধেশ্বরকিস্কর চট্টোপাধ্যায়, 
কুলীনগ্রাম 
সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি,এ, বর্ঘমান 
সুধীরকুমার বসু, এম;বি,কলিকাতা 
সুরেন্্রকুমার বসু এম. এ, বি, এল, 
বর্ধমান 
», সুরেন্্রকুমার সেন,এল.আর,সিপি এ 
সুরেন্্রনাথ কুণু এ 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ এ 
জুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, 
কাণ্ী 
» সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, পুরী 
সুরেশচন্দ্র বসুবিএ, ইটাচুনা 


সুরেশচন্দ্র মিত্র এল,এম,এস, গয়া 
», সুশীলকুমার ঘোষ বি,এ, বর্ঘমান 
», সুশীলকুমার বসু বি,এল,কলিকাতা? 


৩৪? 


সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, পি এইছ ডি, 
বি,.এল,বার-এট-ল,কলিকাতা 
,»,  সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, এল,এম,এস, 
মুঙ্গের 
»»  সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ, বর্থমান 
» হরকালী মুখোপাধ্যায়, বিএ,চকদীঘি 
হরিকুমার গুপ্ত, বর্ধমান 
হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম 
হরিনারায়ণ চট্রোপাধ্যায়,বর্ঘমান 
হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এএ 
হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ,কলিকাতা 
হরিপদ রেজ, কুসুমগ্রাম 
হনেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম,এ,বি,এল, 
উলীপুর 
হাজারীমল, বর্ধমান 
,»,  মৌঃ সৈয়দ হামিদুল্লা এ 
»  হৃষিকে শ চট্টোপাধ্যায় বিএল, বর্দমান 
হেমেন্দ্রনাথ সেন বি,ঞল, কলিকাতা 
হেমেন্দ্রমোহন বসু বিএ, বর্ধমান 


বর্ধমান রাজইতিবও 


এড, পরিশিষ্ট 
বঙ্ধমান, অষ্ট্রম বঙীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রতিনিধি-প্রেরণকারী 
সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও পাঠাগারের তালিকা 


কলিকাতা 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 
সাহিত্য-সভা 
চৈতন্য-লাইব্রেরী 
রামমোহন-লাইব্রেরী 
হিন্দি সাহিত্য-পরিষৎ 
বৌদ্ধধন্মান্কুর-সভা 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ 
বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনী 
আর্ধ সাহিত্য-সমাজ 
ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি 
সাহিতা-সং 
বঙ্গবাসী-সম্মিলনী 
ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভা 
নোয়াখালি-সম্মিলনী 
শ্রীহক্-সন্মিলন 
দেবালয় 
অধ্যাত্ব-পরিষৎ 
[৬21101791 /59901110 ৩০০1০ 
/9/9101/291719 0101019 
11917701121 £-1001517/ 
11019211/10011015010917 /-1/0/271) 
£307/5 (9৮/77/1121 


বর্ধমান বাজইভিবুক্ত 


২৪ পরগণা 
/-5317117311 ০1011) 
/81100291) 48550017101) !1101917/ & 
/6€১70110 1/001) 

7917519 752701170 (11110 & 11101291) 
হুগলী ও হাওড়া 
উত্তরপাড়া-সম্মিলনী 

শিবপুর পাবলিক-লাইব্রেরী 
মাজু পাব্লিক-লাইব্রেরী 
উল্বেডিয়া ভিস্ট্টোব্রিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী 

/1101105 1091711110 ০1011), ০1011750112 

শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত 
স্মৃতিসমিতি 

হুগলী বার-এসোসিয়েশন 

শিবপুর সাহিত্য-সংসদ 
জীরাট পল্লী-সমাজ, বলাগড় 
জগদ্বল্লভপুর সাহিত্য-সমিতি 

বর্ধমান 
বর্দমান শাখা-পরিষৎ 
কালনা শাখা-পরিষৎ 


বাকুড়। 
বাঁকুড়া শাখা-পরিষৎ 
টানাদীঘি সারস্বত-লাইরেরী 


(বিথাঞর 
প্রবাসী বঙ্গবাসী-সংঘ, বাঁকীপুর 


এ এ মুঙ্গের 
ভাগলপুর শাখা-পরিষৎ 


মালদহ 
সাহিত্য-সভা 
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ 
সাহিত্য-সংসদ, কলিগ্রাম 


রাজসাহী 
বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি 
রাজসাহী শাখা-পরিষণ 


771/.170100110 1101917, 149009017 


জলপাইগুড়ী 


উপনচৌকীপল্লী সাহিত্য-সমিতি, এ 


পাবনা 
পাবনা শাখা-পরিষৎ 


লাইব্রেরী 


এবং বিদ্যোৎসাহিনী-সমিতি, হরিপুর 


রঙ্গপুর 
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ 
বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ, শ্যামগঞ্জ 
কমলা-পাঠাগার, নাওডাঙ্গা 


মুর্শিদাবাদ 
বহরমপুর শাখা-পরিষৎ 


ঢাকা 
পৃর্রবঙ্গ সারস্বত-সমাজ 
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ 


ফরিদপুর 
কোহিনূর-সমিতি, পাংশা 
প্রসন্নকুমার লাইব্রেরী- হাবাসপুর 


যশোহর 
যশোহর বার-এসোসিয়েশন 
ব্রাহ্ম ণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরী রায়গ্রাম 


অন্যান্য স্থান 
বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর 
মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ 
কুমারখালি সাহিত্য-সম্মিলনী 
বরিশাল শাখা-পরিষৎ 
চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎ 
বগুড়া পরিষৎশাখা 
কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি 
কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতি 
অষ্টগ্রাম সুনীতি-সপ্ধারিণী-সভা কেমিল্লা) 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


“চ” পরিশিষ্ট 
সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের তালিকা 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দে পাবনা শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বর্মমা এ 
» অক্ষয়কুমার বড়াল কলিকাতা ,, অনুকূল চন্দ্র সরকার এ 
» অক্ষয়কুমার সরকার হাওড়া ,, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাওড়া 
, অক্ষয়কুমার সেন ময়মনসিংহ »  অননদা প্রসাদ দত্ত কলিকাতা 
» অকিথন দাস কলিকাতা ,», অবনীকান্ত সেন এ 
, অখিলচন্দ্র চক্রবর্তী এ »  অবনীনাথ পণ্ডিত পাবনা 
, অঘোরনাথ ঘোষ এ » অবিনাশচন্দ্রদাস আজিমগঞ্জ 
», অঘোরনাথ সাহা দাইহাট »,  অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
, অঘোরনাথ দত্ত কলিকাতা এলাহাবাদ 
, অতুলকি্বর্ দত্ত কলিকাতা ,, অজয়নাথ পাল কলিকাতা 
»  অতুলকৃষ্ণ দত্ত এ » অভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া 
», অতুলকৃষ্ণ সিংহ হাওড়া ,, অমরনাথ দাস কলিকাতা 
» অত্তুলচন্দ্র দত্ত কলিকাতা », অমরনাথ কুণ্ডু পাংশা 
, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর ,, অমরনাথ সিংহ ময়মনসিংহ 

অনঙ্গরগ্রন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ,, অমরেন্দ্রনাথ আচার্য ঢাকা 
» কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব এ », অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া 
, অনাথবন্ধু কন্মকার এ , অমরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা 
, অনাদিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য দামুন্যা 
» অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ অমূল্যচন্দ্র দত্ত কলিকাতা 
, অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ »  অমুল্যধন ভট্টাচার্য্য বৈদ্যপুর 

অনুকূলচন্দ্র দাস এ » অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর 


০ ৩৫১ 


বির পুরুলিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুন্সী 
» আশুতোষ রায় কাশী 
, আশুতোষ শাস্ত্রী কলিকাতা 


অমৃতলাল হাজরা উলুবেড়িয়া 


, অন্বিকাচরণ চৌধুরী পাবনা 
, অরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ যশোহর 


, অশ্থিনীকুমার আচার্য্য বগুড়া 


»  অশ্বিনীকুমার দত্ত ত্রিপুরা 
» অশ্থিনীকুমার বটব্যাল মাথরুন 
, অশ্বিনীকুমার সেন সেনহাটি 


, আনন্দনাথ রায় ঢাকা 
, আনন্দরাম চৌধুরী গৌহাটা 


মৌঃ আফাজদ্দীন মহম্মদ কুষ্টিয়া 


, ডাঃ আবদুল গফুর ২৪-পরগণা 
» আবদুল গণি মালদহ 
»» আবদুল মলাম চট্টগ্রাম 


, আবদুল মজিদ জলপাইগুড়ি 


», আবদুলহোসেন চৌধুরী বেলপুকুর 
» আশুতোষ কুণ্ডু পাংশা 


, আশুতোষ চক্রবর্তী নিমতিতা 
, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বাঁকীপুর 


, আশুতোষ চৌধুরী মালদহ 


, আশুতোষ দাসণুপ্ড কলিকাতা 


,, আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ 


শিবপুর 


, আশুতোষ দাস ঘোষ কলিকাতা 


১ আশুতোষ বর্ম জেমো 


. কালিদাস রায় 


নিমতিতা 


ইন্দ্রভৃষণ বিশ্বাস বাঁকীপুর 
,,  ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভাগলপুর 
»  উনশ্বরচন্দ্র গুহ ময়মনসিংহ 
, উপেন্দ্রন্দ্র গুহ ঢাকা 


»,  উপেন্দ্রনন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ 
, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর 


», উপেন্দ্রনাথ দত্ত সেনহাটি 
»  উপেন্দ্রনাথ নাগ কালনা 
»»  উমেশচন্দ্র দাস শ্রীহট্র 
, কমলাকান্ত চৌধুরী গৌহাটা 
»  করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ;কঁলিকাতা 
»  করালীচর* রায় বরাকর 
, কানাইলাল বসু কলিকাতা 
» কামিনীনাথ রায় খরমপুর 


কাজী আবদুল আমেদ ফরিদপুর 


,  কার্তিকচন্দ্র ঘোষ ভাগলপুর 


কালিদাস বাগচি বহরমপুর 
উলিপুর 


কালীমুদ্দীন সরকার, জলপাইগুউর 


এ কালীকান্ত বিশ্বাস রঙ্গপুর 


কালীকিক্কর কাব্যতীর্থ, কুলীনগ্রাম 


, কৃষ্ণনাথ সেন 


»  কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ময়মনসিংহ 
, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় টুচুড়া 


কিশেরিমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
কিশোরীলাল কুণ্তু  কুমারখালি 
,», কীর্তি চন্দ্র দাস মালদহ 
,  কুর্জবিহারী বসু ২৪-পরগণা 
, কুঞ্জলাল বসু কলিকাতা 


» কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় ইচ্ছাপুর 
, কুমুদনাথ মল্লিক রাণাঘাট 
,»  কুমুদবন্ধু ভষ্টাচার্ধ্য ময়মনসিংহ 
,  কুমুদরঞ্জীন মল্লিক মাথরুন 
»  কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা 
»  কৃষ্ণকুমার চৌধুরী গৌহাটা 
»  কৃষ্ণচরণ সরকার কলিগ্রাম 
, কৃষ্ণনাথ বসাক কলিকাতা 
| দিনাজপুর 
, কৃষ্তবিহারী ঘোষ ভাগলপুর 
, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় চুঁচুড়া 
»  কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিহারী 
, কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার রাজসাহী 


কেদারনাথ সেন ময়মনসিংহ 
,  কেশবচন্দ্র বসু শ্রীরামপুর 
কেশবলাল চৌধুরী এ 


»  ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মেদিনীপুর 
», ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোহর 
»  স্মীরোদনারায়ণ ভূঞা ভবানীপুর 
»  ক্ীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাভ 
, ক্ষেত্রাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবসপুর 


ক্ষেত্রনাথ পুরকায়স্থ কলিকাতা 


» ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত ধানবাদ 


ক্ষেত্রমোহন ঘোষ কলিকাতা 
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা 
খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর 
খগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা 


গঙ্গাচরণ ধর চুচুড়া 
»  গীঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া 


গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা 


» গীণপতি রায় এ 
,»,  গিরিগোবর্ধীন মুখোপাধ্যায়, মালদহ 
, গছিরিজাকুমার বসু শিবপুর 
»  গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট 
»  গ্রিরিজা প্রসাদ বসু কলিকাতা 
» গ্িরিজাপ্রসন্ন সেন এ 
, গিরিজাভূষণ শেঠ এ 


৩৫৩ 


টির রাজশাহী ৮৬-৮৮০০৪ ময়মনসিংহ 


গিরীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা 


, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী ময়মনসিংহ 


, গুণালঙ্কার মহাস্থবির কলিকাতা 


»  গুরুদাস দত্ত হাওড়া 
» গুরুদাস সরকার রাণাঘাট 


গোপালচন্দ্র ঘোষ রঙ্গপুর 
গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশী 
গোপেশ্বর সিংহ জেমো 
গৌবর্থন মজুমদার কলিকাতা 
গোলোকেন্দ্রনাথ দে পাবনা 
গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু কলিকাতা 


| কলিকাতা 
» চণ্্রীচরণ দাস মালদহ 
, চণ্্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া 
»  চশ্ট্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,কলিকাতা 
», চন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজশাহী 
» চন্দ্রনাথ শর্মা গৌহাটা 
», চন্দ্রভূষণ শমী মণ্ডল শ্রীবাটা 
» চারুচন্দ্র বসু ভাগলপুর 
»  চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,গোবরডাঙা 

চারুচন্দ্র সেন মেদিনীপুর 


ডাঃ চুনীলাল বসু কলিকাতা 
জগদিন্দু রায় 


, জানকীনাথ বসু এ 


, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, নাটোর 


জগদীশ বর্্মা জেমো 


» জগদীশ বাজপেয়ী কান্দি 
, জগছ্ন্ধু মোদক কলিকাতা 


কলিকাতা 


মৌঃ জান মহম্মদ ফরিদপুর 


র্‌ জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া 
, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


» জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা 
»» জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বৈদ্যপুর 
» জিতেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতা 
», জিতেন্দ্রমোহন দত্ত মালদহ 
, জীবনকান্ত দাস গৌহাটী 


»  জীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মালদহ 
, জীবানন্দ প্রামাণিক শাস্তিপুর 


জে এন মিত্র 
জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ 


আডিয়াদহ 
কাটোয়া 


» জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,ময়মনসিংহ 
,  জ্বানদা প্রসাদ ত্রিবেদী কান্দি 
,», জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা 
» জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ কাব্যরত্ব এ 
» জ্ভ্ানেন্্রনাথ কৌোয়ার কলিকাতা 
» জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ এ 
». জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়,মেদিনীপুর 
১ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা 
»,  জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ংহাওড়া 
, জ্ঞ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু 


কলিকাতা 
বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


০৯:০৮ শ্রীযুক্ত 


, তারক চন্দ্র মিত্র 


জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত নবাবগঞ্জ 


কলিকাতা 


, তারকনাথ বিশ্বাস জলপাইগুড়ী 
, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর 


, তীর্থবাসী সিংহ রায় 


হুগলী 
, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ট্টগ্রাম 
দাশরখি ঘোষ টুচূড়া 
, দিগেন্দ্রন্দ্রঘটক ময়মনসিংহ 
» দীননাথ ধর 
, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ 
» দীননাথ সেন এ 
, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর 
, দুর্গাদাস রায় ভাগলপুর 
দুর্গাদাস রায় পাবনা 
দুর্াদাস রায় ময়মনসিংহ 
দুর্গাপদ চৌধুরী কলিকাতা 
দুর্গাপ্রসাদ রায় বগুড়া 
দুর্গেশনাথ ভ্টাচার্ঘ্য মুর্শিদাবাদ 
মিত্র কলিকাতা 
দেবকুমার রায়চৌধুরী বরিশীল 
দেবপ্রসাদ সরকার কলিকাতা 


বধমান 


দেবেন্দ্রচন্দ্র দর্ত 


মালদহ 
দেবেন্দ্রনাথ ইন্দু কলিকাতা 
দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বীরভূম 
দেবেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা 
দেরেন্দ্রনাথ বদদ্যাপাধ্যায়, কলিকাতা 


, দেরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর 


, দেবেন্দ্রনাথ রায় পাবনা 
, দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো 
, দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা 
, দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল এ 
, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এ 


রি ছ্িজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বড়িশা 
,  দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি কলিকাতা 
, দ্বিজেন্্রমোহন দত্ত দিনাজপুর 


মৌঃ দৌলত আহম্মদ ত্রিপুরা 


, ব্বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা 


, ধীরেন্্রমোহন ঘটক বগুড়া 
» নগেন্দ্রন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম 
, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বোলপুর 
, নগেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা 
» নগেন্দ্রনাথ ধর হুগলী 
, নগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা 


, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ 


কলিকাতা 


৩৫৫ 


৮০৫৮৪ ময়মনসিংহ 


, পুর্ণচন্্র রায় কলিকাতা 
, পূর্ণচন্দ্র সিংহ বীকীপুর 
পূর্ণচন্দ্র সিংহ দিনাজপুর 


,  পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বীকীপুর 
,  প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরিশাল 
প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত রঙ্গপুর 


»  প্রতাপেন্দ্র পাড়ে পাকুড় 
, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা 
»  প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এ 
প্রফুল্লনাথ সাহা পাবনা 
প্রবোধচন্দ্র চট্োপাধ্যায়,কলিকাতা 
প্রবোধচন্দ্র মলিক এ 
প্রভাতচন্দ্র কুণ্ড বেলপুকুর 
,  প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,.কলিকাতা 
প্রভাসচন্দ্র বসু এ 
প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,বরাহনগর 
প্রভাসচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম 
প্রমথকুমার কু হাবাসপুর 
»  প্রমথনাথ তর্কভৃূষণ কলিকাতা 
». প্রমথনাথ দত্ত এ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কলিকাতা 
প্রমথনাথ সান্যাল হাওড়া 
»  প্রমথনাথ সেন ভবানীপুর 

প্রসনকুমার রাহা মালদহ 
, প্রসন্নকুমার সেন চট্টগ্রাম 
»  প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী পাবনা 
»  প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, মতিহারী 


,. প্রিয়নাথ কুণ্ড পাংশা 


বর্ধমান র৷ 


শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রিয়নাথ ন্দী কলিকাতা 


, প্রিয়নাথ দে এ 
, প্রিয়নাথ সেন মেদিনীপুর 
» ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
»  ফকিরচাদ রায় জগদ্বল্পভপুর 
»  ফণীন্দ্রনাথ দে এ 
, ফণীন্দ্রনাথ পাল এ 
,»,  ফণীন্দ্রনাথ বর্মন এ 
, বহ্িমচন্দ্র মিত্র কলিকাতা 


»  বরদাকান্ত মজুমদার কলিকাতা 


* বরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা 
,,  বলাইচন্দ্র মিত্র এ 


» বসম্তকুমার বসু কলিকাতা 


বাণীনাথ নন্দী এ 
বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এ 
॥ বামাচরণ বসু বহরমপুর 
বামাচরণ মজুমদার কলিকাতা 
বারাণসী চট্টোপাধ্যায় নদীয়া 
বিজয়কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ 


০৬ মুখোপাধ্যায়,২৪পরগণা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন 


, বিজয়কৃষ্ণ মৈত্র নিমতিতা 
» বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী কলিকাতা 
» বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,কলিকাতা 
» বিজয়নারায়ণ আচার্য্য,ময়মনসিংহ 
»  বিজয়ভূষণ ঘোষ ঘাটেম্বর 
» বিজয়কান্ত লাহিড়ী ময়মনসিংহ 
»  বিধুভূষণ সেনগুপ্ত কৃষ্ণনগর 
, বিপিনবিহারী গুপ্ত কলিকাতা 


, বিপিনবিহারী নন্দী 


চট্টগ্রাম 


», বিপিনবিহারী ভড় শ্রীরামপুর 
, বিভূতিপদ চট্টোপাধ্যায়,কলিকাতা 


, বিভূতিভূষণ বসু বহরমপুর 


, বিভূতিভূষণ বসু.  উলুবেড়িয়া 


বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগর 


» বিভূতি ভূষণ মজুমদার নদীয়া 
, বিভূতিভূষণ মিত্র পাতুন 


», বিমলকান্তি ঘোষ কলিকাতা 
, বিশ্বানন্দ রায় কলিকাতা 
, বিশ্বেশ্বর দাস শীস্তিপুর 
, বিশ্বেশ্বর রায় বহরমপুর 
, বিষুণপদ ঘোষ হাওড়া 


»  বিষ্্রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটোয়া 


চট্টগ্রাম 


, বৈকুগ্ঠনাথ সেন 


কৃষ্ণনগর 

বীরেশ্বর সেন কটক 
বেণীমাধব চক্রবর্তী কলিকাতা 

বৈকুষ্ঠনাথ বসু এ 
বহরমপুর 


বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া 
ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা 


ব্রজনাথ চন্দ্র মেদিনীপুর 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী 
ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা 


ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী 
ভবতারণ সাংখ্য-তন্ত্রত্ব পাতুন 


ভবাণীচরণ ঘোষ বড়িষা 


ভবেশচন্দ্র দেবশর্্মা পাবনা 
ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বসিরহাট 
ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মেদিনীপুর 

ডাঃ ভূবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
কলিকাতা 


, ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাকীপুর 


ভূতনাথ চৌধুরী শ্রীরামপুর 
ভূপতি মুখোপাধ্যায় ঝরিয়া 
ভূপতি মুখোপাধ্যায় খুলনা 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা 
ভূপেন্দ্রনাথ বসু এ 
ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম 


,  ভোলানাথ ব্রহ্মচারী দেনুড় 


ভোলানাথ মিত্র কলিকাতা 
মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,ভাগলপুর 
, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা 
মণীন্দ্রনাথ পাল এ 


, মথুরানাথ মজুমদার কলিকাতা 


» মথুরানাথ সিংহ বাকীপুর 
, মনুজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য ঢাকা 
মনোমোহন চক্রবর্তী রায়গ্রাম 
মনোমোহন বসু কলিকাতা 


মন্মথনাথ ঘোষ খুলনা 
» মন্মথনাথ ঘোষ যশোহর 
, মন্মথনাথ দত্ত বহরামপুর 
». অন্মথনাথ দে বাঁকীপুর 
». মন্মথনাথ মজুমদার পাবনা 
» মন্মথনাথ রায় চুপী 
,», মন্মথনাথ রায় বরাকর 
»  মৌঃ মহম্মদ মজাম্মল হকৃ, শান্তিপুর 
» মহানন্দ ব্রহ্মচারী পাতুন 

মহেন্দ্রন্দ্র দাস শ্রীহট্ট 


মহেন্দ্রনাথ শুপ্ চন্দননগর 
»  মহেন্দ্রনাথ দত্ত ডায়মণ্হারবার 
»  মহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর 
,,  মহেন্দ্রনাথ তর্তুনিধি,ডায়মণ্ুহারবার 


, মহেশচন্দ্র আতর্থী কলিকাতা 


মহেশচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম 


, মাখনলাল সেন কলিকাতা 
বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


০১৯৬০ শ্রীযুক্ত মিহিরনাথ রায় বাকীপূর 


মৃত্যুপতয় রায়চৌধুরী  রঙগপুর 
মুণালকান্তি ঘোষ কলিকাতা 
মোক্ষদীচরণ ভট্টাচার্য্য বগুড়া 
মোক্ষদারপ্রান রায় চট্টগ্রাম 
মোহান্ত বলদেব মস্তগীর, মালদহ 
মোহান্ত ভোগুলি দাস, মুর্শিদাবাদ 
মোহিনীনাথ শর্মা রাজশাহী 
বজ্দ্েশ্বর চট্টোপাধ্যায় মালদহ 
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা 
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ 
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবগ্রাম 


রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
কলিকাতা 
যতীন্দ্রনাথ মল্লিক এ 
যতীন্দ্রনাথ দাস এ 
যতীন্দ্রনাথ সেন চট্টগ্রাম 


যতীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা 
যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ 
যদুনাথ মজুমদার যশোহর 
যদুনাথ সরকার চুচুড়া 
যাদবগোবিন্দ রায় কলিকাতা 
যাদবেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় রীচি 
যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা 


৩৫৯ 


€ 


যোগীন্দ্রন্দ্র চৌধুরী বগুড়া 
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বাঁকীপুর 
যোগেন্দ্রচন্দ্র চত্রুবর্তী ঢাকা 
যোগেশচন্দ্র রায় কটক 
যোগেন্দ্রন্দ্র সিংহ মেদিনীপুর 
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা 

যোগেশচন্দ্র দাসণুপ্ত ঢাকা 
যোগ্েশচন্দ্র সান্যাল কুমারখালি 

যোগেশচন্দ্র সিংহ ভাগলপুর 
যোগেশচন্দ্র সেন মজঃফরপুর 
রঘুনাথ চৌধুরী গৌহাটী 
রজনীকান্ত ত্রিবেদী কান্দি 


রজনীকান্ত ভৌমিক নোয়াখালি 
রজনীকান্ত সান্যাল শ্যামগণ্জ 
রত্বকান্ত চট্টোপাধ্যায় গৌহাটি 
রবীন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা 
রমণীকান্ত সেন বাঁকীপুর 
রমণীমোহন ঘোষ কলিকাতা 
রমণীমোহন চক্রবর্তী মালদহ 


রমণীমোহন সেন বহরমপুর 
রমণীমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম 
রমণীরঞ্জন চৌধুরী এ 
রমণীরপঞ্জন সেন এ 


রমণেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
রমাপতি 1ত্রবেদী জেমো 
বরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা 


শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বগুড়া 


রমাপ্রসাদ চন্দ রাজসাহী 
রমেশচন্দ্র ঘোষ 

, রূমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মালদহ 
রমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীত্ট্র 
রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা 


রাধাচরণ দাস পাবনা 

রাধানাথ মিত্র কলিকাতা 

রাধাবল্পভ জ্যোতিষতীর্থ এ 

রামকমল সিংহ এ 

, রামগতি মুখোপাধ্যায় এ 

রামচন্দ্র নাগ জিরাট 

রামচন্দ্র রায় পাবনা 

, রামতারণ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী 

, রামরাখাল ঘোষ কলিকাতা 
রামলাল সিংহ 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন 


» ব্লাসবিহারী ঘোষ ফরিদপুর 
, ব্রীসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বালী 
রেবতীমোহন সরকার চট্টগ্রাম 
মৌঃ ৪৮৮ পাংশা 
, ললিতচন্দ্র মিত্র রর 
, ললিতচন্দ্র রায়চৌধুরী, ২৪পরগণা 
, ললিতমোহন বাগৃ্চি মুর্শিদাবাদ 
, ললিতকুমার সরকার এ 


,  শচীন্দ্রনাথ বসু এ 


, শচীন্দ্রমোহন ঘোষ রায়গ্রাম 


শচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীরভূম 
.. শটীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাবনা 
, শক্ভাথ সরকার বীরভূম 


, শভুনাথ সরকার বহরমপুর 
, শরচ্চন্দ্র চম্পটি বরাহনগর 
, শরচ্চন্দ্র দাস মালদহ 


, শরচ্চন্দ্র পপ্ডিত জঙ্গিপুর 
, শারচচন্দ্র পুরকায়েত ২৪পরগণা। 
, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এঁ 


. শরৎকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাকীপুর 


শরতকমার লাহিড়ী বেলপুকুর 
, শীশধর বিদ্যাভূুষণ লোহাগড়া 
, শশীঙ্কমোহন সেন চট্টগ্রাম 


বর্ধমান বাজইতিবৃত্ত 


বরিশাল ০০৬৭, বীরভূম 


শীস্তকুমার পাল বরাহনগর 


», শীস্তিচরণ বিশ্বাস হুগলী 
» শিবেন্দুনারায়ণ রায় জেমো 
, শিশিরকুমার মৈত্র কলিকাতা 
» শীতলচন্দ্র রায় যশোহর 
, শৈলেন্দ্রকুমার বসু. কলিকাতা 


শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম 


, শৈলেম্বর সেন কলিকাতা 


শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা 
. শ্যামলাল কুণ্ডু ফরিদপুর 
,, শ্যামাচরণ সেন চট্টগ্রাম 
, শ্যামপদ রায় জঙ্গিপুর 
শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর 
শ্রীপদ বসু কলিকাতা 
শ্রীরাম মৈত্রেয় বলিহার 


শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
শীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রাম 


, শ্রীশচন্দ্র নাইয়া ২৪ পরগণা 
, শ্রীশচন্দ্র সিংহ এ 

, সপ্ভ্রীবচন্দ্র লাহিড়ী পাবনা 

, সতীনাথ মিশ্র কলিকাতা 


. সতীরপ্তান চট্টোপাধ্যায় চকদিঘা 


সতীশচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহ 


, সতীশচন্দ্র দাস কলিকাতা 


জতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বরিশাল 


৬০১৩১ 


লিরা বগুড়া শ্ররীঘুক্ত সুধীরকুমার বসু কলিকাতা 
, সতীশচন্দ্র বসু পাতুন , সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ 

, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ কলিকাতা সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ 

, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৪পরগণা সুরেন্দ্রকুমার সেন দিনাজপুর 
» সতীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা সুরেন্্রন্দ্র বক্‌সী বগুড়া 
, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়.কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গৌহাটা 

, সতীশচন্দ্র রায় পাবনা সুরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়,জলপাইগুড়ী 
সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত হুগলী , সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বীসী মেদিনীপুর 
সত্যচরণ সেনগুপ্ রাণাঘাট ,, সুরেন্দ্রনাথ রায় মুর্শিদাবাদ 
সত্যচরণ সেনগুপ্ত কলিকাতা » সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী রঙ্গপুর 


সব্ে্বশ্বর শর্ম্মা কালনা 
»  সারদাচরণ কাব্যতীর্থ কলিকাতা 
» সারদাচরণ মিত্র এ 
»,  সারস্বত ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ 
», সিদ্ধেখ্বর চট্টোপাধ্যায় মগরা 
, সিদ্বোধর শর্মা গৌহাটা 
, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
», সুখনলাল মিত্র বরাহনগর 
, সুখর৪্জীন রায় ঢাকা 
, সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায় গৌহাটা 
», সুধীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা 
, সুধীন্দ্রনাথ সেন ঢাকা 


সুরেন্দ্রন্দ্র ঘোষাল বগুড়া 
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মালদহ 
, সুরেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা 
», সুরেশচন্দ্র দাণগুপ্ত এ 
, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বগুড়া 
, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,বহরমপুর 
» সুরেশচন্দ্র বসু হুগলী 
সুরেশচন্দ্র রায় যশোহর 


, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা 
, সুশীলকুমার দত্ত এ 


সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া 


সূর্য্কূমার ঘোষাল কালিকাপুর 
সূর্য্কূমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা 


» জুর্ককুমার পাল 
, সুয্যকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা 


বধমান রাজইতিবৃত্ত 


শ্রীযুক্ত সূর্ধ্যনারায়ণ ঘোষ 


সোমনাথ রায় হুগলী 
»  সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা 
মৌঃ হবিবুদ্দিআহম্মদ,জলপাইগুড়ী 
হরকিস্কর দাস শ্রীহট্ 
»  হরলাল দাশগুপ্ত ভাগলপুর 
, হরমোহন দত্ত গৌহাটী 
হরমোহন দাস এ 


হরলাল মুখোপাধ্যায় হাওড়া 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা 
হরিদাস ভট্টাচার্য্য আগরতলা 


হরিনাথ ঘোষ পুরুলিয়া 
হরিপদ চক্রবর্তী কলিকাতা 
হরিপদ দাস জেমো 
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ 
» হরিপদ রায় এ 
, হরিপদ হালদার ২৪পরগণা 
হরিপ্রসাদ বসু বোলপুর 
হরিশচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম 


বর্ধমান রাজ হাতিবৃত্ত 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হেতমপুর 


হৃদয়নাথ সাহা কলিকাতা 
হৃদয়নাথ সাহা বোলপুর 
হৃষিকেশ মজুমদার কলিকাতা 
হাষীকেশ মুত্তফী এ 


হৃধীকেশ লাহিড়ী রঙ্গপুর 
হেমচন্দ্র গোস্বামী উজানবাজার 


হেমচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা 
হেমচন্দ্র দাস মালদহ 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা 
হেমচন্দ্র বসু মুঙ্গের 


হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা 
হেমচন্দ্র সেন এমএ কলিকাতা 
[রায় ্ 
হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধু 
ময়মনসিংহ 
হেমেন্দ্রকুমার মজুমদার কলিকাতা 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এ 
হেরন্বচন্দ্র ঘটক ময়মনসিংহ 
হেরম্বনাথ কুণ্ডু পাংশা 


“ছ”” পরিশিষ্ট 
স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্্মবিভাগ 


১) রেলওয়ে-স্্রেশন 
সহকারী অধ্যক্ষ __ শ্রী সুরেশচন্দ্র ঘোষ 
অধিনায়ক __ শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী 


শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু 
২। ,, নীলমণিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৩। »  বহ্কিিচন্দ্র ঘোষ 
৪1 » ক্ষিতীশচন্দ্র দী 
৫। ১ পর্ধনন যশ 
৬। »9 হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 
৭ », রবীন্দ্রনাথ সরকার 
৮। »,, শরচ্চন্দ্র দে 
৯। ,, সত্যপ্রসন্ন বসু 
১০। ,, সাহাদৎ হোসেন 
১১। *», সুরথকুমার মজুমদার 
১২। ,, নকুলচন্দ্র নন্দী 


১৩। », প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ 
১৪। », মহম্মদ আবদুল হক 


১৫। »,  প্রফুলকুমার দে 


১৬। ,, বিমলচন্দ্র মজুমদার 
১৭। ,, অন্থিকানাথ রায় 

১৮। ,, সনগকুমার চৌধুরী 

১৯। ,, অধীরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
২০। », সন্তোষকুমার দাস 

২১। ,, বলাইচাদ হালদার 

২২। », জুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


দ্বিচক্রযান-বাহী 
২৩। শ্রীযুক্ত উমাকাস্ত রায় 
২৪। », নুরুল আফজাঁর 
২৫; ,», বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
২৬। », কৃপানাথ নাগ 
২) সভামণ্ডপ - স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ 


২। ,, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৩। ,, ত্রিদশেশ্বর মিত্র 

৪1 », বীরেন্দ্রকুমার বসু 
৫1 », সুধাকর দত্ত 


৬। ,, আমির উল্‌ ইস্লাম 
৭। ,, জিতেন্দ্রনাথ মহাস্তি 
৮ »,  ইদ্দুভুষণ বিশ্বাস 


৩) কার্যালয় - স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত চণ্রীচরণ ঘোষ 


১। ০, সুর্যযনারায়ণ সরকার 

৩। », শ্রীধর রায় 

৪। » দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

€। » শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

৬। », সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 

৭1 »  ভবেন্দ্রবিজয় ঘোষ 

৮ »». অতুলচত্র রায় 
দ্বিচক্রযষান - বাহী 


৯। শ্রী বলাইটাদ ভন্টীচার্য্য 


বধ্ম'ন বাজাহাতিশখু নু 


৪) প্রদর্শনী 


হেনরি বি, এ 

২। সতীশচন্দ্র রায় বি, এ 

৩। ,», দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ 
৪। », সুরেশচন্দ্র দাস বি, এ 

৫। », অনাথনাথ দাস বি, এস, সি 
৬। ,, যতীন্দ্রনাথ বড়াল বি, এ 
৭। »*, হেমচন্দ্র রায় 

৮। ১, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় 

৯। », বিভূতিভূষণ মিত্র 

১০। ,,  জিতেন্দ্রনাথ বসু 

১১। », রামগোবিন্দ বসু 

১২। ,, মনোরঞ্জন রায় 


৫) রাজ - কলেজ ( বাসস্থান ) 
অধিনায়ক - শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বিএ 
দ্বিচক্রযান- বাহী 
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


৫। -, ভুপেন্দ্রনাথ গুহরায় 
৬। ,», জয়কৃষ্ণ রায় 

৭।| », সাতকড়ি পালিত 

৮। ,, সুধীরচন্দ্র ভর্তা 

৯। ,, সত্যসাধন সরকার 
১০। রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
১১। ,, ভানুপ্রকাশ নন্দী 

১২। ,, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় 


বর্ধমান রাজইতিবত্ত 


১৩। শ্রীযুক্ত জ্ঞান প্রকাশ চন্দ্র 


১৪। ,, বিজয়গোবিন্দ চন্দ্র 
১৫। ,», দুলালচন্দ্র ভঞ্জ 
১৬। জ্যোতিম্ম়্ চট্টোপাধ্যায় 
১৭। পাঁচুগোপাল রায় 
১৮। », প্রফুল্রচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯। হরিহর ভট্টাচার্য্য 
২০। গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী 
২১। গৌরীপদ নাগ 
২২। ,», মুকুন্দলাল মিশ্র 

৬) নির্মল-লজ 


অধিনায়ক - শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় বি,এ 
দ্িচক্রযানবাহী - শ্রীবিভূতিভূষণ দে 


স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
২। ,», সলিলকুমার ঘোষ 
৩। », নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
৪। জগনাথ দে 
৭) বালিকা-বিদ্যালয় ও অবনীবাবুর 
বৈঠকখানা। 


অধিনায়ক-শ্রীসত্যাংশুকুমার সিংহ বি, এ 
দ্বিচক্রযান-বাহী - শ্রীঢারুচন্দ্র দাস 

১। টা বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় 

২। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য 


৩1 ,,  ত্রিভঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
৪1 5 প্রভাকর দত্ত 

৫। », ফণীন্দ্রনাথ বসু 

৬। ০,  মণীন্দ্রনাথ বসু 

৭1 ,, রাধিকাপদ গঙ্গোপাধ্যায় 


৮। শ্রীযুক্ত রামণ্ডরু মুখোপাধ্যায় 


২ 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭ 
চা 
ট| 
১০। 
১৯। 
৯২ । 


শ্ীকর মুখোপাধ্যায় 
স্বেচ্ছাসেবকগণ 


১। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর লালা 


যশোদানন্দ ঘোষ 


, ইন্দ্রনাথ সাহা 


পূর্ণচন্দ্র বসু 
বিনোদগোপাল রায় 
নির্মলপ্রকাশ ঘোষ 


হরেন্দ্রবিজয় বসু 


কাশীনাথ সেন 


৮। শ্রীযুক্ত চতুর্ভূজ ওঝা 

৯। », হীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী 
১০। ,, মন্মথনাথ সিংহ 

১১। », বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
১২। », বৈদ্যনাথ চৌধুরী 


১৩। ,, সত্যপ্রসাদ মিত্র 
১৪। », অজয়কুমার সেন 
১৫। », অজিতকুমার সেন 
১৬। রামকিস্কর রায় 

১০) গোপেন্দ্র মিত্রের বাটী 


অধিনায়ক - শ্রীবিনোদীলাল ঘোষ বি, এ 
দ্িচক্রযান-বাহী - শ্রীদুর্নভকিশোর মিত্র 


স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। নী সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
২। সুধাংশুবিকাশ ঘোষ 
৩।  .  দেবেন্দ্রনাগ ভ্টীচার্য্য 
৪1 », মোহিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধার 
৫1 », দুলালচন্দ্র পাল 
৬। ০», কৃষ্ণপদ মিশ্র 
৭| », গোবিন্দ প্রসাদ চাদ 
৮। », বিভূতিভূষণ মিত্র 


১১) বক্ধেশ্বর তা মহাশয়ের বাটা 
অধিনায়ক - শ্রীপ্রফুললকুমার পাঁজা 
দ্বিচক্তযানবাহী - শ্রীগোলাম সত্তার 


স্বেচ্ছাসেবকগণ 

১। শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ আইচ 

২। ,. প্রশ্রাদচন্দ্র বসু 
১২) নির্মল - বাগ 


অধিনায়ক - শ্রীধরণীধর ঘোষাল 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীধীরেন্্রনাথ বর্মন 
শ্রীসতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
২। », শিশিরকুমার ঘোষ 
৩। জগতরাম চট্টোপাধ্যায় 
৪ | ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ঠে। শশধর চট্টোপাধ্যায় 
৬। রামপ্রসন মুখোপাধ্যায় 
৭| শশধর ভট্টাচার্য্য 
ঘি বিজয় - চতুষ্পটী 
অধিনায়ক - শ্রীবেণীমাধব কাব্যতীর্থ 
১। শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ কাব্যতীর্থ 
২। আশুতোষ ভট্টাচার্য 
৩। বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ 
৪। রামনাথ ভষ্টাচার্ধ্য 
১৪)ছো ট দেউডী ও ডেভিস সাহেবের বাটা 
অধিনায়ক - শ্রীআলাউদ্দীন মহম্মদ 


স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত আহম্মদ মোল্লা 
২। মহম্মদ ইশাক 
৩। মীর রহম আলি 
৪1 চৌধুরী আবদুল হাকিম 
১৫) সাবেক টোল 
অধিনায়ক - শ্রীগোলাম মুর্তজা বি, এ 
স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত আবদার রহমন 
২। ০, আবদুল কাদের 
১৬) শ্রীপতিবাবুর বৈঠকখানা 
অধিনায়ক - শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত 
বর্ধমান র৷ 


দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সামস্ত 
স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য 
ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য 
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য 
ললিতকুমার ভট্টাচার্য্য 
১৭) খোষ- বাগান 
অধিনায়ক - শ্রীসত্যশরণ সরকার বি. এ 
দ্বিচক্রযানবাহী - সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র 
শ্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় 
২। শিশিরকুমার ঘোষ 
৩। ফণিভূষণ মুখোপাধায় 
৪1 কুমুদরপ্জান সিংহ 
৫ে। যতীন্দ্রনাথ বিষণ 
৬। নিম্মলিচন্দ্র বিশ্বাস 
৭| গৌরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮ দ্বিজপ্রসাদ দত্ত 
১৭) কালিবাজার - কুঠী 
অধিনায়ক - শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ 
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বসু 
স্বেচ্ছাসেবকগণ 
১। ৮০৮৯ 
২। গুরুগোবিন্দ বসু 
৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
৪। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫ । »  পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬। সুচাদ মুখোপাধ্যায় 


৭। শ্রীযুক্ত পুলনাবহারা হাজরা ম্বেচছাসেবকগণ 
৮। », মোহনলাল বিশ্বাস ১। শ্রীযুক্ত শ্রীঅনাথবন্ধু মিত্র 
৯। », বনজাক্ষ চৌধুরী ২। », গৌরীশঙ্কর মজুমদার 
১০। ,, ভোলানাথ ভগ্ঙ ৩। ,, হীরেন্দ্রনাথ বসু 
৪1 », নিম্মলিপ্রকাশ চৌধুরী 
১৮) টাউন -হল ৫1 », রামহরি মুখোপাধ্যায় 
অধিনায়ক - শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। ভুজঙ্গভূষণ হাজরা 
দ্বিচক্রযানবাহী - শ্রীঅজয়চন্দ্র হাজরা ৭। », হরেন্দ্রনাথ সরকার 
শ্রীযুক্ত বিজনচন্দ্র বসু ৮। ,, গোপেন্দ্র নাথ দত্ত 
, কালীকৃষ্ণ পাল 
প্রতিনিধিগণের বাসস্থান 
বাসস্থান ভারপ্রাপ্ত কন্মচারীগণ 
১। নির্মল -বাগ শ্রীকালীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 
২। রাজ - কলেজ গ্রীঅত্ুলানন্দ রায় চৌধুবী 
শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
৩। বালিকা - বিদ্যালয় শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
৪। রাজা-সাহেবের বড়-খণ্ড শ্রীলালা গুরান্দিত্যা মেহেরা 
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীপরাণচন্দ্র সেন 
৫। নিম্মল- লজ শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীযোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৬। উইল -বাড়ী শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
৭। গোপেন্দ্র মিত্রের বাটী শ্রীগোপেশ্বর সিংহ 
শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


৮। কৃষ্ণনগর - চাদনী 
৯। খোষ - বাগান 
১০। শ্রীপতি বাবুর বাটী 
১১। টাউন -হল 

১২। কালী-বাজার কুঠী 
১৩। অবনী বাবুর বাটা 
১৪। 'বন্ধেশ্বর তার বাটা 
১৫। সাবেক টোল 
১৬। ডেভিস্‌ সাহেবের বাটা 
১৭। ছোট-দেউড়ী 

১৮। বিজয়-চতুষস্পাটা 
১৯।  নি্মলি বাবুর বাটা 


২০১৯ ২১, ২৯০ ও ২৩ 


শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয় 
জ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীপূর্ণচন্র ঘোষ 
শ্রীবিভূতিভূষণ বর্্মন্‌ 
শ্রী শ্রীপতি দত্ত 
শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত 
শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্ীগোবিন্দপদ রায় 
শীঅকুলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আীযতীন্দ্রমোহন হালদার 
শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী 
শ্রীভোলানাথ রায় 
শ্রীভদেব মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীমহাতাবুদ্দীন চৌধুরী 


“জ” পরিশিষ্ট 
প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা 
ক) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য। 

১। পিত্তলের বিষু€্-সূর্তি ব্রিবিভ্রম। ২। পিস্তলের ললিতাক্ষেপ-সংস্থিত বিষুণ্-প্রহরণ 
ধারী বোধিসত্ূর্তি। ৩। পিস্তলের ষড়হস্তবিশিষ্ট দণ্ডয়মান বোধিসত্ত্বূর্তি (মস্তকে 
নাগছত্র ও পৃষ্ঠে খোদিত-লিপি)। 

প্রত্তর-মূর্তি। ৪। দ্বাদশ-হস্ত অবলোকিতেশ্বর উভয় পার্শে দণ্ডয়মান বোহিসত্ 
মূর্তি উপরে সপ্তনাগ-ছত্র)। ৫। মুকুট-পরিহিত বুদ্ধ-মুর্তি (ভূমি-স্পর্শসুদ্রা, চতুস্পার্শে 
বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত জীবনের প্রধান ঘটনার চিত্র) ৬। মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ব 
মূর্তি। ৭। কমলা। ৮। শিবের বিবাহ। ৯। পাব্বতী। ১০। লক্ষ্মণসেনের 
তাম্রশাসন। ১১। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা। ১২। কৃষ্ণবীর্তনের পুঁথি। ১৩। হ্যাল- 
হেডের ব্যাকরণ। ১৪। বত্রিশ সিংহাসন। ১৫। অনদামঙ্গল ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৩। 
মিলার সাহেবের ব্যাকরণ। ১৭। কথোপকথন। ১৮। আদতালত - তিমিরনাশক। 
১৯। সমাচার - দর্পণ ১২২৫ - ২৮। 

খ)  প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সিদ্বান্তবারিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য। 
১। প্রথম মহীপালের বাণগড় হইতে আবিষ্কৃত তান্তরশীসন। ২। পটিয়া হইতে আবিষ্কৃত 
শিব রাজের তান্রশাসন। ৩ । উতৎ্কলের মাদলাপপ্ভী। ৪1 (কাশ্মীরের) রাজ-তরঙ্গিণী 
(৩শত বর্ষের প্রচীন হস্তলিপি) &। সংস্কৃত কাশীখণ্ড ৯৩৪ শকে তালপত্রে লিখিত 
বাঙ্গালা পুঁথি)। ৬। আরবী শিলালিপি (মালদহ হইতে আবিষ্কৃত)। ৷ অক্টহাসের 
চামুণ্ড মূর্তি । ৮। দেবগ্ামের বিষুওমুর্তি। ৯। দেবগ্রামে প্রাপ্ত ভগ্ন-বিষ্ুণূর্তি 
১০। দেবগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তন্তের উপরিভাগস্থ মূর্তি যুক্ত শিলাখণ্ড। ১১। দেবগ্রামের 
প্রাচীন মাহেশ্বরী - মূর্তিষুক্ত প্রস্তরফলক। 

গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য। 


১।  বর্ঘমান জেলার সীতাহাটা গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি। 
২। বর্দমান জেলার আবিষ্কৃত ক্ন্দগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। ৩। শুভাকর দেবের 
তান্রশাসন। ৪। বিনীত তুঙ্গদেবের তান্রশীসন। ৫। কয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্তরশাসন। 


__ ঘ) প্রসূন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কর্তৃক প্রদর্শিত পুঁথি। 
১। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। ২। বৃন্দাবন দাস-কৃত আনন্দ-লহরী। ৩। নরোত্তমদাস 
কৃত আনন্দ-লহরী। ৪। রায়শেখর-পদাবলী। &। বৃন্দাবনদাসকৃত ভক্তি-চিস্তামণি। 
৬। রসায়ন (পুরাতন কবিরাজী পুর্তক )। ৭। গোবিন্দদাসকৃত পদাবলী । ৮।পদাবলী 


৩৭০ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


লোচনদাস - কৃত। 

উ) আদ্যের গম্তীরার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি। 
১। কাঙ্গালী দাস লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। ২। নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। 
৩। কবিবল্পভের রস-কদন্ব। ৪। নাড়ী-জ্ঞান। ৫। নরোত্তম দাসের নাম-সংকীর্তবন। 
৬। লোচনামৃত ৭। যম-প্পাচালী ৮। কপিলা-মঙ্গল ৯। শ্বীবৃন্দাবন-রহস্য ১০।চশ্্রীর 
মঙ্গল। ১১। ঝাপড় দাস বৈরাগীর “চরিত'। ১২। লক্ষ্মী-চরিত্র। ১৩। শঙ্করদাসের 
গুরুদক্ষিণা। ১৪। গুণরাজ খাঁর সূর্যের ব্রতকথা। ১) শ্রীমপ্তাগবত দশমক্কন্ধের 
অনুবাদ। ১৬। মালতী-মাধব। ১৭। আদিখণ্ড শ্রীন্চতন্যচন্দ্রামৃত ১৮। আদিখণ্ড 
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। ১৯। অদ্বৈত-কড়চা গ্রন্থ টীকা। ২০। পরাগলী মহাভারত 
নিত্যানন্দ ঘোষকৃত। ২১। সৌতিপবর্ব মহাভারত। ২২। ভরত পণ্ডিতের জয়-বিজয় 
চরিত। ২৩ দ্রব্য-শুণ। ২৪। শ্রীপন্মপুরাণ ঘমগীত। ২৫। কৃত্তিবাসের রামায়ণ। 
২৬। স্বরূপ দীমোদরের কড়চা । ২৭। জুদাম চরিত। ২৮। লক্ষ্মীর ব্রত কথা। 
২৯। রঘ্ুনাথ পণ্ডিতের প্লেম-তরঙ্গিনী। ৩০। চৈতন্য-মঙ্গল। ৩১। কপিলা-মঙ্গল। 
৩২। রাগ-লক্ষণ। ৩৩। গৌবিন্দ-লীলামৃত। ৩৪। সামুদ্র-কড়চা। ৩৫। রাম-বিবাহ। 
৩৬। লোচনকৃত বৈষ্ঞব-তত্ত্। ৩৭ কৃষ্দাসকৃত আত্ম-জিজ্ঞাসা। ৩৮। দুলভি শর্মার 
সন্ন্যাস। ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৪০। পথ্যাপথ্য-বিধি। ৪১। সরণ-দর্পণ। ৪২। হরিহরা- 
চার্যের সময়-প্রদীপ। ৪৩। শ্রীরাধার অক্টোত্তরশত নাম। ৪৪1 সংস্কৃত মহাভারত 
সত্রীপবর্ব। ৪৫। গোবিন্দদাসকৃত দুরর্জ যমান। ৪৬। মণিহরণ-কথা। ৪৭। মাথুর-বর্ণন। 
৪৮। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যখণ্ড। ৪৯। গৌবিন্দদাসের ব্যঙ্গকাহিনী। ৫০।শ্রীশ্যামঠাদ 
দেবশন্মাকৃত কামশান্ত্র। ৫১। কবিকঙ্কণের অন্বিকা-মঙ্গল। ৫২ কর্ণ-পীচালী। 
৫৩। শ্রীচৈতন্যের সন্বাস। ৫৪। কাশীরাম দাসের মহাভারত। ৫৫ কাশীখণ্ড। 
৫৬। পন্মাসন-কড়চা। ৫৭। চৈতন্য-তত্ত্সার। ৫৮। রস-কদম্ব। ৫৯। বেষ্তব-বন্দনা। 
৬০। প্রেমভক্তি। ৬১। সত্য-নারায়ণকথা। ৬২। স্বরূপ-বর্ণন। ৬৩। গৌপাল-বন্দনা। 
৬৪। জগৎ জীবনের মানস-মঙ্গল। ৬৫। অপ্তমুর্জরী-আহান। ৬৩। শ্যামামঙ্গল বা 
বিদ্যাসুন্দর। ৬৭। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়। ৬৮। চোর-চত্রবস্তী। ৬৯। মুকুন্দ ভারতী। 
৭০। স্বর্গ আরোহণ। ৭১। গুরুভক্তি-তত্ব। ৭২। ভক্তি-টিস্তামণি। ৭৩। কৃত্তিবাসের 
জগন্নাথ-বন্দনা। ৭৪। ভাগবত-্গীতা। ৭৫। হর-মেখলা। ৭৬। কালি-মাহাত্ম্য ইত্যাদি 
শতাধিক পুঁথি। 

চ) বর্ঘমান-বড়বেলুন নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্ধনন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি 
১। গৌরগণোর্দেশ-দীপিকা। ২। নারদ-সংবাদ। ৩। কৃষ্ণ কর্ণামৃত। ৪1 চৈতন্য- 
চরিতামৃত। ৫। লোচনদাসের সূত্র-মত। ৬ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। ৭। বংশীদাসের 
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ভজন-রত্বাবলী। ৮। জ্ঞানচক্দ্রিকা। ৯। ভদ্টিকাব্য (মূল )। ১০। কাব্য প্রকাশ। 
১১। দর্পণ-শুদ্ধি। ১২। সাহিত্য-দর্পণ। ১৩। অমরকোষ। ১৪। মুদ্ধবোধ। 
১৫। মহাভারত-অস্বমেধ হইতে মৃষলপব্র্ব। ১৬। দায়-ভাগ ১৭। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ । 
১৮। কবিকল্কা-চণ্তী। ১৯। ন্যায় (মুল )। ২০। কর্ম্ম-বিপাক। ২১। কাশীখণ্ড। 
২২। আযুবের্দ। ২৩। শ্রীমত্তীগবত গীতা । ২৪। জ্যোতিষের গ্রন্থ ২ খানি। ২৫। 
মহাভারত-বনপব্র্ব (মূল )। ২৬। মহাভারত-সভাপব্ব। ২৭। হরিবংশ। ২৮। মহাভারত 
আদিপব্ব। ২৯। মহাভারত-দ্রোণপবর্ব। ৩০। তন্ত্র (মূল )। 
( উপরিউক্ত পুঁথিগুলির ৫ খানি তালপত্রে লিখিত ) 
প্রস্তর-মূর্তি _ ১। বিষ্ণ-মূর্তি। ২। কৃর্্-ূর্তি 
ছ) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ ও ভোলানাথ ব্রহ্ম চারী মহাশয়দ্বয় কয়েকখানি পুঁথি, শ্রীগৌর 
দেবের হস্তাক্ষর ও ১টি বিষু-ূর্তি প্রদর্শনীর জন্য দিয়াছিলেন। 
জ) বর্ধমানের ডাঃ শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত ১ টি প্রস্তরের ক্ষুদ্র বিষুমূর্তি। 
ঝ) শ্ত্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় কর্তৃক প্রদর্শিত ৮০ টি বিবিধ মুদ্রা, ২টি বৌদ্ধস্তুপ ও 
চৈতন্য। এ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্ঘমান শাখা কর্তৃক প্রদর্শিত _ 
চিত্র _ ১। খাজা আনোয়ারের সমাধি। ২। পীর-বহরামের সের আফগানের সমাধি। 
ট) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় কর্তৃক বর্দমান-দামোদর হইতে 
সংগৃহীত প্রস্তর মূর্তি 
১। বিষ্ণ্-সূর্তি। ২। বরাহ-মূর্তি। ৩। পাবর্বতী-মূর্ত্ি সহচরীদ্ধয় সমেত নিন্নাংশ। ৪। 
৮ ফুট দীর্ঘ একটি অস্ট্রকোণাকার ততৃস্ত। ৫। দ্বারপালের উদ্ঘাংশ। 
ঠ) মণিরামবাটার ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক প্রেরিত বুদ্ধমূর্তির নিন্নাংশ 
ড) পাতুন (মন্তেম্বর) যোগাশ্রমের শ্রীযুক্ত ভবতারণ সাংখ্য -তন্ত্ররত্ব মহাশয় কর্তৃক 
ত.__ 
১। অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি ( ষড়ভুজ )। ২। কৃর্মূর্তি। ৩। বিষুসূর্তি। 
ঢ) বর্ঘমানরাজ কর্তৃক সংগৃহীত। 
১। গণেশ-মূর্তি। ২। বিষ্ুমূর্তি । ৩। বিঞ্চু-ূর্তি। ৪। ভগ্ন দ্বিভূজা দেবীমূর্তি। ৫। ভগ্ন 
মূর্তির পার্থের সিংহ। 
৭) শ্রীমন্মথনাথ রায় এম আই এম্‌ ই মহাশয় কর্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা ৪ 
১) নিচিতপুর কোলিয়ারির স্টীম-কয়লা 
২) রঘুনাথবাটা সিম স্টীম-কয়লা 
৩) রঘ্ুনাথবাটী ডিসেরগড় সিম স্টীম-কয়লা 
৪) গরোরিয়া ১০ ও ১১নং সিম স্টীম-কয়লা 
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৫) এ হার্ডকোক কয়লা 

৬) নওপাড়া খাস কোলিয়ারির স্টীম কয়লা 
৭) সাউথ ইষ্ট বাড়াবানি স্টীম কয়লা 

৮) বেগুনিয়া স্তীম কয়লা 

৯) ইক্রা কোলিয়ারির ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং সিমের স্টীম কয়লা 
১০) চৌরাশী কোলিয়ারির সাকতোডিয়া স্টীম কয়লা 
১১) এ ডিসের গড় সিম স্টীম কয়লা 

১২) গোলক ডি স্টীম কয়লা 

১৩) এ সফট কোক্‌ 

১৪) এ হার্ড কোক 

১৫) মাইকা (অভ্র ) ছোট আম্বলা ও পচস্বা 
১৬) বাড়াবানি স্টীম কয়লা 

১৭) ডিসের গড এ 

১৮) চীচ-কোলিয়ারি এ 

১৯) নিউডামরা কোলিয়ারি এ 

২০) জিনাগড়া স্টীম কয়লা 

২১) এ সফ্ট কোক 

২২) চরণপুর স্টীম কয়লা 

২৩) পোলিয়াটাড স্ট্ীম কয়লা চরণপুর সীম 
২৪) সীকতোড়িয়া স্টীম কোল 

২৫) ছোট ধেমুয়া এ 

২৬) রামগড় এ 

২৭) বরাকর ফায়ার - ক্রে 

২৮) এ টালিও ইঞ্টক 

২৯) বারিরামপুরের লাল-মাটি 

৩০) এ সাদা মাটি 

৩১) বরাকরের পাথরের টালি 

৩২) এ পাইপক্রে 

৩৩) বেগুণিয়া হার্ড কোক্‌ 

৩৪) বেঙ্গল আয়রণ-্টীল কোংর পিগ আয়রণ 
৩৫) এর আয়রণ ক্টোন 
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৩৬) সেকেপ্ররাও গ্রাস-ওয়ার্কের কাচের দ্রব্য 

৩৭) বরাকরের সফট্‌ কোক 

৩৮) বীরসিংহপুর কোল-কোম্পানীর স্টাম কোল 

৩৯) এ সফ্ট কোক 

৪০) ইকুইটেবল কোংর বেরাডি কোলিয়ারী ৩নং পিটের মানচিত্র 

৪১) এ কোং ডিসেরগড় কোলিয়'রির ম্যাপ ৪ খানা 

৪২) /41751/610271 & 0017510111170 0/191771515 0019 ৩ খানা 

৪৩) /50110016611911090091 1898 170 14 

8৪) বোরিং যন্ত্রের নক্সা 
8৫) ভারতবর্ষের মানচিত্র - ইহাতে রেল-লাইন, কয়লা-ভূমি ও অপরা ধাতুর স্থান 
দেখান আছে। 
ত। কারথমনগরের প্রসিদ্ধ ছুরি-কীচি-নিন্মাতা শ্রীপ্রেমঠাদ মিল্ত্রী কর্তৃক প্রদর্শিত 
বিভিন্ন প্রকারের ছুরি ও কাচি। 
থ। বর্ঘমান-বড়বাজারের বন্ত্র-বিক্রেতা শ্রীহংসেশ্বর দত্ত কর্তৃক প্রদর্শিত বর্ধমান নগর 
আলমগঞ্জ, তেজগঞ্জ প্রভৃতি পল্লীর তন্তবায় কর্তৃক প্রস্তুত তাতের ধুতি-শাড়ী প্রভৃতি । 
দ। বর্ঘমান-রাজবাটী হইতে প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা - স্বগীষি বীর্তিচন্দ বাহাদুরের 
আমলের (১) দুন্দুভি মায়কাঠি (২) ঢাল €৩) সীজোয়া (8) পিতলের কামান (৫) 
লোহার গোলা ৬) তীর-কাঠি (৭) যুদ্ধক্ষেত্রের ভগ্ঘতীর ৮) কীরিচ (৯) কীর্তিচাদ 
বাহাদুরের ব্যবহৃত কীরিচ (১০) কীর্তিচন্দ বাহাদুর কর্তৃক পরাজিত বিষ্ণপুরের রাজা 
গোপাল সিংহের তরবারি। ইহার দুই পার্থ দুই রাজার নাম লিখিত আছে। কীর্তিচন্দ 
বাহাদুরের ব্যবহৃত (১১) তরবারি (১২) কীরিচ 6১৩) খড়গ (১৪) পারসী অক্ষরে 
রাজা চিত্রসেনের নাম খোদিত ৩টি কামান উদ্যান- সম্মিলনীতে রাখা হইয়াছিল। 
ধ। গর্ভণমেন্টের কৃষিবিভাগ-কর্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্য ৪ 
যন্ত্র __ ১) মেষ্টন-লাঙ্গল (২) হিন্দুস্থান-লাঙ্গল €৩) প্লানেট জুনিয়র হ্যান্তহো (8) 
ভুট্টা ছাড়াইবার কল ৫৫) ঘাসকাটা কল (৬) আকমাড়া কল (৭) গুড়প্রস্তুতের নতুন 
ধরণের কড়া (৮) জল তুলিবার কল €৯) ক্ষেত্রে ওষধ-প্রয়োগের পিচকারী-বিশেষ 
সার __ (১) নাইন্রেট অব্‌ পটাশ (২) অস্থি-চূর্ণ €৩) রেড়ির খইল (৪) সরিষার 
খইল (৫) সালফেট অব্‌ এমোনিবা ৬) সালফেট অব পটাশ (৭) সুপার ফসফেট 
(৮) সবুজ সারের জন্য ধেধ্া, শণ ও পাটের বীজ। 
বিবিধ _- (১) বর্দমান-বিভাগের ৫০ প্রকারের ধান্য, €২) রেশম, (৩) কোন্‌ প্রণালী 
চাষে কোন্‌ অনুপাতে লাভ হয়, তাহার মাত্রার অনুলিপি (0191), কৃষিবিষয়ক বহু 


৩৭৪ বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত 


দ্রব্য সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 

ন। €১) কবিকঙ্কণের জনৈক বংশধর দামুন্যা-নিবাসী শ্রীঅমুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য 
কবিকঙ্কণের মূল পুঁথি আনিয়াছিলেন (২) বর্দমানের উকীল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম্‌ এ 
মহাশয়ের একটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


“ঝা”, 


অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে বর্ঘমান-রাজবাটীতে আমোদ প্রমোদ 
১। ১৩২১, ২০শে চৈত্র শনিবার, অপরাহু ৫।1। টা 

(প্রাসাদের পশ্চিম-প্রাঙ্গণে উদ্যান-সম্মিলনীতে) 
ক) বৈঠকি-গান -_ সঙ্গীতাচার্যয শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত 
খ)ট বালকের গান ও বাজনা -- গৌপেশ্বর বাবুর ত্রয়োদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পূত্র শ্রীমান্‌ 
সত্যকিন্কর ও নবমবধীয় পুত্র শ্ীমান্‌ রমেশচন্দ্র গায়ক এবং বহারনগররনবাসী শ্রীমান 
পঞ্ধনন পাল মৃদঙ্গ-বাদক। 


গ) বাউলের গান ঘ) কনসার্ট -_ বর্ঘমান মিনার্ভা- কনসাট-পাঁটি 
২। র্রাত্ৰি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় 
ক) শিব-শক্তি ত্রি-চিত্র 
চন্দ্রজিৎ মধ্যে মধ্যে জল-তরঙ্গ 


খ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডুপে চণ্রার গান 
৩। ২১ শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৬।। টা হইতে ৮।।টা 
ক) ইতিহাস-সভা-মগ্তপে আলোকচিত্র প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা 
খ) রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে চণ্ীর গান 
গ) রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটার রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় 
চাটুজ্যে-বীড়জ্যে ( মেরি গোল্ড ক্লাব কর্তৃক ) 
শিব-শক্তি 


বরুণা 
ঘ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডপ কীর্তন 
৪1 ২২শে চৈত্র সোমবার, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা 


ক) রাজবাটার রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় আীকৃষ্ণ 
নূরজাহানের নির্বাচিত অঙ্ক কুপ্ত ও দরদী 


খ) ব্রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা সাহিত্য-সভা-মগ্ডপে কীর্তন। 
বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৭৫ 


“এ” পরিশিষ্ট 


আয়-ব্যয় 
_-জমা-- _- খরচ -_ 
শ্রীমধুসৃদন শরণ দেব মহাত্ত মহারাজ ৩০০ মুদ্রণ 
(কার্যালয়ের খরচের জন্য) ২০০ ডাকব্যয় 
রাজা শ্রী বনবিহারী কপূর সাহেব ২৫০ টু্টশনারি 
সার শ্রী রাসবিহারী ঘোষ ২৫০ অনুসন্ধান ও আলোকচিত্র 
লালা শ্রী জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে এবং ট্রেণ ও গাড়ীভাড়া 
ভ্রাতৃগণ ১৫০ বেতন € কর্মচারীর ) 
জেলা-জজ শ্রী জি, এন রায় আই সি এস ১০০ প্রদর্শনী 
রায় শ্রী নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর ১০০ প্রতিনিধিদের কুলিভাড়া 
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ১০০ বিবিধ 
রায় শ্রী বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ৫০ ই ছায়া-চিত্রের খরচ 
রাষ শ্রী ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর ৫০ 
শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ ৫০ 
শ্রী রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী ৪৩ 
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সরকার ৩০ 
শ্রী বনোয়ারীলাল হাতী ৩০ 
কুমার শ্রী প্রমথনাথ মালিয়া ২৫ 
মাননীয় শ্রী নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২৫ 
শী দেবেন্দ্রবিজয় বসু ২৫ 
শ্রী শশিভৃষণ বসু ২৫ 
ডাঃ শ্রী এস কে সেন ২৫ 
শ্রী শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় ২৫ 
শ্রী ভামিনী রঞ্জন সেন ২৫ 
ত্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৫ 
শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২০ 
রায় শ্রী পুলিনবিহারীলাল হাণ্ডে বাহাদুর ২০ 
শ্রী আশুতোষ সেন ২০ 
শ্রী মৃত্যুপ্তয় চৌধুরী ২০ 
শ্রী সনৎকুমার চৌধুরী ২০ 
শ্রী ননোয়ারীলাল চৌধুবী ১৫ 
৭৭ জন সদস্যের ১১ টাকা হইতে ৪ টাকা 
করিয়া চাদা ৪৭৭ 


২১৬ জন সদস্যের ৩ টাকা হিঃ চাদা ৬৪৮ 
৪৩ জনের ১ টাকা, ২ টাকা,করিয়া দান ৬৪ 


টি 


১০০০ /১৫ 
০1১০ 
১৭২।১৮/১০ 
৭৮ ৮2/ ৫ 

১৫৪।/, 
৫৭। ১০ 
৪৩ ৮/ ৫ 

১০৫।/ ৫ 
৪৫. 
৯৭।|। ৫ 

১৫৪।। 


১৯১৭।।/ ৫ 


শু্মান বাজইতিবৃশ্ 


অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর পরও মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদের সময়ে বর্ধমান 
রাজ মুদ্রণ যন্ত্রে 'পাকরাজেশ্বর' গ্রস্থখানির পুণর্মুদ্রিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ 
বিজয়চাদ মহ্তাব্‌ ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসার পর গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। (রাঃ সঃ বাং সাঃ আবদুস সামাদ্‌ ,পৃঃ ১৬৫)। 

রাজপৃষ্ঠপৌষকতা প্রাপ্ত প্রখ্যাত পালাকার মতিলাল রায়ের পুত্র, ধর্মদাস রায় 
গঠিত কৃষ্তযাত্রা পালা গান বর্ধমান রাজবাড়ীতে বাঁধা বন্দোবস্ত ছিল। তার রচিত “কুস্তীর 
শিব সাধনা” গীতাভিনয় পুস্তকটি তিনি মহারাজ বিজয়চাদ মহাতাব্‌কে উৎসর্গ করেন। 
সুতরাং দেখা যায়, মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহ্তাব্‌ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শুধু তাই 
নয় তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। তা (বোঝা যায় তার রচিত ইংরাজী বাংলা কয়েক খানি গ্রন্থ 
থেকে। তিনি তৎকালে প্রকাশিত “ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
লিখেছেন। 

তার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ হল £-_ গায়ত্রী, একাদশী, দ্বাদশী, আমার ইউরোপ 
ভ্রমণ, মানসলীলা,পধ্জ্ধশী, বিজন-বিজলী, কতিপয়পত্র, চন্দ্রজিও নাটক, বহু চিত্রসম্বলিত 
চন্দ্রশেখর, আবেগপূর্ণ “আবেগ”, 1711019551015, 7178. 0181 01 81261101098) 
(011 1908 ও 1/90//2/10/)5 প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। 


দেবকীতি ঃ-মহারাজ বিজয়চাদ মহতাবের দেবকীতির বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও 
অল্প যে পরিচয় পাওয়া যায় তা" অতুলনীয়। “বিজয়ানন্দবিহার' তার অপূর্ব কীর্তি _ 
এখানে তিনি চতুর্ভূজ মহা মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রতিষ্ঠা করেন। 


বিজয়ানন্দ বিহার ৪- কালের প্রবাহে হারিয়ে যাওয়া কত রাজ এম্বর্য। এঁতিহ্য তবুও 
নিঃশব্দ অশ্রতপ্রপাতের মধ্যে আজও বর্ধমান মহারাজ বিজয় মহতাবের আধ্যাত্মিক 
চেতনার উত্তরণ, সীমার বাঁধনে বাধা পড়লেও এখনও কিছু “মনখারাপ' করা মানুষ 
আছেন বলেই বেঁচে আছে , এতিহ্যের বিলুপ্ত ধ্বংসাবশেষ। তাই রাট বর্ধমানে শতবর্ষের 
আবত ন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়েছে বহু পরিবর্তন, তবু নব নব রূপে আজও তা বিদ্যমান। 
কালের প্রবাহে শতবর্ষ উত্তীর্ণ হতে চলেছে, উত্থান, পতন ঘটেছে, তৎসত্তেও কত কথা, 
কত ব্যথা,কত হাস্যোজ্ভ্র ল আনন্দ-মুখর দিন, কত অশ্রসজল কাহিনী অন্তরে নিয়ে 
বিজয়ানন্দ বিহারে বিহার করছেন, মহারাজীধিরাজ বিজয়চাদ মহতাৰ্‌ প্রতিষ্ঠিত 
চতুভুজ “মহা-মৃত্যুঞ্জয়” ও “বিজয়ানন্দেশ্খর শিবলিঙ্গ' কালের সাক্ষ্য বহন ক'রে। 


বর্ধনান রাড বিত্ত ৩৭৭ 


আজও বাসম্তী কৃষগ চতুর্দশীর ঘন তমসাচ্ছন্ন নিশায় ব্রতীদের অকুণ্ঠ ভক্তিধারায় পরিম্নাত 
হচ্ছেন এ “মহামৃত্যুপ্জয়' ও “বিজয়ানন্দেশ্বর শিবলিজ। 
মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাব্‌ তার আধ্যাত্মিক এবং বাত্তব জীবনের সাথে 
সমন্বয় রেখে ইংরাজীর ১৯০৫ সালে তিনি “রমনার বাগ" নামক স্থানে প্রীয় বারো ফুট 
এক সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রম নির্মাণ করেন। এই আশ্রমের নাম দেন “বিজয়ানন্দ 
বিহার । বততমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ গোলাপবাগের পূর্বদিকে এই রমনার বাগান। 
এই সুন্দর রমনীয় উদ্যানের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত “বিজয়ানন্দ বিহার'। তবে এও শোনা 
যায় মহারাজা মহতাক্টাদ এক সময় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সংস্পর্শেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আশ্রম নির্মাণের 
পরিকল্পনা তার ছিল। তবে “বিজয়ানন্দ বিহার” মহারাজা বিজয়চাদেরই সৃষ্টি। তিনি এই 
সুউচ্চ প্রাচীরের ভেতরে শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের সমস্ত শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন। 
মহারাজ বিজয়চাদ মহ্তাব্‌ ধর্মপরায়ণ -_ প্রতিভাবান, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, 
সর্বোপরি প্রজাবসল ছিলেন। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
মহারাজা বিজয়টাদ মহতাব্ই অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগী ছিলেন। এই 
রাঢ় বর্ধমানে অস্ট্রম-বঙ্গীয়-সাহিত্য সন্মিলনের অনুষ্ঠানে যে সমত্ত বিখ্যাত বিখ্যাত 
ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সন্মিলনের সভা পতি 
ছিলেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। এই অনুষ্ঠান রাঢ় বর্ধমানের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত ঘে মহারাজা বিজয়টাদ বঙ্গসাহিত্যকে খুব সমাদর করতেন। 
তিনি নিজেও একজন সাহিত্য প্রেমী ছিলেন। তার সাহিতাসৃষ্টি সবিশেষ উল্লেখঘোগ্য। 
আঠারো বছর বয়সে তার রচিত “মনঃশিক্ষা" নামক গীতি-কাব্যে নিজেকে উদ্দেশ্য করে 
লিখেছিলেন জীবনের অসাড়তা। তার কথায় “ধুলিতে জীবন মিশে যায়. যখন সময় হয়। 
তবে মানুষকে কর্ম করতে হবে। কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। 
অবশেষে কর্মক্ষয়ে তার মুক্তি হবে'। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা তার লাখিত দু-তিনটি 
পুস্তকে দেখা গেলেও তিনি বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। প্রজার প্রতি তার কর্তব্য 
আছে সে কথা তিনি সব সময় মনে রাখতেন। 
মন্দিরের উত্তর গায়ে লাল পাথরের ত্স্তের একদিকে মহারাজা বিজয়চাদ 
মহতাব্‌ তার মনোমত শঙ্বরাচার্য্যের শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন। ত্ৃস্তের অপর গাত্রে 
ংলায় খোদিত আছে ৪ 
ও নমঃ পরমাত্মনে 


৩৭৮ বর্ধমান র 












০ পি তি 


বীর 





এপ 


৫ 





৮ 


এ পি টি ঞ্ 


লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরবাড়ীতে ত মহারাজ্জা বিজয়টাদ ব্রাহ্মণের পা ধোয়াচ্ছেন 








% সি 


খু 
্ 


দু ০ 
2 এ পিই দ স্কুল 
চান বুরখা সে 
বত লি | তি কো সু দিন নি 
৫ রড রা 


টি 
ক ক 
ঘ 


4 শি 
টি, ৯ রি 
নদ ৫ নে গা 
৮ 
টং : 
কু নত রহ 
রং ৮ 


শি 


আজ. বু 
শাওন 

এ 

ত্র 

নত 


সম 


৮৭ 





বি 
নদ, 


) 98৬৮ 















এ রঙ রি ৪ শ 
৬০ 
* £ 
৪ 8. ন্ছ 
৬ 
পর ৮ দিত 
৮ 
স্তর. ।। ভুল এ১ ২ 4 সদ এ এইস, 8 ক 
রী ্ শা চি বু, ০৮, এ শক 
চা ঙ টি ্ 
্ 4 ডু প্র তি তি 
৮ ৯১ ৫ট ০ রি 
ও পচ, ৮৩ চু ঈ 


শু কির ও & 





১৯৩৫ সালে বন্যা ববালিত হুখশ্নাদাযারা 





১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত বর্ধমান সিনেমা হল 









£ ্ পে র্ ছি 
নদ 15 দি 
12 টি নিন টি 8 
1 স1ান্দ ০ 
2 2187 1:42 হা 
৫ ৪টি ৮ ছি তর ৭) ক 22৮29 ঈদ ৮০০, এ 
টং হি বিবি কি তুর লি, ৯7৮৮০ -4 
শখ ছি ৮১৮ ও গদি ঈদ এসি লা 
৬ চপ । ডি প) স্সপি। , ৭ পূ »৯:) রর 
৮1 ০ তা পু ০ ডু ০পিঠ পে ১ তত 
£ তা তি ।, ৮ শন ৫ | % £9০ খপ ঢা ৫ 2৮ রি পলি নু 
ন্‌ রি 4 ৪ দি ক গঠন, ॥. ৭ ন পর 
পু ৮ ও টা 
॥র্ঘ 1.2 ্ রা ১২2০ লন 
চটি নদ রী ॥ ছিরাও ৯ 
৮4 পক ্ সক ৮9 রা রঃ 
বিধি ১ ্ 
৯৮ ৪ ক এ * টু 
8 কি ২২৭৯1 5121 - 
পুরাণ টু ৩ 
4 ২ পপ ৭৮৮৬ ॥ চে শন 5 
০০ না রি 
চে ৭ ৯৯ শি চপ 
নি ১৮: রঃ শে 


রা ্ 
পি 

নল ডি ০ 

ভোগ ন বা 

চুলে 8 ঠী লট 
এ চে নি 
৪ চা 


০০ এ 








পুরন. 


১৯৩৫ সালের বন্যায় বর্ধমান জজ্‌ কোর্টের দৃশ্য 


৫ বালের ল্ড11 


“িবানত 


ক 
কও পবন খুবেশধীদ 


চপ শুট ৮ তু 


বৰ ক 
দা শা 
বা লি 
৮৯ চে শত 
চি নি ১ কা 
) ল 
দূ 
প্‌ 
ঙ্ | 
গং ্ 


ওশনানক বমশাননা 


চর 






















গ, 
১ 
নিন জরা খু ও ব্রত 


৮1 শ রে 94 রঃ কু 





5. 


। চি 
সাদি সকল শন 





১৯৩৫ সালে বন্যা কবলিত বার লাইব্রেরীর দৃশ্য 


রাংশে এই স্থান বর্ধমানধিপতি 

চাদ মহাতাব বঙ্গাব্দ ১৩১১ সালে 
সংস্কার করিতে আরম্ত করেন। পরস্ত 
দেবী ইচ্ছায় সুদীর্ঘকাল কার্য্য বন্ধ 

থাকে, পরে পুনরায় সন ১৩২০ সাল 
হইতে উহার নির্মাণ কার্ধ্য আরম্ভ হইয়া সন 
১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে 
প্রধান প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়। 
পরম পিতা বিশ্বেম্বরের শ্রীত্যর্থে উদ্যান 
মধ্যস্থিত সরোবরের মুক্তি গিরি নাম প্রদান 
পূর্বক তার সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আঘাঢ 
তারিখে সমাপনান্তে উহার উত্তরাংশে 
একটি নৃতন শিবালয় স্থাপন করত পূর্বভাগে 
দুটি ও পশ্চিম দিকে দুইটি পুরাতন মন্দির 
সংস্থাপিত করেন এবং উদ্যানের 
দক্ষিণাংশে অর্জন বিটপিমূলে 

নিজ সাধনাসন সংস্থাপন করত 
উদ্যানের অপরাপর অংশ দেবো 
পবনের উপযোগী করেন। অনস্তর 

নিজ আধ্যাত্মিক নাম শ্রীবিজয়া 

নন্দ সংযোজনে এই স্থানকে বিজয়া 

নন্দ বিহার-আখ্যা প্রদান করিয়া 

ইহার দক্ষিণ বনের নাম প্রণব বন 

ও পূর্ব বনের নাম নিব্বাণি বন 

ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন 
ভগবান মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ 
করিলেন। উত্তর মন্দিরে বিজয়া 

নন্দের সাধনালভ্য বিজয়ানন্দেশ্বর 
শিবের প্রতিষ্ঠা কার্য্য পূর্ব দিকের দুইটি 
মন্দিরে দক্ষিণা মূর্তি শিব ও 

মহাপ্রণবের সংস্থাপন এবং পশ্চিম 
দিকের দুইটি মন্দিরে জগদ্গুরু 


৩৭৯ 


শ্রী শঙ্করাচার্ধ্য ও করণাবতার 
সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তি 
স্থাপন সন ১৩২২ সালের ১৩ই 
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে তৎ ক 

তক সম্পাদিত হইল। 

ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্তি। 


এই শিলালিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ মহ্তাৰ্‌ ১৩১১ 
সালে রমনার উদ্যানের সংস্কার আরম্ত করেন। প্রায় নয় বংসরকাল কাজ বন্ধ থাকার পর 
পুনরায় ১৩২০ সালে এই বিহারের কাজ আরম্ত হয় এবং ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের 
মধ্যে প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এ উদ্যান মধ্যস্থিত ঘে সরোবরটি রয়েছে উহার 
সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আষাঢ় তারিখে সমাপ্ত করে এ সরোবরটি নাম দেন ““মুক্তিগিরি”। 
“মুক্তিগিরির” উত্তরাংশে আগ্রার ফতেপুরসিক্রির পরিকল্পনা অনুসারে তিনি লাল পাথরের 
শিব মন্দির স্থাপন করেন। সদাশিবকে সহতম্রবার ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন ভগবান 
মহেশ্বরের, উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বাংলা সন১৩২২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার 
তার সাধনালভ্য বিজয়ানন্দের শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে 
কালো পাথরের গৌরীপট্রের উপরে প্রায় ১ ফুট ব্যাসের সাদা শিবলিঙ্গ, মাথায় বজ। এ 
মন্দিরের ভিতরে পেছনের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্য খচিত শ্বেতপাথরের উপর খোদাই 
করা “ওঁ” চিহ এবং জলের উপর পদ্ম কুড়ি, পদ্ম পাতা ও প্রস্ফুটিত পদ্মফুল খোদাই করা 
আছে। কি অপূর্ব কারুকার্য্য। এই বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের ঠিক সোজাসুজি এক সরল 
রেখায় অবস্থিত 'মুক্তিগিরির' ঠিক দক্ষিণপাড়ে মহারাজ বিজয়চাদের লাল পাথরের তৈরী 
সমাধি মন্দির। সামনেই জলের ফোয়ারা ছিল। বর্তমানে বিলুপ্ত। এই সমাধি মন্দিরের 
পশ্চিমে মহারাজ উদয়চাদ মহতাবের সমাধি বেদী । এই উদ্যানের দক্ষিণাংশে “মুক্তিগিরির' 
দক্ষিণ-পৃবর্ব কোণে এক অর্জুন বিটপি তলে বাঁধানো জায়গায় মহারাজা বিজয়চাদ মহতাৰ্‌ 
সাধনার জন্য নিজ সাধনাসন নির্মাণ করেন। এই সাধনাসনটি খুব সুন্দর। “মুক্তিগিরির' 
পূর্বপাড়ে দুইটি পুরাতন মন্দির এবং পশ্চিমপাড়ে দুইটি পুরাতন মন্দির সংস্থাপন করেন। 
পশ্চিসপাড়ের দুটি মন্দিরই পূর্রমূখী, একি মন্দিরের ভিতরে শ্বেত পাথরের পদ্ম ফুল 
হাতে মহালম্ষ্ীর মূর্ত্ি। এই দুটি মন্দিরের «একটি তে মহারাজ বিজয়চাদ স্থাপন করেছিলেন 
জগদ্গুরু শ্রীশস্করাচার্যের মূর্তি। অপরটিতে সংস্থাপন করে ছিলেন করুণাবতার সিদ্ধার্থ 
গৌতম বুদ্ধের তমুত্। 


৩৮০ বর্ধমান রাজইভিবুত্ত 


মুক্তিগিরির পূর্বপাড়ে ষে এক জোড়া মন্দির আছে, তার একটি মন্দির দক্ষিণমুখী। 
এ মন্দিরে তিনি মহাপ্রণবের সংস্থাপন করেন। অপর মন্দিরটি উত্তরমুখী। এই মন্দির 
মহারাজ বিজয়ষাদ প্রতিষ্ঠা করেন শ্বেত পাথরের “ শ্রীদক্ষিণামূর্তি শিব” । 

এই দুটি মন্দিরের ভিতরে দেওয়াল গাত্রে “মাগ্ুক্যোপনিষৎ” থেকে বহু শ্লোক 
শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা আছে। 

“বিজয়ানন্দেশ্বর' শিবের মন্দিরের উত্তরদিকে ঠিক নীচের অংশে বিজয়ানন্দেশ্বরের 
উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র একটি শ্বেত পাথরে খোদিত আছে। উদ্যানের অপরাপর অংশ 
দেবোপবনের উপযোগী করে অনন্তর নিত্য আধ্যাত্মিক নাম শ্রীবিজয়ানন্দ সংযোজন 
করে এ স্থানকে “বিজয়ানন্দ বিহার” আখ্যা প্রদান করেন এবং ইহার দক্ষিণ বনের নাম 
প্রণব বন" ও পুর্ব বনের নাম "নব্্বাণ বন' নাম দেন। 

এই মন্দিবে প্রতি বছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন 
করা হয় এবং মহারাজা বিজয়টাদ মহতাবের মৃত্য বার্ষিকী মহা সমারোহে পালিত হয় 
প্রতি বছর রাধা অষ্ট্রমী তিথিতে । এদিন খুব শুদ্বাচারে পূজাপাঠ, গীতাপাঠ, চশ্ীপাঠ 
করা হয়। 

“বিজয়ানন্দ বিহারের" সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব শিবরাত্রি উৎসব। এদিন বহু ভক্ত 
সমাবেশ হয়। সারারাতব্যাপী পৃজা-আচ্চা চলে। বহু ভক্তপ্রাণ নরনারী এ প্রজায় অংশ 
গ্রহণ করেন এবং বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালেন। প্রতি বছর এ উৎসবে 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ডঃ প্রণয়টাদ মহতাব্‌ বা তার অনুপস্থিতিতে যে কোন রাজবংশধর 
উপস্থিত থেকে বিজয়ানন্দেশ্বরের পূজায় অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসব পরিচালনা করেন। 
ঠিক সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে গোটা উদ্যানে সাজানো অসংখ্য মশাল এক সাথে জুলে 
উঠে পরিবেশকে একেবারে মনোরম করে দেয়। ভারী সুন্দর লাগে সেই দৃশ্। 


খান্নাজীঠাকু র বাড়ী 8 একটি উল্লেখযোগ্য দেবালয়। এই দেবালয়টি মহারাজ 
বিজয়চাদ তাঁর মাতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার নামে প্রতিষ্ঠা করান। এই মন্দিরের মুল বিগ্রহ 
হচ্ছেন নারায়ণশিলা, নর্মদা নদী থেকে সংগৃহীত, শিবের শিলাবিগ্রহের নাম নর্মদেশ্বরশিব 
এবং পিতলের রাধাকৃষ্ণ মুর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 
আছে £- 

শ্রীশ্রী লছমীনারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী নর্মদেশ্বর 
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শিব ঠাকুরের মন্দির বর্ধমানাধিপতি 
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়ঠাদ মহতাব্‌, 
জি. সি. আই ই, কে. এস. আই .ও. এস. 
কর্তৃক নির্মিত ও স্থাপিত।” 
ভিত্তিপত্তন সন ১৩৩৮, ২৫ শে চৈত্র, প্রতিষ্ঠিত -সন ১৩৪০, ৩১ শে শ্রাবণ। 


কালিকা মুর্তি £_ মহারাজ তেজচাদ ও মহিষী কমলকুমারী প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণাও 
রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরে একটি মহামূল্য কষ্টিপাথরে নির্মিত কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা 


শক্তিবিবিঠাকুর বাড়ী ৪_ পায়রাখানার দক্ষিণে অবস্থিত “শক্তিবিবি' নামে দেবালয়টি 
মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ মহতাবের অর্থানুকুল্যে, সহোদরা শক্তিদেয়ী দেবীর 
প্রতিষ্ঠিত। শক্তিদেয়ী দেবীর কোন সন্তানাদি না থাকায় পুত্রতুল্য “শক্তিদুলাল' নামে 


গোপালজীউ এবং শ্রীরাধারমন জীউ এই দুই বিগ্রহ ১৩৩৭ সালের ২২ শে বৈশাখ 
প্রতিষ্ঠা করেন। 





১৯০৪ নি বািদিজিগ তা নিরিি 
(বিজয় তোরণ) 


৩৮২ বর্ধমান; 


বিজয়টাদ ও রাজনীতি 


১৯০৫ শ্রীঃ। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সোচ্চার 
হয়ে উঠলেন। তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে, বঙ্গ ভঙ্গের ফলে যে বাঙ্গালীকে দুর্বল করে 
দেওয়া হচ্ছে এই ধারণা মনে জাগিয়ে তুলে বিরাট আন্দোলন গড়ার চেষ্ঠা করছেন। 
মহারাজা বিজয়ঠাদ, লর্ড কার্জন তথা ইংরেজদের সমর্থক হলেও তিনি চিন্তা করেছিলেন, 
আমাদের দেশের শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সুতরাং ব্রিটিশ 
বিরোধী আন্দোলন এই মুহূর্তে ঠিক নয়। তাই তিনি ইউরোপীয় জীবনচর্চা, তাদের শিক্ষা, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৯০৬ শ্রীঃ ১৭ ই 
এপ্রিল ইউরোপ যাত্রা করলেন। তিনি ছ'মাস ইংলগু, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী 
দেশগুলি ঘুরে দেশে ফিরলেন। তখনও কলকাতা ভারতের রাজধানী । সেখানেই অবস্থান 
করা অবশ্য প্রয়োজন। আলিপুর অঞ্চলে মহারাজ আফ্তাব্চাদ ও রাজা বনবিহারী কপূরের 
ক্রীত বহু জমি। সেখানে মহারাজ বিজয়চাদ মনোরম শ্রীসাদ নির্মাণ করে নাম দিলেন 
'বিজয় মার্জিল'। 

১৯০৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে গভর্ণর এন্ডু ফ্রেজার, মহারাজ বিজয়ঠাদকে 
একজিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত করেন। 

১৯০৯ ত্রীঃ মরলে-মিন্টোর রিফর্ম অনুযায়ী এই বছর ভারতে প্রথম নির্বাচনহয়। 
অন্যান্য জমিদাররা নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচিত হন। মহারাজা বিজয়চাদও অপ্রতিদ্ধন্্ী 
ভাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ তিনি কাউন্সিলে কলকাতার উন্নয়ণের জন্য 09/011119 
/770/09/9179171 7/5 বিলের উপস্থাপন করেন। কিন্তু ভোটে ভারতীয় সদস্যদের 
অনুপস্থিতির জন্য তা নাকচ হয়ে যায়। এই সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতে এসেছেন এবং 
তিনি কার্জনের “বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন। 

১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কোন 
রাজনৈতিক দলের সমর্থনে, অথবা সরাসরি কোন দলের প্রতিনিধি হয়ে দীড়ান নাই। 
তিনি নির্বাচিত হলেও উচিত ছিল কিছু নবীনদের নিয়ে দল গঠন করা। 

১৯১৭ স্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যামেগুমেন্ট বিল, যার উদ্দেশ্য ছিল “ভেজাল' 
প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করা। এই ব্যাপারে মহারাজ বিজয়টাদই ছিলেন প্রবক্তা । গভর্ণমেন্ট 
ভেজাল নিরোধকআইন পাশ করেন ও ভেজীলকারীরশাস্তি বিধান দেন। 

১৯১১ শ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৮৩ 


পূর্বে, সম্নাট পথম জর্জ ও রাণী মেরী কলিকাতা এসেছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশে রাজনৈতিক 
দলগুলির মধ্যে যে অস্থ্রতা চলছিল, তা সুসংঘত করার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশ সরকারের 
ধারণা, সম্রাটের আগমন ও তার প্রবচনে গণ উত্তেজনা হয়তো প্রশমিত হবে। যাইহোক, 
তাদের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যার ভার দেওয়া হলো বিজয়টাদকে এবং তার সঙ্গে থাকবেন 
পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। তা” ছাড়া এই সব কাজে সুষ্ঠব্যবস্থাপনার যোগ্য 
ব্যক্তি হলেন বিজয়টাদ মহতাব্‌ এবং আস্থাভাজন-ও। 

সম্রাট দম্পতির ভারত পরিদর্শনের পর এ বছরই ভারতের রাজধানী কলকাতা 
থেকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত সরকার প্রস্তাব দিলেন রেভিনিউ বোর্ড তুলে 
হলো এবং কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হলো। তখন বাংলার সমস্ত জমিদার সম্মিলিত 
হয়ে মহারাজ বিজয়টাদকে মুখপাত্র করে এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদ হওয়ায়, 
সরকার তখন কিছুটা বেসরকারী ব্যক্তিদের হাতে ব্যবস্থার দায়িত্ব দিলেন। বেসরকারি 
কমিটিতে বিজয়চাদ মহ্তাব্‌ ছিলেন। কিন্তু আইনের প্যাচে ফল খুব একটা ভাল হলো 
না। সমস্যায় পড়লেন বিজয়টাদ মহতাব্‌। সেই সময় চাকরীর সন্ধানে বহু ভারতীয় কানাডা 
যাচ্ছিলেন। তাতে কানাডায় লোক সংকটের সমস্যা দেখা যায়। কানাডা সরকার নির্দেশ 
দিলেন, ভারত থেকে যে জাহাজ বা স্টীমার আসবে তা অন্য কোন বন্দর হয়ে এখানে 
আসতে পারবে না, তাদের সরাসরি কানাডার বন্দরে পৌঁছতে হবে। কানাডা সরকারের 
আইন মোতাবেক গুরুজিৎ সিং নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক “কামাকাটামারু' নামে 
জাপানের কাছে একটি স্টীমার ভাড়া করে ৬০০ যাত্রী নিয়ে কানাডা রওনা হন। জাহাজটি 
ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি কানাডার “ভাঙ্কুভার” বন্দরে উপনীত হয়। কিন্তু কোন যাত্রী 
স্টীমার থেকে নামার অনুমতি পান নাই। ৬ মাস ক্টীমারে অপেক্ষা করে শেষে ভারতে 
ফিরে আসতে বাধ্য হয়। জাহাজটি কলকাতা থেকে ১৭, মাইল দক্ষিণে বজবজে 
নোঙর করে এবং সেখানেই যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীরা হাঙ্গামা 
শুরু করে দেন। এতে দাঙ্গা বাধার সূচনা হওয়ায় পুলিসী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে 
হয়। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। আর এ জাহাজের যাত্রীরা ছিলেন সকলেই 
শিখ ও জাঠ। তীরাই হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্ৃম্ত স্বরূপ এবং ভারতে ব্রিটিশ 
সরকারের দক্ষিণ হস্ত। এই নিয়ে বিরাট সমস্যার উত্তব হয়। সমস্যা আন্তপ্রীদেশিক, 
আস্তকলোনিয় এবং ব্রিটিশ প্রজা সন্বন্ধীয় ৷ সমস্যা সমাধানে এক তদন্তকারী কমিটি 
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গঠন করা হয়। এদিকে পুলিশ, হাঙ্গামাকারীদের আটক করে রেখেছে। সরকার, তখন 
তদন্ত কমিটির উপর এই সমস্যার তদন্তের সমস্ত দাঁ'য়ত্ব দেন। এ কমিটির সদস্য হিসাবে 
জাহাজটিকে কেন্দ্র করে। তার ধারণা, এই জাপানী জাহাজ “কামাকাটামার' যাতে 
ভারতীয়রা কানাডার ভাক্ষুভার বন্দরে উপনীত হন। হয় তো সেই কারণেই যাত্রীদের 
নামার অনুমতি দেন নাই কানাডা সরকার। 

হাঙ্গামা সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদ পত্রের বক্তবা,-উক্ত জাহাজের যাত্রীদের 
মধ্যে ২২ জন ভারতীয় ছিলেন কানাডা প্রবাসী, তারাও. সেখানে অবতরণ করতে পারেন 
নাই; একই কমনওয়েল্থে বসবাসকারী হয়েও তাদের ফিরে আসতে হয়। 

ভারত সরকারের কাছে খবর ছিল, যাত্রীরা ফিরে এসে হাঙ্গামা বাধাতে পাে। 
সংবাদটি জানিয়েছিলেন স্তীমারের পদস্থ কর্মচারীগণ। 

আর একটি অভিযোগ উঠেছিল, শিখদের মাথার চুল টানা নিয়ে। শিখ সম্প্রদায় 
কখনও মাথার চুল কাটেন না, তাদের ধময়ি নির্দেশ। পুলিশ নাকি তাদের মাথার চুল 
ধরে টানা-হ্যাচড়া করেছিল। 

এ ছাড়াও ইউরোপীয়ানদের অভিযোগ ছিল, আন্দোলনকারী বাঙ্গালীদের সঙ্গে 
শিখরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জার্মানিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। 
তদভ্ত রিপোর্ট-ই ঠিক এবং যুক্তি যুক্ত হবে। 
বজবজে নেমে যাত্রীরা কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলতে যা বোঝায়, সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে 
নাই পুলিশও তাদের আটক করেন নাই। সামান্য গোলমাল হলেও তা পুলিশে সামাল 
দেয়, আটক করেন নাই। 

ভারতীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত, ২২ জন কানাডা-প্রবাসী ভারতীয় সেখানে ফিরে 
যেতে পারেন নাই।- বিজয়ঠাদ অনুসন্ধান করে জানতে পারেন সংবাদে প্রকাশিত তথ্য 
ভূল। বরং কানাডায় ফিরে ঘেতে তাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। 

জাহাজের পদস্থ অফিসররা সন্দেহ বশতঃ ভারত সরকারকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, 

তাভ্রান্তি মূলক। ফিরে আসা যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ হলেও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় 
নাই। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশ শুন্যে গুলি নিক্ষেপ করেছিলেন। 

বিজয়টাদ বিশেষ তদন্ত করে জানতে পারলেন পুলিশ যে শিখদের কেশ আকর্ষণ 
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করেছেন তা সর্ব মিথ্যা; তিনি শিখদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ব্যাপার জানতে পারেন। 
তিনি সর্বশেষ রিপোর্টে উল্লেখ করেন,কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বা 

বিপ্লবীর সঙ্গে শিখদের কোনরূপ যোগই ছিল না। কাজেই , শিখ ও বাঙ্গালী বিপ্লবীদের, 
সঙ্গে জার্মানীদের কোন যোগাযোগ বা ষড়যন্ত্র ছিল না। 

জাপানী জাহাজ “কামাকাটামারু' কে নিয়ে উক্ত সমস্যাগুলির যে উত্তব হয়েছিল, 
তা বিজয়চাদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধান করেন। 

কারমাইকেল দেশে চলে গেছেন। বড়লাট হয়ে এসেছেন রোনাল্ডূসে। এই সময় 
কাউন্সিলের পদ শূন্য থাকায় রোনাল্ডূসে মহারাজ বিজয়ঠাদের নাম সুপারিশ করে 
ইংলগ্ডে পত্র দেন। কিন্তু কারমাইকেল ও হার্ডিঞ্জ তার বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত 
রোনাল্ডূসের ইচ্ছা অনুসারে বিজয়টাদই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। সেই সময় 
স্বদেশী আন্দোলনে দেশ উত্তাল। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অকথ্য পুলিশী নির্যাতন 
চলছে। তখন বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্যানিবেসাস্ত পুলিশী 
নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে সরকার 
বিজয়টাদকে তদন্তের ভার দেন। বিজয়চাদ কর্তু পক্ষকে জানালেন, তিনি এককভাবে 
তদন্ত করলে দেশের লোকেরা তাকে ইংরেজ অনুগত বলে গণ্ডুগাল বাধাবে। তাই 
কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন, তার সঙ্গে রাসবিহারী ঘোষ অথবা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
যেন থাকেন। গভর্ণমেন্ট বিজয়ঠাদের কথায় সম্মত হল। তখন তাদের সহযোগিতায় 
যথাযথ রিপোর্ট পেশ করেন। সরকার তদনুরূপ পুলিস বিভাগকে নির্দেশ দেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের দুটি দিক ছিল, একটি চরমপন্থী অপরটি নরমপন্থী। নরমপন্থীদের 
উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নিকট “আবেদন-নিবেদন' মাধ্যমে আলাপ আলোচনায় দেশের 
স্বাধীনতা অর্জন করা। বিজয়ঠাদ এই নরম পন্থীদের সমর্থক ছিলেন, তিনি মনে করতেন, 
চরমপন্থীদের আন্দোলনে দেশের জনগণের বিশেষ ক্ষতি হবে, দরিদ্র সাধারণ উৎপীড়িত 
হবেন। হিংসা ও হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তিনি বঙ্গের সমস্ত জমিদারকে 
জানিয়ে দেন যাতে সন্ত্রাসবাদীরা প্রজাদের উত্তেজিত করে ক্ষতি সাধন করতে না পারেন। 
সন্ত্রাসবাদীরা বিজয়টাদের এই বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য তাকে হত্যা করার হুমকি দিতেন। 

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং শাস্তিপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গর্ভমেন্ট সমস্যায় 
পড়লেন, রাজনৈতিক-বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে। সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের 
নিয়ে বৈঠক করেছেন; কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই। শেষে মহারাজা বিজয়ঠাদকে, 
গভর্ণমেন্ট সেই দায়িত্ব দিলেন। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর যে 
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সিদ্ধান্তে আসেন তাতে রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও সরকারপক্ষ উভয়েই তা মেনে নিলেন। 

মহারাজ বিজয়টাদ কাউন্সিলের সদস্য থাকাকালীন দেশের ও দশের মঙ্গলজনক 
কাজের কথা চিন্তা করতেন। এই সময় কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য 
ছিল। তিনি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধজানিয়ে 
পত্র লেখেন, তিনি যেন উক্ত শূন্যপদের উপযুক্ত পণ্ডিতের নাম সুপারিশ করে পাঠান। আরও 
জানান মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগপত্র পাওয়ার দুই-এক দিনের মধ্যেই যেন কাজে যোগ দিতে 
পারেন। এই পত্র পাওয়ার পর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পুনার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ভাগুকরকে সুপারিশ করে পাঠান। তাতে বিজয়টাদ জানান, বাংলায় তো অনেক বড় বড় পণ্ডিত 
আছেন কাজেই তাদের বাদ দিয়ে অন্য কোন দেশ থেকে পণ্ডিত নিয়োগ করলে বিরূপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তখন বাংলার শীর্ষস্থানীয় প্রথিতযশা পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের নাম কাউন্সিলে উপস্থাপিত করা হয়। শাস্ত্রী মহাশযই সংকৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে 
নিযুক্ত হন। 
বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটি কাউন্সিলের গোচরীভূত হলে বিজয়চাদ 
ইচ্ছুক কি না। ঘটনার উল্লেখ করে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে 
জানান, ছাত্রদের এই ধরণের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা যায় না। অভিভাবকরা চিঠি পাওয়া 
মাত্র সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। 
বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিল গভীর। নবাব সাহেব অনুরোধ করেন, তাদের ও প্রজাদের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেন না থাকে, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলেন। 
বিজয়টাদ কখনও সাম্প্রদায়িকতা ভাব মনে পোষণ করতেন না। প্রতিবার কোরবানি 
উৎসবে মুসলমান প্রজাদের উট উপহার দিতেন। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহ সভাপতি হিসাবে বিজয়চাদ, সামসুলহুদা নামক বিশিষ্ট 
শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। এ বিষয়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়টাদ্‌ 
মহ্তাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি বলেছিলেন, জনগণের হিতার্থেই তিনি এরূপ 
করেছেন। 

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে অস্থায়ীভাবে “কিছুকাল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদ পাবার পর “টাইমস-অব্-ইপ্ডিযা'র লগুগস্থ প্রতিনিধি 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৮৭ 


একদিন বিজয়টাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।” বেরধ্ধমানের কথা- সুশীল কুমার সেন, 
পৃঃ-১০৮)। সাক্ষাৎকারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন আইন ক্রুটি পূর্ণ। তা ছাড়া 
ভাইসচ্যান্দেলারের কাজ কঠিন; সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনে বিপত্তি বহু , তারপর সুনাম 
নেই। এই পর্যস্তই প্রতিনিধিকে বলেন। মহারাজ বিজয়চাদ, ভাইসচ্যান্সেলার এর কর্মে 
নিযুক্ত থাকা কালীন নিরীক্ষা করে দেখলেন এখানে নির্ধারিত আইন যা আছে তদনুরূপ 
কাজ তো হয় না, বরং স্বজন পোষণ নীতিই চলে। লর্ড লিটন যখন বিজয়টাদকে 
তিনি তা অস্বীকার করেন। বিশ্বাবিদ্যালয়-পরিচালন আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় তিনি 
উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। 

মহারাজ বঙ্গীয় কাউন্সিলে দীর্ঘদিন সদস্য থেকে সুনামের সঙ্গে ভাল কাজ করায়, 
করলে, রোনালভূসে তার সুবিধার্থে বিজয়টাদকে বঙ্গীয় কাউন্সিল থেকে ছাড়তে 
চাইলেন না। ভারত সরকার তীকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন; বিহার ও 
উড়িষ্যার গভর্ণর পদ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চ পদ “ইপ্ডিয়ান কাউন্সিলের, 
সদস্য পদ। সুতরাং ভারত সরকার বিজয়টাদকে ইগ্ডয়ান কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত 
করেন ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে। তখন তিনিবেঙ্গল কাউন্সিলের পদে স্তফা দেন। রাজনৈতিক 
জীবনের এই তার শেষ অধ্যায়। 

মহারাজা বিজয়টাদ প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ করে ১৯০৬ শ্রীষ্টান্দের শেষের দিকে 
দেশে ফিরে কলকাতায় অবস্থান করতে থাকেন। সেই সময় ইংরেজ ভাবাপন্ন কিছু 
ব্যারিষ্টার, ই্জিনিয়ার, ডাক্তারদের গঠিত ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান- এ্যাসোসিয়েশন' নামে 
একটি সংগঠন ছিল। উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ, বিজয়চাদকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ 
করার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যস্ত মানবিকতার খাতিরে ইগ্ডিয়ান- 
গ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সভার সভাপতি নির্বাচিত 
হন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ এই সভার সঙ্গে সব সময় আলোচনা করে কাজ করতেন। সভা, 
ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধিতা না করে, সন্তাৰ বজায় রেখে দেশের মঙ্গল জনক 
কাজ যাতে হয় সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। বিজয়টাদ তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ 
পর্যন্ত “ব্রিটিশ ইত্ান এ্যাসোসিয়েশনের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রীঃ ৫ ই জুন, রাজা বনবিহারী কপূর কলকাতার আলিপুর প্রাসাদে 
পরলনে,ক গমন করেন। মহারাণী (বিজয়টাদের পত্বী) সংসার তাগ করে কাশীবাসী হন। 


৩৮৮ বর্ধমান রা 
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₹লা ১৩২০ সাল (ইং ১৯১৩ সালে) বন্যা কবলিত কার্জন গেট 


০০ 


১৯২৭ স্রীষ্টাব্দে। মহারাজ বিজয়চাদ রাজনৈতিক জীবন থেকে এবং জমিদারী, জ্যোষ্ঠ 
পৃত্র উদয়টাদকে ইনচার্য করে, “কোর্ট অৰ্‌ ওয়ার্ড'কে ভার দেন। অতঃপর তিনি কনিষ্ঠ 
পুত্র অভয়টাদ, দুই কন্যা সুধারাণী ও ললিতারাণীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড রওনা হন । প্রায় দশ 
বছর ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করার পর ১৯৩৬ স্রীষ্টান্দে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। 
১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বিজয়চাদ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন, লিভার, কিডনি ও গলব্রাডার 
নষ্ট হয়ে যায়, বহু চিকিৎসাতেও সুস্থ হতে পারেন নাই। ১৯৪১ শ্রীঃ ২৯ শে আগস্ট ৬০ 
বছর বয়সে পার্থিব জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। 


মহারাজাধিরীজ বিজয়চাদ মহতবের সন্তান-সম্ভতি ৪_- মহারাজ বিজয়চাদ 
মহতবের জ্যেষ্ঠ সন্তান উদয়টাদ মহতাব্‌ ১৯০৫ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কন্যা সুধারাণী, কনিষ্ঠা কন্যা ললিতারাণী ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দে 
এবং সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান অভয়টাদ মহতাৰ্‌ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 

শৈশব থেকে বাল্যে উপনীত হলেও মহারাজ বিজয়টাদের কোন সন্তান-সন্ততি 
রাজপ্রাসাদের বাইরে আসেন নাই। তারা রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণেই খেলাধুলা করতেন। 


বন্যার্ত ত্রাণে মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ ঃ- ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্দে দামোদরের প্রবল 
বন্যায় শহরের উপরে হাটুজল দীড়িয়েছিল এমন কি জি-ট রোডের ওপরেও জল উঠে 
গ্রিয়েছিল, কার্জনগেটের তলদেশ পর্যন্ত জলম্বোত বয়ে চলেছিল কার্জনগেটের সম্মুখে 
প্লাবনের আলোক চিত্রটি প্রদত্ত হলো। এ আলোক চিত্রটি তুলেছিলেন শিল্পী চন্দ্রনাথ 
মেহেরা। তৎপুত্র প্রেমকুমার মেহেরার নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। মহারাজ বিজয়চাদ 
মহতাব্‌, চন্দ্রনাথ মেহেরাকে উক্ত আলোকচিত্রের কপি চেয়ে থে পত্র দিয়েছিলেন তারও 
প্রতিলিপি দেওয়া হলো। 


এখানে বলা প্রয়োজন, প্লাবিত মানুষ, গবাদিপশু এবং বস্তু সমূহ উদ্ধার কাজে 


তিনি তার হাতীদেরও ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া বন্যার্তদের জন্য তার শস্য ও 
ধান্যভাগ্জার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। 


বর্ধমান রাজইতি বৃত্ত যর 


১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দ। জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার উদয়টাদ মহতাবের বয়স তখন ১২ বছর। এই 

সময় সরকার তরফ থেকে মহারাজাধিরাজ বিজয়াদের কাছে পত্র এল, ২১ শে ডিসেম্বর, 
১৯১৭ স্ত্রী, সময় সকাল ৯ ঘটিকায় গভর্ণর অভিষেক উৎসবে কুমার উদয়টাদকে তার বালক- 
অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উদয়টাদের এই প্রথম যোগাযোগ । দ্বাদশ বর্ষ 
বয়ভ্রম কাল হ'তেই আত্মমর্ধাদা বোধ ছিল ভীষণ। তিনি, পিতা মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ 
মহতাব্‌কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। এই সময়ে পিতাকে লেখা একখানি পত্রে লিখেছিলেন ঃ 
আপনার উপদেশ মত, আপনার নি্দিস্ি ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহারও নিকট হতে কোন জিনিস 
গ্রহণ করতে বাধ্য হলে, আমি দাতার কাছে কেবল অনুগৃহীত হয়ে থাকব না, নিজেকে, 
আমার মহান পিতাকে ও সেইসঙ্গে আমাদের বিরাট রাজবংশকে তাদের চোখে ক্ষুদ্র ক'রে 
ফেলব বলে মনে করি। 
ও ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে যথোপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন; সেই সঙ্গে 
কঠোর নিয়মানুবততিতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। দশ বছর বয়সে মহারাজকুমার উদয়টাদ 
পিতাকে বলিষ্ঠ ভাবে বলেছিলেন £ আপনার উপদেশ আমি মনে রাখি এবং উপদেশ 
অনুসরণ করে চলি। 

মহারাজকুমার উদয়াদের চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ঘটনা; মহারাজাধিরাজ 
বিজয়ঠাদের অনুপস্থিতিতে তার আলমারী থেকে একখানি প্রয়োজনীয় বই উদয়চাদ 
নিয়েছিলেন। তাতে পিতা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। তখন উদয়টাদ পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন ও প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি আর কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করবেন না। এই ঘটনা 
তার মনে দীর্ঘদিন কষ্ট দিয়েছিল। 

মহারাজকুমার উদয়টাদের শিক্ষা রাজপ্রাসাদে গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমেই চলতো। 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ নিয়মিত রাজবাড়ীতে এসে পঠন-পাঠন কবাতেন। এই 
ভাবেই পড়াশুনা করে ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে ২১ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র 
হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। মহারাজকুমার উদয়চাদই 
বর্ধমান রাজবংশের প্রথম স্নাতক। এই সময় থেকে দুই ভাই প্রতিদিন সকালে ঘোড়ায় 
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চড়ে বেড়াতে বার হতেন। তারপর স্সানাস্তে শিবপূজা করতেন; জলযোগের পর 
পাঠগৃহের বইপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতেন। দুপুরে রাজকাছারীতে বসতেন; জমিদারীর 
কাগজপত্র আয়-্যয় সমস্ত হিসাব-নিকাস, নায়েব-গোমত্তাদের নিকট বুঝে নিতেন। 
বিকালে প্রাসাদের মধ্যে টেনিস কোর্টে লনটেনিস খেলতেন। 

মহারাজাধিরাজ বিজয়টাদ মহতাব্‌ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উদয়টাদকে জমিদারীর 
ইন্চার্জ করে “কোর্ট -অব-ওয়ার্ডের' হস্তে ভারার্পণ করে বিলাত যাত্রা করেন, পূর্বেই তা 
উল্লেখ করা হয়েছে। জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে মহারাজকুমার উদয়চাদ দেখলেন, 
৩৭,০০,০০০/- (সীইত্রিশ লক্ষ টাকা) খ ণ হয়েছে। ঝণ হওয়ার কারণ হিসাবে জানা 
যায় কতকগুলি সুযোগ সন্ধানী লোক মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদকে বঙ্গের সামস্তরাজা 
হিসাবে পরিগণিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন কারণে ব্যয় বাবদ বারে বারে উক্ত টাকা গ্রহণ 
করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই। উদয়টাদ মহতাবের সম্মখে ভীষণ সমস্যা। 
রাজকলেজের খরচ, উচ্চবিদ্যালয়ের খরচ, সি-এম-এস স্কুলের জন্য বরাদ্দ অনুদান, 
সংস্কৃত টোলের খরচ এ ছাড়া ফ্রেজার হাসপাতালের যাবতীয় খরচ, কানাই নাটশালার 
নিকট পালাফার্ম এর ব্যয় মহারাজাধিরাজই করতেন। তাছাড়া আছে জমিদারী পরিচালনার 
খরচ। 

বীশক্তি সম্পন্ন, ধীর, স্থির উদয়টাদ মহ্তাব্‌ এই কঠিন পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার 
সঙ্গে সমাধান করেন। 

উদয়চীদ মহতাব্‌ সকল বিষয়ই, ইংলণ্ডে অবস্থান রত পিতা, মহারাজাধিরাজ 
বিজয়টাদ মহতাবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ কর্ম করতেন। মহারাজ বিলাত থেকেই 
পূত্রকে, সুযোগ্যা পাত্রী মনোনীত করে, নিজেকেই বিবাহের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ 
দেন। পিতৃ নির্দেশে পঞ্জাবে এক শিখ পরিবারের মেয়ের খবর পান। কিন্তু ধর্মের 
গৌরামির জন্য উক্ত কন্যাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। হায়দ্রাবাদে যে 
পাঞ্জাবী পরিবারের পাত্রীর সন্ধান পান, সেই পাত্রী, পিতার উপপত্বীর গর্ভজাতা। 
সুতরাং এই কন্যাটিও গ্রহণীয়া নয়। শেষে, ঘটক, অমৃতসরের সন্ত্রান্ত ব্লায়বাহাদুর 
পরিবারের বুদ্ধিমতী, সুরুচি সম্পন্না এক পাত্রীর খবর দেন। পাত্রীর পিতা রায়বাহাদুর 
দুনিটাদ মেহেরা, পাত্রীর নাম 'রাধারাণী”। অবশ্য উদয়চাদ মহতবের মাতার নামও 
রাধারাণী। ১৯২৯ ব্্রীঃ ১৭ই জানুয়ারী অমৃতসরে বিনা পণে দুনিটাদ মেহেরার কন্যা 
রাধারাণীর পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের পরেই সেইদিনই বিশেষ ট্রেণ যোগে 
বর্ধমান রওনা হন, ১৯শে জানুয়ারী বর্ঘমান স্টেশনে পৌঁছান। নবদম্পতিকে হত্তী পৃষ্ঠে 
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শোভাযাত্রা করে প্রসাদে আসার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জঙ্গবাহাদুর ও রঙ্গবাহাদুর 
দুটি হতীই অসুস্থ থাকায় চার ঘোড়ার গাড়ীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ গোলাপবাগ 
শ্রাসাদে কয়েক দিন অবস্থান করে সেখানে আনন্দোৎসব প্রতি পালিত হলো। 
কৃষ্ণসায়রের পাড়ে আতসবাজি পোড়ানো হলো। পাঁচ শত বিশিষ্ট অতিথি সমাবেশে 
এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। তারপর ২৫শে জানুয়ারী নবদম্পতি মোবারক মঞ্জিলে 
শুভগ্রমন করেন। 

কোর্ট -অব-ওয়ার্ডস্‌ ১৯৩০ শ্রীঃ ১৬ই জানুয়ারী মহারাজকুমার উদয়টাদ 
মহতাব্কে সমগ্র এস্টেটের অবৈতনিক প্রধান ম্যানেজার এবং একজন ডেপুটি 
কালেক্টর মনোরঞ্জন মৈত্রকে মাসিক বেতনে সহকারী নিয়োগ করেন। তিনি উপযুক্ত 
ও সুদক্ষ কর্মী ছিলেন। 

উদয়টাদ মহতাবের কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তায় ও দক্ষ পরিচালনায় ১৯৩৬ 
গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে ৩৭,০০,০০০ (সীইত্রিশ লক্ষ) টাকা খণ ও 
৬৭,০০০ (সাতঘষ্টি হাজার) টাকা সুদ সহ সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন এবং আগামী 
জানুয়ারী কিস্তি বাবদ অগ্রিম ১,৫০,৯০০ (এক লক্ষ পণ্ধশ হাজার নয়শত) টাকা 
জমা দেন। তার কাজে, মনোরঞ্জন মৈত্র ছাড়াও উচ্চপর্যায়ের রাজ কর্মচারী রেবতী 
মোহন দত্ত, রাজেন সেন প্রভৃতির আন্তরিক সহায়তা ও নিষ্ঠ, ছিল যথেষ্ট। 

১৯৩৫ ব্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট অব্‌ ইপ্ডিয়া আ্যাক্টু অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে 
আইন-সভা গঠনের নির্দেশ দেন। তাতে সাধারণ, তপশীলী, মুসলমান প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ক সংখ্যক আসন নিধাঁরিত হয়। উদয়চচাদ মহ্তাব্‌ সাধারণ 
আসনে পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দীড়ান। তীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গান্ধীবাদী কংগ্রেস 
কর্মী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য । উদয়টাদ মহ্তাব্‌ প্রতিদ্বন্্ীতায় বিজয়কুমারকে পরাজিত 
করে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এই সভার সদস্য 
থাকার মেয়াদ; তারপর পুনর্নির্বাচন। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হয়; পুনর্নির্বািন আর হয় নাই, কাজেই উদয়টাদ মহতাব্‌ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা 
লাভের সময়কাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথম পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী 
স্পীকার নির্বাচিত হন। 

১৯৩৬ খ্রীঃ প্রথম দিকে পুত্র কন্যা সহ মহারাজাধিরাজ বিজয়চাদ মহ্তাৰ্‌ 
দেশে ফিরলেন। তখন কোর্ট -অব্-ওয়ার্ড, তাকে তার জমিদারী প্রত্যর্পণ করেন 
এবং বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে রাজা পরিচালনা ও সুদ্সহ সমত্ত ঝণ পরিশোধ 
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করায় উদয়টাদ মহতাবের প্রতি অত্যন্ত খুশি ও মীত হয়ে তিনি নিজ হস্তে জমিদারী 
গ্রহণ করলেন না জ্যোন্ট পুত্রকেই সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চাদ 
মহতাব্কে তিনি অবৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়চাদ 
মহতাব্‌ মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সিংহাসনে উপবেশন করেন। এ বছরেই 
২৯শে আগস্ট মহারাজীধিরাজ বিজয়টাদের দেহাবসান হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। এক্ষণে মহারাজাধিরাজ উদয়চীদ মহতাৰ্‌ পিতৃনির্মিত “বিজয়ানন্দ বিহারে? 
তার পিতার চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে আগ্রার ফতেপ্র সিক্রীর ধরণে লাল পাথরে 
স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। বলাবাহুল্য মহারাজা বিজয়টাদ ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দে লালপাথর 
ও সৌধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বিজয়ানন্দ 
বিহার আশ্রমের মধ্যে যে সব দেব-দেউল মহারাজাধিরাজ বিজয়্াদ মহতাব্‌ নির্মাণ 
করিয়েছেন তার সবই এ লাল পাথরে নির্মিত। 

মহাবাজীধিরাজ উদয়টাদ মহতাঁব্‌ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও 
পিতৃবিয়োগের দেড় বছর পর ১৯৪৩ শ্রীঃ ৮/৯ই মার্চ দুই দিন সিংহাসন প্রাপ্তির 
অনুষ্ঠান কর্ম প্রতিপালিত হয়। 
ছিলেন এবং সেখানেই তিনি ১৯৯৩ শ্রীঃ অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন। মরদেহ 
বদ্ধমানে নিয়ে এসে অভ্তেনষ্টি ভ্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


মহারাজ উদয়টাদ মহতাবের অভিষেক অনুষ্ঠান ঃ-- বর্দঘমানের শেষ রাজা 
মহারাজীধিরাজ উদয়টাদ মহতাব্‌ এর অভিষেক অনুষ্ঠান। শেষ রাজা বলার কারণ 
একটাই, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান তৈরী হয় তাতে 
জমিদারী প্রথা, রাজামহারাজা খেতাব বিলুপ্ত হয়। মহারাজাধিরাজ স্যার উদয়চাদ 
মহতাবের সময়েই দেশ স্বাধীন হয়। সেইজন্য তিনি শেষ রাজা। 

রাজার বাসস্থান মহতাব্মঞ্জিল, এখানে, মাথায় সাড়ে ছ' ফুটের ওপর দীর্ঘ 
দেহী শান্ত সৌম্য উজ্জ্ব ল কান্তি উদয়টাদ, পরনে মণিমুক্তা খচিত শেরয়ানী, কোমরে 
সোনার কিং খাপে নিশিত তরবারি, নক্সা করা লাল মখমলের “রোব-অব্-অনার' 
পশ্সতে কাব থেকে পৃষ্ঠদেশে আ-ভূমি প্রলম্থিত, বামহস্ত মুষ্টিতে ধৃত মুঘল ঢাল। 
'সবিবেষ্টিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ সহ শোভাযাত্রা ক'রে বিশাল দরবার কক্ষে উপনীত হলেন। 


বর্ধমান রাজইস্চিবুত্ত ৩৯৩ 


কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে আসীন বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত ব্যক্তি বর্গ উঠে দীড়ালেন। 
মহারাজার জন্য নির্দিষ্ট স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করলেন, তার দু'পাশে রক্ষিত দুটি 
অপরটিতে বসেন রাজভ্রাতা অভয়াদ মহ্তাব্। মহারাণী ও রাজ বধূদের বসার জন্য 
ছিল বিশেষ আসন। দরবার কক্ষের প্রথম সারির চেয়ারগুলিতে মহারাজের অন্যান্য 
পুত্রগণ ও তার একান্ত আত্মীয়বর্গ বসেন। দরবার হলের পাশে মার্বেল পাথরের তৈরী 
বহু ছিদ্র বিশিষ্ট একটি পর্দা ছিল। এই পর্দার অন্তরাল থেকে ছিদ্র দিয়ে রাজপুরবাসিনীরা 
অভিষেক পর্ব দেখেন। সভাকক্ষের উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহই এ পর্দার অন্তরালবতীনীদের 
দেখতে পেতেন না। 

অভিষেক পর্বের সূচনা হয় বর্থমানের সন্ত্ান্ত নাগরিকগণের প্রশস্তি বাণী, শুভেচ্ছা 
ও মানপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। তৎপরে সরকারী ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শুভেচ্ছা বার্তা 
পাঠ সমাপ্ত হলে, রাজপুরোহিত, ব্রাহ্ম ণগণের বেদমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে রাজশিরে মুকুট 
পরান। অভিষেক পর্ব সমাপ্তির পর মহারাজাধিরাজ রাজবেশে সজ্জি ত, শিরে মুকুট, 
মহারাজাধিরাজ উদয়চাদ জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে দরবার কক্ষ থেকে নীচে নেমে আসেন। 
অগণিত দর্শকমণ্ডলীর অভিবাদন গ্রহণ করে, পদব্রজে রাজা ইস্টঈদেবতা শ্রীশ্রী 
লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করে যান। তারপর যান পীর খাজা খক্কর 
সাহেরের দরগায়। এই ভাবেই শেষ হয় প্রথম দিনের অভিষেক পর্ব। দ্বিতীয় দিনে শুধু 
অগ্ধণিত দরিদ্রদের অন্ন বন্ত্র দান করেন। 


রাজমুকুটের কথা £_ বর্ধমান রাজপরিবার পঞ্জাবের অধিবাসী । সুতরাং তাদের 
শিরন্ত্রাণ পাগড়ি। এই পাগড়ি পরিহিত, রাজা বনবিহারী কপূরের শ্বেত মর্মর নির্মিত 
আবক্ষ প্রতি মূর্তি আঞ্জামান কাছারির সম্মুখে বকুলতলায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্ত মহারাজা 
মহতাবটাদ এক নতুন ধরণের শিরন্ত্রাণ পরিকল্পনা করেন। এই শিরন্ত্রাণ বা মুকুটটির 
নামকরণ করেন “বর্ধমান ক্যাপ'। টুগীটির বৈশিষ্ট্য হলো। বাইরের দিকটি হিন্দুদের 
টুগীর মত এবং ভিতরের দিক মুসলিম কুল্লার ন্যায়। মুকুটে বহু হীরা খচিত ছিল। 
সর্বাপেক্ষা বড় হীরাটির ওজন ছিল ৮৩ ক্যারেট। এই হীরাটির নাম “জাহাঙ্গীর ডায়মণ্ড। 
হীরাটির গাত্রে পার্শী ভাষায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম লেখা ছিল। এই হীরকটি সম্রাট 
শাহজাহানের নির্মিত ময়ূুরসিংহাসনে এক সময় শোভা পেত। (নিবন্ধ অলোক মোদক) 

রাজমুকুটটি এখন আর বর্ঘমান সংগ্রহশালায় নাই। জমিদারী-রাজ প্রথা অবলুপ্তির 
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পর ভারত সরকারের শুক্ক-বিভাগ মুকুটটি নিয়ে গিয়ে তার সব হীরকই বিক্রী করে। তার 
বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও এঁ বিভাগে জমা পড়ে। আর “জাহাঙ্গীর ডায়মণ্ত টি এখন লগুণের 
'জুবুডাক' এর কাছে আছে। 

১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দ। স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান পাশ হলো। তাতে দেশের 
সমস্ত রাজার রাজপ্রতীক 1০০81 ০1:417773/, নিজস্ব নিসান, এবং বংশানুক্রমিক রাজ 
উপাধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হলো। তবে ১৯৫০ সালের পর জাত রাজ পরিবারের অধস্তন 
বংশধররা কেহ উক্ত খেতাব বা উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না। 

তারপর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে বর্ঘমান 
কৃষ্ণ চৌধুরী। এই নির্বাচনে মহারাজাধিরাজ পরাজিত হন। তিনি মানসিক দিক থেকে 
ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। 


মহারাজ উদয়টাদের সৌজন্যতা ৪ ১৯৫২ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ঘটনা । ১৯৪৭ শ্রীঃ 
১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৮ শ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল 
রাজাগোপালাচারী এবং তাঁর পরবর্তী রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু ১৯৫০ স্্রীষ্টাব্দে 
তাদের অভ্যর্থনা জানান। মাননীয় অঁতিথিকে সুসজ্জি ত শ্রেষ্ঠ দুই ঘোড়ার রাজকীয় 
ফিটন গাড়ী করে, যাতে জনসাধারণ তাদের দেখতে পান সেই ভাবে, হাতী ও ঘোড়সওয়ার 
সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে রাজ প্রাসাদে আনেন। মহারাণী অধিরাণী স্বয়ং তাদের “মহভাৰ্‌ 
মঞ্জিলে" সন্বর্ধনা জানান। শহরের বহু অষ্টরালিকা আলোক মালায় সাজানো হয়েছিল 
দীপাবলী রজনীর অতিথি আপ্যায়ণে নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করে; তারপর মহারাণী 
অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্যে অতিথিদের মনোরঞ্জন করে। 

এঁ সব অতিথেদের ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল মহারাজের সাজানো বাগান 
গোলা পবাগে। 

প্রকৃত পক্ষে, অভ্যর্থনা, অতিথি আপ্যায়ণে ও সৌজন্যতায় মহারাজাধিরাজ 
উদয়চাদ ছিলেন তুলনা বিহীন। শুধু মহারাজ উদয়চীদ মহ্তাব্ই নন, তাঁর পূর্ববর্তী 
রাজগণের আতিথেয়তা যে কোন রাজন্যবর্গ অপেক্ষা কম ত নয়ই বরং তুলনায় অধিক। 

পরবর্তীকালে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নিবচিনে মহারাজীধিরাজ উদয়টাদ মহ্তাব্‌ 
মহিষী, রাধারাণী বিধান সভা আসনে দীড়ান। এবারেও প্রতিদ্বন্থী ছিলেন বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী। 


বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৯৫ 


এই নির্বাচনে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী পরাজিত হন। মহারাণী অধিরাণী রাধারাণী দেবী 
উপমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। তিনি অধিক শ্রম জনিত ভীষণ অসুস্থ হয়ে 
১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েন। 
মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতাবের অধস্তন বংশধর £- মহারাজ উদয়টাদ 
ও মহারাণী রাধারাণী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান মহারাজাধিরাজ কুমার সদয়টাদ মহতাব্‌ 
১৯৩৬ শ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যমা কন্যা জ্যোতন্নাদেবী ১৯৩৫ শ্্রীঃ ভূমিষ্ঠ 
হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দুই যমজ সম্ভান করুণাদেবী ও মলয়টাদ; তারা ১৫ মিনিটের 
ছোট বড়। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার প্রণয়ঠাদ মহতাব্‌ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর 
আলোয় চোখ উন্মিলন করেন। 

এরা বর্ঘমান রাজবংশের ১৭শ তম বংশধর । জন্মসূত্রেই এরা সকলেই 
'মহারাজকুমার সাহেব" ও “মহারাজকুমারী” খেতাঁবের অধিকাবী। (তথ্য সূত্র 
অলোক মোদক) 

মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতাব্‌ তার পূর্বতন পধ্্ধশ পুরুষের প্রিয় 
ব্দঘমানকে শেষ বিদায় জানিয়ে যাওয়ার আগে তার আবাসস্থল সুরম্য প্রাসাদ দান 
করে যান শিক্ষা কল্পে। ৩২৩ একর সম্পত্তি সমন্বিত সৌধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। রাজপ্রাসাদে, ১০ একর -মম্পত্তিতে স্থাপিত হয়েছে 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন। প্রাসাদেরই অন্দর মহলে “উদয়টাদ মহিলা 
মহাবিদ্যালয়" তোষাখানায় 'মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়”, বালিকা 
বিদ্যালয়ের পশ্চিমে মহিলাকলেজ হোস্টেল, রাজকাছারী ঘরে হয়েছে সেটেলমেন্ট 
অফিস। শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ দেবালয় সংলগ্ন হাবেলীটুকু দেবদেবী সেবাইতের 
জন্য রেখে গ্রেছেন। জীবদ্দশায় মহারাজ তার জ্যেষ্ঠ পূত্র শ্রীসদয়চাদ মহৃতাবের 
সম্মতিক্রমে সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার প্রণয়টাদ মহতাব্‌্কে দেব সেবার ভার 
অর্পণ করেন। তিনি একটি ট্রাষ্ট কমিটি গঠন করে কমিটির নাম দেন “মহতাব্‌ ট্রাষ্ট 
কমিটি? । 

রমনারবাগ-এর উত্তরাংশে রাজ্যসরকানের বনবিভাগ, পূর্বাংশে মৃগোদ্যান- 
পশ্চিমে “বিজ্ঞান ভবন' দক্ষিণাংশে বিশ্বৃবিদ্যালয় ছাত্রাবাস। যেখানে “ডঃ মেঘনাদ 
সাহ তারামগ্ডল' নির্মিত হয়েছে সেই বিশ!ল পরিসর সম্পন্তিটি মহারাজের দান: 
কৃষ্ণসায়রকে কেন্দ্র করে যে “পরিবেশ কানন" তৈরী হয়েছে সে-ও মহারাজের দা" 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের জন্য আবাসন স্থানও মহারাজের দা 


৩৯৬ বর্ধমান রাজইতিন 


১৯৫৯ স্রীষ্টাব্দে, মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতাৰ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে 
আরও অমূল্য সম্পদ তুলে দিয়েছিলেন, তা হলো, রাজপ্রাসাদস্থ মহারাজের গ্রন্থাগার । 
বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি এবং মহামনিষীদের পারুলিপি ছিল এই গ্রন্থাগারে। তৎকালে 
মহীশূরের গ্রন্থাগারের পরেই ছিল বর্ঘমান মহারাজের ব্যক্তিগত গ্রস্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি 
ছিল ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার । গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ, 
ইংরাজী, উর্দু, বাংলা ছাড়া পার ও সংস্কৃত ভাষায় এমন বই ছিল যা ভারতের অন্য 
কোথাও ছিল না। আর একখানি অতি অমূল্য ধর্মগ্রন্থ ছিল, যে"টি সম্রাট ওরঙ্গজেৰ 
তার নিজের হাতে লেখা কোরাণ, নিজের হাতে সেলাই করা লাল্‌ মখমলের আবরণে 
আবৃত তৎকালীন মহারাজকে উপহার দিয়েছিলেন। এই পবিত্র কোরাণটি অত্যন্ত 
সযত্বে বিশেষ স্থানে সংরক্ষিত ছিল। 

সমস্ত আসবাবপত্র সহ বিপুল গ্রন্থ্‌সম্ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই 
সঙ্গে বহু আসবাবপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করায় মহারাজ সেইসব জিনিস নিলাম করার ব্যবস্থা করেন কিন্তু ডাঃ 
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুই-এক জন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া নিলামে কেহ 
আসেন নাই। কাজেই কলকাতার অক্সন হাউস অধিকাংশ জিনিসপত্র কিনে নেয়। 

যাদুঘরে সংরক্ষণের নিমিত্ত বহু মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে অপূর্ব কারুকার্ধময় 
মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ সিংহাসনটি এবং আরও ছুটি রৌপ্য সিংহাসন সংরক্ষণের স্থান 
হলো না, সেগুলি গলিয়ে শ্রাপণ্ত সোনা রূপা কেন্দ্রীয় সরকারের খাজাঞ্গখানায় 
জমা পড়ে। মহারাজের গুপ্ত ধনাগারে রক্ষিত (পূর্বে উল্লিখিত) ২১ লক্ষেরও বেশী 
কোম্পানি আমলের রৌপা মুদ্রা, ৪,৫০০ টি স্বর্ণ মুদ্রা, অর্ধমোহর ১২০ টি, সিকি 
মোহর ১,৪০০ টি, আকবরী মোহর ৩৫০ টি, কোম্পানি মোহর ৩৪০ টি, ইংলিশ 
গিনি ৯০ টি এবং অণুস্তি অর্ধগিনি, আর বহু বাংলা মোহর । এই সমস্তই কেন্দ্রীয় 
সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষ গ্রহণ করেন। জানা যায় না, এগুলি অক্ষত আছে কি না। 
১৯৫৯ স্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উক্ত ব্যবস্থাদি সম্পন্ন ক'রে কলকাতায় “বিজয়মঞ্জিল' 
প্রাসাদে গিয়ে বসবাস করেন, আর বর্ঘমান প্রাসাদে ফিরে আসেন নাই। ১৯৮৪ খ্রীঃ 
১০ই অক্টোবর বর্দঘমান রাজবংশের শেষ রাজা মহারাজাধিরাজ উদয়চাদ মহতাৰ্‌ 
বাহাদুর ৭৯ বছর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। “বিজয়ানন্দ বিহার'-এ তার 
চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। 


বধমান রাজইতিবৃত্ত ৩৯৭ 


প্রণয়চাদ্‌ মহতাব্‌ সর্ব কনিষ্ঠ। বর্ধমানের রাঙামাটির সঙ্গে তারই আছে আত্মিক টান। 
তিনি দেবসেবার কাজে সময় সময় বর্দঘমান আসেন, ২/৫ দিন থাকেন, লক্ষ্পীনারায়ণ 
জীউর ঠাকুর বাড়ীর জীর্ণ “হাবেলী' অংশে। 

তার প্রাথমিক শিক্ষা দার্জিলিং-এ, তারপর দেরাদুনের দুন স্কুলে,কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1/..ও ইতিহাসে ডক্টরেট করেন লগুনের “স্কুল অব্‌ ওরিয়েন্টাল 
এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ" (5. 0./8.5) থেকে। তারপর দেশে ফেরেন মহারাজকুমার ডঃ 
প্রণয়টাদ মহতাব্‌। 

তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট, কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালন সমিতির সদস্য এবং বর্ধমান ব্লাইণ্ড একাডেমিব সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


অল্প কথায় বর্দমান রাজ প্রাসাদ 


বর্ঘমানে রাজবংশের প্রথম পুরুষ সঙ্গম রায় বর্ঘমান থেকে ৮/১০ কি.মি. দূরে 
রাইপুর বৈকুগ্ঠপুর গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। ততকালে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো 
জলপথে। ভাগীরত্বী গেঙ্গা) ছিল নাব্য নদী। সুতরাং দীইহাটে ছিল “বারদ্বারী" প্রাসাদ । 
বর্গী আক্রমণে ধ্বংস হয়। অন্বিকা কালনাতেও আছে রাজপ্রাসাদ। তারপর কাথননগরে 
নির্মিত হয় দ্বিতীয় “বারদ্ারী” প্রাসাদ। পরে বর্তমান বর্ঘমান শহরে নির্মিত হয় ষে প্রাসাদ 
তারই কথা এখানে আলোচ্য । 
কার্চমনগরে অবস্থান কালেই মহতাব্চাদ চিভ্তা করেন, এই অঞ্থল বদ্ধমান 
জনপদ থেকে দূরে অবস্থিত। সেইজন্য তিনি জনপদের মধ্যস্থলে বিরাট এলাকায় ১৮৪০ 
শ্রী রাজ প্রাসাদ নিমণি করান। সমগ্র রাজপ্রাসাদ ইটালীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত এবং 
ইটালীয় স্থুপতিরা মোটা মোটা সুউচ্চ ত্তস্ত দিয়ে গৃহ নির্মাণ করেন। স্তন্তে ও গৃহের কারুকার্য 
এখনও যা বিদ্যমান তা বিস্ময় উদ্রেক করে। ত্রিতল উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাসাদ, তার মাথার 
ওপর রোমান ঈগল। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের মাথায় শোভিত হয়ে আজও 


৩৯৮ বর্ধমান রাজইতিবত্ত 


শতাধিক বছরের প্রাচীন এঁতিহ্যকে অন্তরে পোষণ করে দীড়িয়ে আছে একটি ঈগল। 

রাজবাড়ীর উত্তর ফটক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ, সেই ফটক দিয়ে ভিতরে 
প্রবেশ করলে সামনে ৩০ ফুট উচ্চ দুর্গের মত প্রাটীর ছিল পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘায়ত । এখন 
যেখানে স্ট্ট ব্যাঙ্কের প্রধান গেট, সেখানে ছিল রাজ প্রাসাদে প্রবেশের প্রধান ফটক। 
এই ফটকটি উক্ত ফটকের তিনগুণ বড়। হাতীর পিঠে চণ্ড়ে মহারাজরা এই ফটক দিয়েই 
ভিতরে প্রবেশ করতেন। এ ৩০ ফুট উঁচু প্রাচীরে ছিল, বার্মাসেগ্ডণ কাঠের তৈরী বিশালাকার 
দরজা । তার ওপর ছিল পিতলের কারুকার্য করা ফলক বসানো । এইটিই রাজবাড়ী প্রবেশের 
মূল ফটক। রেলিং ঘেরা ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে সারিবদ্ধ ৫টি মস্তক আচ্ছাদিত গন্ুজ 
ছিল। তার মধ্যে মহারাজা তিলকঠাদ, মহারাজা মহতাব্টাদ, আফ্তাব্টাদ, ও মহারাজাধিরাজ 
বিজয়টাদ মহতাবের শ্বেতপাথরের আবক্ষ মূর্তি । প্রতিটি মূর্তির সামনে একটি করে মোঘল 
কামান ছিল; এগুলি সাজানো কামান নয়. কার্থরত কামান। এখন আর ওই দীর্ঘায়ত 
প্রাচীর নাই, মস্তক আচ্ছাদক গন্থুজের ২টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রধান ফটকে প্রবেশ ক'রে ডান দিকে একটি, সম্মুখে ২টি অতীতের সাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে 
আছে। চাকা লাগানো মোগল কামানগুলি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এস-ডি-ও সদরকে হস্তাস্তরিত 
করা হয়েছে। এখন নজরুল-উদ্যান যার নাম দেওয়া হয়েছে, তখনও এই উদ্যান ছিল, 
তবে তার কোন নাম নির্দিষ্ট ছিল না। উদ্যানটির পশ্চিমে যে ত্রিতল অন্টালিকা দীড়িয়ে 
আছে সেইটি “মহ্তাৰ্‌ মঞ্জিল”, মহারাজ ও তীর একান্ত পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 
মহ্তাব্মঞ্জিলের প্রবেশ মুখে চারটি ব্রোর্জের মুর্তি ছিল, -২টি সশস্ত্র সৈনিক আর দু'টি 
সিংহ-সিংহীর। সশস্ত্র সৈনিক মূর্তি দুটি এখন কলকাতার বিড়লা-তারামণ্ুলে অপর দুটি 
মুর্তি 'গ্রাগুহোটেলে”র শোভা বর্ধন করছে। 

সমগ্র রাজ প্যালেসটি ইংরাজী “টি' হরফের আকারে নির্মিত হয়েছিল। 
মহতাব্মর্জীল সংলগ্ন ছিল অনেকগুলি কক্ষ। মহতাব্মর্জিলটি ছিল তিনতলা; বাকী 
দোতলা। মহতাব্মঞ্জিলের সম্মুখে গাড়ী বারান্দা। তার সামনে দীর্ঘ শ্বেতপাথর বসানো 
প্যাসেজ। প্যাসেজের সম্মুখে, মূল্যবান আলবাস্টা মার্বেলের তৈরী মহারাজ মহ্তাব্ঠাদের 
আবক্ষ মূর্তি বসানো ছিল। প্যাসেজের দুপাশে সুসজ্জি ত বড় বড় ঘর বিশেষ বন্ধুবান্ধব, 
আতস্ম্ীয়-স্বজনরা সাময়িক ভাবে থাকতে পারতেন। এই দীর্ঘ প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে 
দেখতে পাওয়া যায় মেহগিনি কাঠের সিঁড়ি, নক্সা করা লোহার রেলিং সমন্বিত। আজ 
আর সেই জৌলুস নাই; কাঠের বার্ণিস বিবর্ণ, রেলিংগুলিও তদনুরূপ। ধুলোয় ধূসরিত 
সেই চেহারা, কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে রেলিং। কাঠের সিডি সংলগ্ন দেওয়ালে সাজানো 
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ছিল মোগল ও মারাঠাদের অন্ত্রশন্ত্র। এগুলিও সরকারী ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল 
এস-ডি-ও সদরের হাতে (১৯৫৮ শ্রীঃ)। ওই সব এঁতিহাসিক উপাদান আজ কোথায়? 
জেলা প্রশাসন ও তা জানেন না। 

এ কাঠের সিঁডি বেয়ে দোতলায় উঠে দেওয়ালে প্রলন্বিত ছিল বিখ্যাতইন্দো- 
ইউরোপীয়ান চিত্রকর 7111 /2771.5 এর আঁকা বড় বড় তৈল চিত্র সুদৃশ্য নক্সা করা 
কাঠের (সোনালী রং) ফ্রেমে বাঁধানো, শোভা বর্ধন করন্তা; এখন আর নাই। তবুও ভাল 
যে সেগুলি এখন কলকাতায় ভিক্টোরিরা স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। 

মহতাব্‌ মঞ্জিলের একতলায় মহারাজের একাস্ত ব্যক্তিগত দুটি বিশাল সুদৃশ্য 
সুসজ্জি ত কক্ষ ছিল। একটি ঘরে থাকতো মিউজিক বক্স, “বেঙ্গল স্কুল ফার্ণিচার এর 
তৈরী বেড ও কাঠের আসবাবপত্র । স্টাডিরুমে ছিল লেজারাসের তৈরী কেবিনেট 
(রোলটপ)। এরই সঙ্গে ছিল বৈঠকখানা ঘর, সেখানে ছিল সুন্দর দুটি আয়না, পাথরের 
টেবিল এবং লুইস সিক্সটিন্থ, ফেঞ্, ফার্ণিচার। পাশেই ছিল মহারাজের ডাইনিং রুম, 
সেখানে ছিল কাঠের গোল টেবিল, চর্মাচ্ছাদিত চেয়ার, বার্মা সেণুনের তৈরী শো-কেস। 
শো-কেসে ছিল রূপো, পোর্সেলিন ও বেলজিয়াম কীচের জিনিসপত্র । 

মহতাব্মর্জিলের ত্রিতল ছিল মহারাণীর জন্য নির্দিষ্টি। তিনি সেখানে ছেলে মেয়েদের 
নিয়ে থাকতেন। এখানে বহু দামী আসবাবপত্র ছিল আরও ছিল ইতরাজ শাসক ওয়ারেণ 
হেস্টিংস এর আবাস ভবনের মুলাবান ফার্ণিচারগুলি। ওয়ারেণ হেস্টংস যখন দেশে 
ফিরে যান তখন মহারাজা তার কুটারের এ সবগুলি নগদ মুল্যে কিনেছিলেন। এগুলি 
ছিল মহারাণীর শয়ন কক্ষে। 

মহতাব্মঞ্জিলের ত্রিতল অংশের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতল প্যালেস ছিল। মহারাজের 
অফিস সংক্রান্ত কাজের জন ছিল একখানি যথোপযুক্ত সাজানো ঘর। দ্বিতল প্যালেসেই ছিল 
আর্টগ্যালারী, বিলিয়ার্ডরুম, ব্যাক্কোয়েট হল, গ্রন্থাগার, তার নীচে নাচ ঘর ও দরবার হল। 

আটগ্যালারীতে তখনকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল, হাডসন, স্টাবস 
প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা বহু তৈলচিত্র। তদানিস্তন কালে এক একটি ছবি লক্ষাধিক টাকা মূল্যে 
বিক্রয় হতো। এই সব তৈল চিত্রের কতকগুলি কলকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত 
আছে। জি. আই-সি"র রিপোর্ট থেকে জানা যায় এ ছবির মূল্য পঁচিশ কোটি (২৫,০০,০০,০০০) 
টাকারও বেশী। আগ্যালারী সংলগ্ন একাঁটি সুবিশাল ঘরে ছিল কাতড়া, মুঘল ও রাজপুত 
ঘরানার বহু মূল্যবান চিত্র। এই চিত্রগুলি কাপড় বা ক্যানভাসে আঁকা নয়, হাতীর দাত 
থেকে আশের মত পাত্লা পাত্লা ছিলে তুলে ম্যাট তৈরী করে, তর ওপর অঙ্কিত। 
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খেলতেন এখানে । বিলিয়ার্ড টেবিলটি বর্দমানে ন"ই; টুচূড়া ক্লাবে আছে। এই খরেই 
ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান চিত্রকর চীনারীর অস্কিত প্রতাপষাদের পর্ণাবয়ব তৈল চিত্র। 
এই চিত্রটি এখন আমেরিকার নিউইয়র্কের আটগ্যালারীতে শোভা পাচ্ছে। 
বহু মূল্যবান চিত্র মহারাজাধিরাজ উদয়চাদ মহতাব্‌ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আটগ্যালারীর 
নথিপত্র সহ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বলা বাহুল্য, সেগুলিও অবহেলা অযত্ত্ে 
নস্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারের বই আসবাবপত্র ইত্যাদির কথা পর্বে উল্লেখিত হয়েছে। 
ব্যাহ্ষেয়েট হলটি, গ্রন্থাগার ও আর্টগ্যালারীর পর অপেক্ষাকৃত ছোট “টি আকৃতি 
প্যালেসের শেষ কক্ষ। শ্বেত পাথরের মেঝে, তার ওপর শ্বেত মর্মরের সুদৃশ্য একটি লম্বা টেবিৎ 
ছিল। ১০ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারতেন। বাংলায় এই ঘরকে বলা হতো 'থালঘর'। 
আটগ্যালারীর পাশেই ছিল গ্রস্থাগার। গ্রন্থাগারের ফার্ণিচারগুলি ছিল দামী 
বার্মাসেগ্ডনের তৈরী। গ্রন্থাগারে সংগৃহিত ছিল বহু ভাষার দুম্প্রাপা গ্রন্থ, পার্শী ও সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত এমন কতকগুলি গ্রন্থ ছিল যা ভারতবর্ষের কোন গ্রস্থাগীরে ছিল না। ইংরাজী, 
বাংলা ভাষার বহু গ্রন্থ ছিল এখানে। মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও বহু মনীষীদের পাগ্ুলিপি। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সন্বাট ওরঙ্গজেবের হাতে লেখা কোরাণ তৎকালীন মহারাজকে 
উপহার দিয়েছিলেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ, মনীষীদের পাওলিপি সংগ্রহ ইত্যাদির দিক 
থেকে মহীশূরের মহারাজার পরেই বর্ধমান মহারাজার গ্রন্থাগারের স্থান। এ*সমস্তই ১৯৫৯ 
ভি-আই-পিদের জন্যও ছিল বসবার ঘর | 'টি*- প্রাসাদের এখন যেখানে 
ভাঁইসচ্যান্সেলীর এর অফিস, সেই হলটি তখন ছিল ভি-আই-পি দের বসবার জন্যে নিদদিষ্ট। 
ভি-আই-পি হলের ঠিক দক্ষিণ দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ণ অফিস রুমের ঠিক 
ওপরের হলটি দরবার হল। বিশালাকার এই “হল”; মার্বেল বসানো মেঝে, তার ওপর 
বিছানো মখমলের কার্পেট। এই হলের সিলিংএ বিখ্যাত শিল্পী অহ্কিত “স্লিংফ্েসকো' 
সিলিং থেকে মাথার ওপর ঝুলতো কতকগুলি বেলজিয়াম কাচের বড় বড় ঝাড়বাতি। 
মহারাজের বসার জন্য ছিল সোনার সিংহাসন। তার দু'পাশে ছিল দুটি রূপার সিংহাসন। 
সেখানে একটিতে বসতেন যুবরাজ, অন্যটিতে বসতেন অন্যপত্র বা ভ্রাতা। এঁ সিংহাসনে 
বসেই হতো রাজার অভিষেক। সভা চলা কালীন রাজা এ স্বর্ণ সিংহাসনে বসতেন। 
এস্বর্ণ ও রৌপ্য সিংহাসনের নীচে সামনে থাকতো আত্মীয় স্বজদের জন্য চেয়ার। 
সন্ত্রান্ত ও সভাসদদের জন্য থাকতো হলের দু'পাশে সারিবদ্ধ চেয়ার। দরবার হলের 
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পাশেই ছিল রাজবধূ ও মহারাণীর বসার বিশেষ ব্যবস্থা বহুছিদ্রযুক্ত মার্বেল পাথর নির্মিত 
আবরূ পর্দা। তার অস্তরাল থেকে রাজ অন্তঃপুর-রমনীরা ছিদ্র দিয়ে অভিষেক ক্রিয়া 
ইত্যাদি দেখতেন; সভাস্থ কোন ব্যক্তি তাদের দেখতে পেতেন না। 

গ্রস্থাগার, আর্টগ্যালারী, বিলিয়ার্ড রুমের নীচে “ইউ” আকৃতির “নাচঘর' ছিল এক 
তলায়। মহতাব্‌ মঞ্জিলের মূল ফটক পার হয়ে ভিতর পথেও সরাসরি নাচঘরে পৌঁছনো 
ঘেতো। নাচঘর এমন সজ্জি ত ছিল যে, সিনেমায় প্রদর্শিত রাজাবাদ্‌্শাহদের নাচঘর 
অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যুন নয়। এ ঘরে শোভা পেত বহু দৌখিন আসবাবপত্র; বিশালাকার 
বর্ণনাতীত সুন্দর ঝাড়বাতি। এখন আর এখানে নাই; গ্রাণ্তহোটেলের সুবিশাল লবিতে 
দোদুল্যমান হ'য়ে, প্রতিফলিত আলোক, বিচ্ছুরিত ক'রে সৃষ্টি করছে বর্ণালির। 


দিলারাম £- বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন যেটি মিউজিয়াম, সেই ঘরটি হল দিলরাম। 
দিলারাম-এর চারদিকে ছিল বিরাট উঠু প্রাচীর; প্রাটীরে ছিল হাজার হাজার পায়রার 
খোপ। এখানেই ছিল একটি পুকুর তাতে সুন্দর একটি সুইমিংপুল। পাশে ছিল টেনিসকোর্ট। 


ইধ্লিশ গ্রেষ্ট হাউস ৫-_ “দিলারামের' উত্তরপূর্বে যে বাংলো টাইপের গৃহ আছে, 
বর্তমানে ভাইসচ্যান্সেলারের বাংলো হয়েছে, সেই গৃহটি ছিল লজ আমলে ইর্থলিশ গেষ্ট 
হাউস। নামেই বোঝা যায় ইংরেজ অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট। 


মোবারক মঞ্জিল £- বর্তমান যেখানে সেটেল্মেন্ট অফিস অবস্থিত প্রসাদের সেই 
অংশটিই মোবারক মঞ্জিল। এখানেই ছিল মহারাজের আঞ্জুমান কাছারী। এখানে ম্যানেজার 
থেকে শুরু করে একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অফিস ছিল। নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর 
ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীদের বিভিন্ন বিভাগ ছিল। যেমন সোর্ডম্যান, বাইক বেশাঁধারী সৈন্য), 
সিপাহি (বন্দুকধারী), সওয়ার (ঘোড়ার পিঠে সৈনিক) মাহুত হোতীর পিঠে সৈনিক)। 

এখানে উল্লেখ্য, সওয়ারদের পর্যায়ক্রমে কর্মের জন্য পদোন্নতি হতো। হাবিলদার 
থেকে জমাদ্দার, সুবেদার তারপর সবশেষে সুপ্রিম কমাগুর বা বক্সি পদে উন্নীত হতেন। 

ঘোড়াদের জন্য ছিল উপযুক্ত ঘোড়াশালা এবং হাতীদের জন্য ছিল হাতীশালা 
তার পাশেই দুটি উট থাকতো। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সময়ও মহারাজাধিরাজের 
“দলবাহাদূর', একে লক্ষ্মী চিড়িয়াখানা, অন্য দুটি সাহাজাদী ও লীলাব্তী, এদের পাঠানো 
হয় কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায়; এই তিনটি হাতী ছিল। 
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শৈলখানা ৪£-_ এইটি ছিল বর্ধমান মহারাজের অন্ত্রাগার। অন্ত্রাগারের প্রধানকে বলা 
হতো শিকলদার। জমিদারী বিলুপ্তির পর বর্ধমান মহারাজাধিরাজ উদয়টাদ মহতাৰ্‌ 
সমস্ত অস্ত্র তৎকালীন মহকুমা শাসক (সদর) এর হাতে তুলে দেন। 


রাজমহল ঃ_ বর্তমানে যেটি উদয়চীদ মহিলা মহাবিদ্যালয় অবস্থিত সেই মহলটি 
রাজমহল। এখানে মহারাজের সস্তান-সম্ভতি ছাড়া রাজ পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় 
এমন কি যুবরাজ ও থাকতেন এই মহলে। এই মহলেই ছিল গুপ্তঘর বা রাজ ধনাগার। 
এখানে বিশালায়তন ৪টি চৌবাচ্চা সহ দুটি শুপ্তঘর ছিল। সংরক্ষিত বিভিন্ন সময়ের 
স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 


তোষাখানা ৪- প্রাসাদের দক্ষিণাংশে এখন যেখানে মহারাণী আধিরাণী বালিকা 
বিদ্যালয় অবস্থিত এবং এই বিদ্যালয় সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম অংশে মহিলা কলেজ ছাত্রী 
আবাস গঠিত হয়েছে সেই সমগ্র অংশটি ছিল “তোষাখানা"। এখানে রক্ষিত থাকতো 
পারিবারিক উৎসবে ব্যবহৃত হতো। এই গুলি ঘে কেবল রাজপরিবারের কাজে ব্যবহৃত 
হতো তাই নয়, সাধারণেও প্রয়োজনে বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য পেতেন। 

মহ্তাক্টাদ যখন কার্মনগর থেকে রাজবাড়ী মহতাব্‌ মঞ্জিল নির্মাণ করেন তখন 
তারই সঙ্গে সমগ্র রাজ প্রাসাদে একাধিক রম্যোদ্যান করেন। এ সব উদ্যানের স্থানে স্থানে 
ব্রোঞ্জ নির্মিত ঝর্ণা ও পাথর সমন্বয়ে তা হয়েছিল আকর্ষণীয় রাজপ্রাসাদ, আয়েস মহল, 
আয়না মহল, ছোটখগ্ু, বড়খণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, দিলারাম, ইংলিশ গেষ্ট হাউস, রূপমহল, 
মোবারক মঞ্জিল, রাজমহল ইত্যাদি মহলে বিভক্ত ছিল। তন্মেধ্যে 'দক্ষিণখণ্ড” মহলের 
দ্বিতলের পশ্চিম দিকের একটি কক্ষে জননী প্রণবদেয়ী দেবীর কোল আলো করে ১৮৮১ 
্রীষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর বিজয়টাদ (বিজনবিহারী) পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেন। 

এখানে উল্লেখ্য. রাজ প্রাসাদের দক্ষিণে যে “দক্ষিণখণ্ড মহল", সেখানে মহারাজ 
মহ্তাব্টাদের একমাত্র কন্যা ধনদেয়ী দেবীর দত্তক পুত্র অবনীনাথ মেহেরা এখানেই মাতৃ 
সান্নিধ্যে বসবাস করতেন। পরে অবনীনাথ মেহেরার পরলোক গমনের পর, রাজবাড়ীর 
দক্ষিণ অঞ্চলে ময়ূরমহল-এলাকায় প্রবেশ মুখে 'অবনী ভৰন' নির্মাণ ক'রে তৎপুত্রগণ 
ভোলানাথ মেহেরা, চন্দ্রনাথ মেহেরা, পৃথ্বীনাথ মেহেরা সপরিবারে বসবাস করে 
আসত্ছন। 
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পরিশিষ্ট 


সময়ের চোরান্নোতে বিলীন হয়ে যায় জনপদের গরিমা, কিন্তু বাংলার 
লোকসংস্কৃতির প্রভাব এবং এঁতিহ্যের পটভূমিতে আজও সেসব জনপদের অনেক 
ঘটনা বা ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। আর্থলিক জনজীবনের সেইসব কিংবদভ্ভীকে 
ঘিরে আজও মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন। তাই অতীত বর্ধমান শহরের প্াণসঞ্ধার 
হয়েছিল বর্ধমান রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে। এই শহরের প্রাণচা্চল্য, দেবসেবাকে 
অবলম্বন করে গতিময়রূপ নিয়েছিল জমিদারি উচ্ছেদের সময় পর্যস্ত। শুধু বর্ধমান 
শহরেই নয় কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি শহরে এমনকি গ্রামগঞ্জে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে 
সাধারণ মানুষকে দেবসেবার মাধ্যমে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রানী ব্রজকিশোরী, 
উচ্ছেদের ফলে সেই ধারা ত্ব্ধ। বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির 
থেকে শুরু করে লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির, রাধাবল্পভজীউর মন্দির, অন্নপূর্ণা ও 
রাজরাজেশম্বরের মন্দির, শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির, শক্তিবিবির ঠাকুরবাড়ি, মনোমোহিনী 
ঠাকুরবাড়ি, ঈশানেশ্বর শিবের মন্দির রাজরাস্জশ্বর শিবমন্দির, বিজয়ানন্দবিহার, ১০৮ 
শিবমন্দির, সাধক কমলাকাত্ত কালীবাড়ি, খান্নাজি ঠাকুরবাড়ি, শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবী 
ও সোনার কালীবাড়ী, বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব, ভূকালী, কুর্জবিহারী ঠাকুরবাড়ি, 
উইল বাড়ি প্রভৃতি দেবীলয়গুলি হয় তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় নতৃবা তাদের সাহায্যে 
পরিচালিত দেবালয়। আর এই দেবালয়গুলিকে উপলক্ষ করে ছিল অতীতের ধর্মীয় 
সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের ক্ষেত্র। 
এককালে বর্ধমানকে বলা হত দ্বিতীয় বৃন্দাবন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার 
বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান শহর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- 
“দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান 
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ 
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর 
ভালো বটে জানিনু বিশেষ ।” 
অতীতে বর্ধমান শহর সারাবছর কিরূপ গতিশীল ছিল তার কিছু কিছু দৃষ্টাত্ত 
এখানে তুলে ধরছি। 
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তখন বর্ধমান শহরে ১লা বৈশাখ নববর্ষ এবং এঁ দিনই নতুনখাতা মহরৎ। 
সারাবছর যাতে সুখে শান্তিতে আনন্দে কাটে এই কামনায় নগরাধিষ্টাত্রী জাগ্রতা দেবী 
সব্বমঙ্গলার আহান জানিয়ে মাকে পূজো দিয়ে নতুন বছরের শুরু। আষাঢ় মাসে 
“রথযাত্রা” এবং তাকে উপলক্ষ্য করে বিরাট মেলা বসত রথতলায়, বিশাল একজোড়া 
কাঠের রথ ছিল। একটিকে বলা হত রাজার রথ আর অপরটিকে বলা হত রাণীর রথ। 
বিশাল প্রকাণ্ড মাঠে রথ টানা হত। হাতির পিঠে শ্রীশ্রী লক্ষ্ীনারায়ণ জীউর ও শ্রীন্রী 
শ্যামসুন্দর জীউকে নিয়ে গিয়ে একরথে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এবং অপর রথে শ্রী 
শ্রী শ্যামসুন্দর জীউকে চড়ানো হত। তারপর রাজ কর্তৃপক্ষ স্পর্শ করার পরে হাতি 
এবং জনসাধারণ শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে আনন্দে জয়ধ্বনি করে রথ টানত। সকালে 
লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুরবাড়িতে রূপৌর রথ এবং পিতলের রথদুটিকে সুন্দর করে 
পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবমূর্তিগুলি রথোপরি স্থাপিত হতো । রথ প্রস্তুত - 
টানা হবে - শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আরন্ত হল। রূপোর রথ প্রথমে রাজকর্ত পক্ষ স্পর্শ করে 
সামান্য টান দেবার পর জনসাধারণ রথ টানত। সকালে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর 
ঠাকুরবাড়িতে মেলা বসত। রথতলায় বিকালে মাঠ জুড়ে মেলা হত। মেলাতে কুটির 
শিল্পের নানা জিনিস বিক্রি হত। তারপর শ্রাবণ মাসে ঝুলন উৎসব. তখনকার দিনে 
মহস্তর অস্থ্যল এবং রাজার ঠাকুরবাড়ির ঝুলন ছিল অতি বিখ্যাত ও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। 
শ্রাবণী পূর্ণিমার এই ঝুলন উৎসব। সেই সঙ্গে এক এক ঠাকুরবাড়িতে এক এক রকম 
যাত্রা, কোন ঠাকুরবাড়িতে “মতি রায়ের' যাত্রা, কোন ঠাকুরবাড়িতে 'কৃষ্ণযাত্রা" ভাগবৎ 
পাঠ, রামায়ণ গান। গ্রাম থেকে আসা মানুষ খেয়ে-দেয়ে ঝলন দেখতে আসত। আর 
সঙ্গে নিয়ে আসত মুড়ি বেঁধে। ঘুরে ঘুরে শহরের ঝুলন দেখার পর যে কোনও 
ঠাকুরবাড়িতে যাত্রা শুনতে বসে পড়ত। ভোরবেলা যাত্রাপালা শেষ হত। এইভাবে 
ঝুলনের পাঁচদিনই তারা ঝুলনের আনন্দ উপভোগ করে বাড়ি ফিরত। 

শ্রাবণের ঝুলনের পরই ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব খুব ধুমধাম করে উদযাপিত 
হত। নন্দ উৎ্সবও খুব জীকজমকভাবে পালিত হত। প্রতি বৎসর নন্দ উৎসবের দিন 
শুনতেন। এ দিন বিভিন্ন দলের শ্রেষ্ঠ পালার কয়েকটি নিবাঁচিত দৃশ্য অভিনীত হত। 
মহারাজ মহাতাবটাদ বিচার করে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করতেন। বর্ধমানে একে বলত 
নন্দোৎসবের “বাধাই গান'। 

তারপর আশ্থিন মাসে দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসব রাজবাড়িতে খুব জীকজমব 
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ভাবে পালিত হত। এই দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে পটেশ্বরী দুর্গাপূজা হতো। 
এই পটেম্বরী দুর্গাপূজা এখনও লক্ষ্ৰীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়িতে হয় তবে সেই 
জৌলুস আর নেই। 

এরপরই রাস উৎসব, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশ করলেই মন চলে 
যাবে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত ধ্বংসপ্রাপ্ত রাসমর্থটর দিকে। যেটি শুধু অতীতের 
স্মৃতিটুকু বহন করে আছে। এ সুন্দর রাসমঞ্চটিতে রাসউৎসব মহা সমারোহে উদ্যাপিত 
হত কার্তিক মাসে। 

কৃষ্ণসায়রের উত্তরপাড়ে আড়াঘাট এবং দক্ষিণপাড়ে টাদনি ঘাট। এই ঘাট 
থেকে শীতকালে সরস্বতী পূজোর পরের দিন অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনের পরে সন্ধ্যায় 
বর্ধমানে রাজার আতসবাজি পোড়ানোর প্রতিযোগিতা হত। দুই ঘাটে দুই দল থাকত। 
মহারাজা পারিষদের সাথে টাদনিতে বসে দলের আতসবাজির প্রতিযোগিতা দেখতেন। 
বর্ধমানবাসিরা কৃষ্ণসায়রের চারপাশে দীড়িয়ে এই আতসবাজি পোড়ানোর দৃশ্য 
উপভোগ করত। এত জনসমাগম হত যা অকল্পনীয় ছিল। রাজ জমিদারি বিলুপ্তির পর 
তা বন্ধ হয়ে গেছে। শীতকালে শহরবাসীদের আরও বড় আকর্ষণ ছিল উইলবাড়ির 
ছবি। শ্রতি বৎসর শীতকালে সরস্বতী পূজার দিন থেকে উইলবাড়ির ছবি জনসাধারণের 
দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হতো। 

সারা বছর গোলাপবাগের চিড়িয়াখানা খোলা থাকত। এই চিড়িয়াখানায় 
ছিল দুর্লভ সব পশু-পাখির সমাবেশ। এখানে ছিল নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করা 
বিচিত্র সব পশু-পাখির আবাসম্থল। এই চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভাল্গুক, ময়ূর, হরিণ, 
চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, কুমীর, ময়াল সাপ, সজারু, নানা রকম হনুমান, গ্যান্টলার 
প্রভৃতি সংগৃহীত ছিল। এ চিড়িয়াখানার কিছু কিছু অংশ এখনও জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডয়মান। 
এখানে দিলখুসা প্যালেস ছিল যার কিছু অংশ জলাশয়ের উপর দণ্ডয়মান, গ্রীষ্মের 
শীতলতার জন্য। এখনও ভগ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান। 

এই গোলাপবাগেই ছিল ইংলপ্ডের মেজের অনুকরণে নির্মিত একটি গোলক 
ধাধী। কাটাগাছের বেড়া দেওয়া পথ এমন ভাবে ঘুরে ঘুরে গেছে যে একবার ভিতরে 
ঢুকলে আর সহজে বেরনো যেত না। এতে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুরতে বেশ মজা লাগত। 
চিড়িয়াখানায় দান করেন। 

এছাড়া প্রতিবছর পৌষসংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণ অর্থাৎ ১লা। মাঘ কাঠগ্োলাঘাট 
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এবং সদর ঘাটের ঘুড়ির মেলা হতো। এখনও মেলা হয় তবে সেইরকম জমজমাট 
ভাব আর দেখা যায় না। খুব ধুমধাম করে গোষ্ঠা্ঠমী উৎসব হতো। আর ফাকা জায়গায় 
বিশাল বিশাল গরুদের সাজানো হতো এবং পূজা করা হতো। রামনবমীতে তিনদিন 
চব্বিশপ্রহর উৎসব হতো। নানান জায়গার বহু খ্যাতনামা বীর্ত্বনীয়া কীর্তন করতেন। 
খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ভাগবৎ পাঠ করতেন। কি জমজমাট ছিল। কতলোক যে উৎসবে 
অংশগ্রহণ করতো তা বলাই বাহুল্য। 
চৈত্র সংক্রান্তির দিন বর্ধমান শহরে রাণীসায়রের পশ্চিম দিকে চড়ক অনুষ্ঠান 

হতো এবং মেলাও বসত। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ধমানে আর একটি অনুষ্ঠান 
হতো কৃষ্ণসায়রের নিকট ঝাপানতলায় আশ্বিন মাসের ১লা - মনসা পূজা উপলক্ষ্যে 
বাশের মাচার উপর দীড়িয়ে বিষধর সাপের খেলা । কোন অনুষ্ঠান দেখার জন্য দর্শনী 
দিতে হতো না। সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এর ফলে বর্ধমান বাসীরা বহু খ্যাতনামা 
ব্যক্তিত্বের দর্শন লাভের সুযোগ পেতো। 

কৃষ্ণসায়রের পূর্বদিকে কামান ছিল। প্রভাত হওয়ার জীনান্‌ হত প্রতিদিন ভোর 'পীচটায় 
কামানের তোপ দেগে। আর দিনের কাজ শুরু হয়ে যেতো। সব দেবালয়ের দ্বার খুলে যেত এবং 
দেব সেবার কাজ শুরু হয়ে ষেতো। এরপর সারাদিন কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কেটে সন্ধ্যা নামর 
সাথে সাথে সারাদিনের ক্লান্তির অবসান। আবার রাত্রি ন'টায় তোপ্ধ্বনি হতো। দেবমন্দিরের 
দ্বার বন্ধ হয়ে যেত। রবিবার ও ছুটির দিনে বেলা ১টায় তোপধ্বনি হতো কারণ তখন ঘড়ির 
প্রচলন ছিল না। এই তখনকার বর্ধমান শহরের জীবন যাত্রা । 

সারা বছর চলত এইরকম গতিময় জীবনযাত্রা । মানুষের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস, হাঁসি 
হুল্লোড, ভাবভালোবাসা আদানপ্রদান সবই ছিল অকৃত্রিম। সেই সমস্ত দিন হারিয়ে গেছে। পড়ে 
আছে শুধু হিংসা, দ্বেষ, প্রতিযোগিতা, কৃত্রিমতা, সমালোচনা । কারুর মুখে একটু হাসি নেই। 
সবাইকার মুখ গোমড়া। আর এই গোমড়াভাব কাটাবার জন্য বর্তমানে গড়ে উঠেছে 'লাফিং 
ক্লাব বা “হাসির সংঘ'। কি আজব ব্যাপার প্রাকৃতিক হাসির আর স্থান নেই হাসবার জন্যও 
আবার কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই তো আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। 
নানা সামাজিক উৎসবের বৈচিত্রতার অফুরস্ত আলাপ একদিন এই নগর বর্ধমানকে মুখরিত 
করে রাখতো । কি অফুরস্ত শক্তি, কি অপূর্ব তার প্রাণ প্রাচূর্ধ্য। সারা বৎসরের এই সব উৎসব 
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